(শ্রীশ্রীমা সারদার চরিতানুধ্যান ) 


দ্বিতীয় ভাগ 


প্রকাশক £ 
'শ্রীকষণনাথ বন্ধ 
৯৩]১-জি, বৈঠকখান1 রোড 
কলিকাতা-৭*০ **৯ 


প্রথম প্রকাশ £ শ্রীশ্রহ্যামাপূজা ১৩৬৯ 
ইংরেজী ২৫ অক্টোবর, ১৯৬২ 


প্রাপ্তিস্থান $ 

মহেশ লাইব্রেরী অনুপমা বুক হাউস 
২/১, শ্তামাচরণ দে সীট ৭, শ্রামাচরণ ঢে প্রীট 
কলিকাতা-৭০* *৭৩ কলিকাতা-৭** ০৭৩. 

৬ ও 
সর্বোদয় বুক স্টল সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার. 
হাওড়া স্টেশন ৩৮, বিধান সরণী 
হাওড়া-৭১১ ১*১ কলিকাতা-৭*০ ০০৬ 

এবং প্রকাশকের নিকট 

মুদ্রক £ 
জীঅসীষ কুমার সাহ! ব্লক মু্জাকর 
দি প্যারট প্রেস রিপ্রোডাকৃশন সিত্ডিকেট 
৭৬1২) বিধান সরণী ( ব্লক -- ৭/১, বিধান সরণী 


কজিকাতা-৭০৭ ০০৯ কলিকাতা-৭*, ০০৬ 


প্রকাশকের নিবেদন 


মাতে কিফ্দিধিক এক বৎসর পূর্বে 'প্রকৃতিং পরমাং’ প্রথমভাগ যখন প্রকাশিত 
হইয়াছিল, তখন চিস্তাতেও আনা যায় নাই যে, এই গ্রন্থের ছিতীয়ভাগ মুদ্ুপের 
জন্য পাঠক পাঠিকাগণের নিকট হইতে এমন প্রবল তাগিদ অচিরেই আসিতে 
থাকিবে । কিন্ত প্রথমভাগ দিবালোকে আসিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিদগ্ধ সাধু- 
ব্র্মচারী, সুধী-সাহিত্যিক ও ভক্ত পাঠক-পাঠিক! অনেকের নিকট হইতে ক্রমাগত 
অনুরোধ আসিতে শুরু করে দ্বিতীয় ভাগের জন্য । আমরা উহাতে কিছুটা 
অপ্রস্তুত বোধ করিতেছিলাম, নিজেদের নানাবিধ অন্ুবিধা ও অক্ষমতার কথা 
ভাবিয়া । অবশেষে লঙ্জাহারিণী মা আমাদের লাজ রক্ষা করিয়াছেন। গ্কাহারই 
প্রসন্নতায় ও কৃপায় গ্রন্থের ছিভীয়ভাগ মুদ্রণের আন্থকুল্যে সকল বাধাগুলিকে ক্রমে 
আমরা কাটাইয়া উঠিতে সমর্থ হই,--আঘিক সংস্বানও করিতে পার! যায় ধীরে 
ধীরে তাঁহার দয়াতে। পুজনীয় গ্রন্থকার তাহার সম্মতিসহ দ্বিতীয় ভাগের পাওু- 
লিপি ইতিমধ্যে আমাদের হাতে প্রদান করিয়া! বাধিত করেন। শ্রগ্রীমাতা- 
ঠাকুরানীর ইচ্ছায় 'প্রকৃতিং পরমাং দ্বিতীয়ভাগ গ্রন্থখানিকে তাহার অনুরাগী 
গ্রতীক্ষমান পাঠক-পাঠিকাদের হাতে পৌঁছাইয়া দ্বিতে পারায় আমর] বাস্তবিকই 
পরমকতজ্ঞ আজ। আস্তিক প্রত্যাশা রাখি, গ্রন্থের প্রথম ভাগের মতোই, কিংবা 
ততোধিকভাবে বর্তমান দ্বিতীয়ভাগও ভক্তচিত্তে মাতৃচিস্তনের নব নব প্রেরণা সঞ্চার 
করিয়া পরিতৃপ্থি প্রদান করিবে,-_অনুধ্যানোপযোগী প্রভূত উপকরণ লাভে ভক্তগণ 
উপকৃত ও আনন্দিত হইবেন। 
বর্তমান কঠিন অর্থ সঙ্কটের মধ্যে গ্রস্থমূলা ব্যয়-আমুপাতিক ধার্য করা হইয়াছে, 
যাহাতে পুস্তক-সংগ্রহে বিশেষ চাপ হঠি না হয় কাহারও পক্ষে । ব্যবসায়-সম্মত 
হিসাব এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, লাভালাভের কোনও প্রশ্নও তাই নিতাস্তই অবান্তর 
গণ্য হইয়াছে। 
দি প্যারট প্রেসের সঞ্চালক শীঅসামকুমার সাহ! এবং তাহার সহকারিগণ 
যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সহিত এই পুস্তকের মুদ্রণকার্ধ স্থসম্পন্ন করিয়াছেন 
তাহাতে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। 
আমাধের এই স্বার্থহীন উদ্ভোগে হ্থধী সজ্জন ও অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণের 
সহায় সহানুভূতি নিয়তই কাম্য । ৰা তাহার সকল সন্তানের মঙ্গল করুন। 


বিনীত 
প্রকাশক 


সুচীপত্র 


গ্রন্থ-পরিচয় 


আঞ্রমায়ের পত্র-প্রাতিলিপি 


তৃতীয় খণ্ড 
‘তং বৈ প্রসন্ন ভুৰি মুক্তিহেতুঃ’ 


শীসারদ দেবীর ভক্তদের জন্ত আকুল প্রতীক্ষা 
শ্রীরামরুষেের প্রতীক্ষার স্পষ্টতর প্রকটরূপ 


ভ্রীরামক্চ-বর্তৃক প্রীসারঘ। দেবীকে ভাবী লোকগুরুর আসনে 
সংস্থাপনা--'তুমি তাদের দেখে!’ 


জীগুরুতত্ব 


গ্রতগবানই গুরু-_-অবতার গুরুশক্তির পূর্ণ-আধার- শ্রীরামকঃ 
সৃতিমান গুরুশক্তি__শ্রীশ্রীগুরুমহারাজ' অভিধায় জগদ্বন্দিত 


ভ্ীরাহকফের অভিন্ন শক্তি শ্রীসারদ! দেবীর জ্ঞানদায়িনী 
'আচার্যরূপকে স্মরণ করে অতে্ধানন্দজীর স্তুতি 


গুরু মহামায়া__বিস্তাই গুরুশক্তি-_যৃতিমভী তত্বিষ্ঞা দেবী উমার 


কৃপায় ইন্জের বক্ষন্বপ্ূপ উপলব্ধি 


ছাবিবশ 


১-- ১৪২ 


১-৩ 


২0.০€ 


€ ৮ 


৮-১১ 


১২ 


১2৩-১6 


সাত 


অবতীর্ণ! বিস্তাশক্তি সারদা মানবী না দেবী--গুরু বা জননী, 


অথবা গুরুমাতা'? 


“ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন” 
অন-জল-বাভাপস-আলো-রা-ম-ক- 


ষোড়শী পূজার তাৎপর্য-_দেবী সারদাকে শ্রীরামকষেের 
শ্রীবিষ্ভার আসনে সংপ্রতিষ্ঠা--ভগবান শঙ্করা চার্য-কর্তৃক 
বিদ্যারপিণী ত্রিপুরা সুন্দরীর প্রতিষ্ঠা তুলনীয় 


শূঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সারার উদ্দেশে ভগবান 
শঙ্করাচার্ষের স্তবে মাতৃরূপের গ্োতন।! শ্রীশ্রীসারদ! দেবীকেই 
স্মরণ করায় 


শ্রীশঙ্করাচার্য-ছার! শৃঙ্গেরী মঠের প্রতিষ্ঠা ও দেবী সরহ্বতীকে 
‘বহুজনহিতায়’ মঠে সংস্থাপনা-_ ধর্মের গ্লানি দূর করতে 
শ্রীভগবান এই বিশেষ সাধু সম্প্রদায়েই আবি ত শ্রীকৃষ্ণচচৈতন্ত ও 
শ্রীরামকষ্ণরূপে 

শ্রীগুরুর বীজ ও সরস্বতীর বীজমস্ত্র অভিন্_ 

দেবী সারদা, ব্রিপুরান্ন্দরী, শ্রীবিষ্ঞা এবং ষোড়শীরও তাই 


দেবী সরশ্বতীই শ্রীগুরুর জননীরূপ 


স্বামী যোগানন্দকে মন্ত্রানের নির্দেশই শ্রীরামক্ষ্ণ-কর্ভৃক 
শ্রী মাকে গুরুর আসনে আহন্ুষ্ঠানিক অধিশ্থাপনার হৃচনা 


স্বামী ত্রিগুপাতীতানন্দই ষায়ের প্রথম মস্ত্রশিস্ত 


স্বামী অভেদানন্দকে মায়ের মস্ত্রদান 
বধাম্বতকার মাস্টার মশায়ের প্রতি মায়ের কৃপা 


১৪---১৫ 


১৫-১৭ 


১৭-২০ 


২ 


২১=্স্২৪ 


২৪-২৫ 


২৫ 


২৬ 


২৫-২৭ 


২৭২৮ 


আট 


শ্রশীমায়ের অলৌকিক গুরুশক্তির কিরণজাল 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে স্পর্শ করেছিল 


জীঞ্ীমায়ের কপাপ্রাপ্ত বিবেকানন্দ-পরিকরগণ 

লীরামকৃষ, সারদ] দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ তত্বতঃ এক 
পরমাত্মা--তাই মামুষগ্ররুর স্বাভাবিক রীতি-নীতির বহুল 
ব্যতিক্রম চোখে পড়ে 


“আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য নাই,-_শুধু রূপের পার্থক্য | 


যিনি ঠাকুর, তিনিই এই দেহে আছেন।»-_শ্রীশ্রীমায়ের দেশনা -* 


গুরু-শি্ত পরম্পরায় জ্ঞান-বিতরণের শাস্ত্রীয় পন্থা 
জগদ্গুর-শক্তির ক্ষেত্রে প্রচলিত নিয়মের বহুল পার্থক্য 


শ্রীসারদবার অভয় দৃষ্টিপাতের দ্বার বকলম! গ্রহণ 


পুত্রের আতিতে বিষয়াসক্ত পিতার শ্রী্রমায়ের কৃপালাভ ও 
জীবনে আমূল পরিবর্তন 


দেবী সারার আশীর্বাণী--*বাবা, এই তোমার শেষ জন্ম” 
ইন্যৃতি শ্রীহ্র্গারপে দেবী সারদার দর্শনদান 


জনৈককে এক অভিনব প্রণালীতে আকর্ষণ করে এনে 
মায়ের আশ্রয়দান 


পাস যুবক সোরাব মোদিকে মায়ের কৃপা 
ছুটি বালককে মায়ের মন্বদীক্ষা্ান 


২৮ 


২৮ 


২৮ 


২৮-২৯ 


২৯১-৩০ 


৩০-৩১ 


৩১-৩২ 


৩২ 


৩২--৩৩ 


নয় 


"্বান-কাল-ভাষা-জাত্তি-পরিস্থিতি কিছুই অন্তরায় হতে পারে না 
দুর্বার গুরুঙাব সধশরণার পথে 

দক্ষিণভারতের এক রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে দাড়িয়ে 

মায়ের মহ্্রদীক্ষাদান 

শায়িত অবস্থায় এক মহিলাকে শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাদদান 
ছাচতলায় দাড়িয়েই এক ভক্তকে মার মন্ত্রণান 

মাঠের মাঝে এক ভক্ত ছেলেকে মায়ের মন্ত্রণীক্ষা প্রদান 


লীলাবসানের পরেও দেবী সারদার মানবসস্তানের প্রতি 
দবক্ষিণামৃতিতে আবির্ভাব স্তব হয়ে নেই- অধ্যাপক 
পি. বি. জুন্নারকরকে স্বপ্রে দর্শনধান 


শ্রীশ্রীমার সর্বব্যাপী ও সর্বাবগাহী গুরুশক্তি তথা মাতৃত্বের 
প্রকাশ ভিন্ন ভাষাভাষী সন্তানের সঙ্গে তার আদান-প্রদান 
গুরুদাস মহারাজ-_স্বামী অতুলানন্দের দীক্ষাকালীন 
অনুভূতি-_-“জগৎ সংসার কোথায় বিলীন হয়ে গেছে-- 
আমি যেন মায়ের কোলে ছোট্ট একটি শিশু” 


অবাঙালী শত শত ভক্তের জীবন প্রমাণ করে দেবী সারদা 
সর্বমানবের মাতা 

মা তার সন্তানের প্রতিটি বক্ষস্পন্দনের ভাষাকে জেনে লন 
ও সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন-_ প্রভূ মহারাজের 

( স্বামী বীরেশ্বরানন্দের ) স্বভি-_-“'ষে এসেছে, সেই পেয়েছে” 
‘কী অদ্ভুত রূপান্তর !, 


্রীসারদ হৃহৃধিজেয়] ঘতঞ্ঈশবরী 


স্বামী সতখ্বরপানন্দের স্বতচারণ--প্রীসারদার দিব্য গুরুণশক্রির 
সঙ্গে তার করুণামিশ্রিত জননীভাবের অপূর্ব সংমিশ্রণ 


৩৬- -৩৭ 


ত ৭..্উীদে 


৩৮-৩৯ 


৩৮ - 88 


98—8¢ 


৪৫--- ৪৮ 


দশ 


স্বামী বিশ্ুদ্ধানন্দ ও স্বামী শাস্তানন্দ_উভয়ে একই সঙ্গে 
বাতৃচরণাশ্রয় লাভ করেছিলেন, কিন্ত স্বতন্ত্র প্রণালীতে 
-অপ্রাথীকেও সমান কপা 


দ্বামী অভয়ানন্দের শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মস্্দীক্ষালাভ 
বাবুরাম মহারাজের এঁকাস্তিক প্রেরণায় 


মায়ের সহজ জ্ঞানদ! জ্ঞানমৃতি _শ্বামী শিবানন্দ-প্রেরিত 
যুবককে কৃপা 


কোনর্লপ স্থপারিশ-সন্বলই শ্রীশ্রীমার কাছে যোগ্যতার 
পরিমাপক ছিলনা--তার কার্যাবলী “বিচিত্র রঙ্গ’ 


দেবী সারদ্বার মোক্ষবিধায়িকা মৃতির অনন্যতা-বোধক 
কয়েকটি উদ্দাহরণ 
স্বামী নিত্যত্বরপানন্দকে নিফ্কারণ শরণদান 


“আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক। আর 
এটা স্মরণ রেখো যে. তোমাদের পেছনে এমন একজন 
রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের নিতাধামে 
নিয়ে যাবেন" শ্রীশ্রীমার আশ্বাসবাণী 


অনিচ্ছুক, অবিশ্বাসীর প্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রয় ও অভয় আশ্বাস 
লাভ £ “তোমাকে কিছু করতে হবে না, যা করতে হয় 
আমি করব” 


গুরু যেন দি্ধ জ্যোংস্রাময়ী চ্দরমা 
দেৰী সারদার গুরুযূর্তি অনস্তকালব্যাপিনী 


মায়ের কপা-প্রদান-পদ্ধতিও ছিল সর্বপ্রকারে 
নিয়মাতীত ও দ্বকীয়তামণ্ডিত_ 
মাত্র নয়নের কিরণ-সম্পাতেই শীগোকুলদাস দে-কে কৃপা 


৪৯---৫১ 


€ ১৮৫৪ 


€৪----৫৮ 


€৮-- ৫৯ 


৫৯-৬: 


৬১-৬৩ 


৬৩-৬ ঠি 


৬৪---৬৫- 


৬৫-৬৭ 


এগারো 


অখিল গুরুশত্তি একাধারে সন্নিবিষ্ট শ্রীসারদাযূতিতে-_ 

মনুস্ত-গুরুন্থলত ভন্ত্মন্ত্রাধীনতা! তাই তাতে সর্বক্ষেত্রে 

পরিদৃশ্মান নয় ১৩০ ৬৭--৬৮ 
জিৰিধ দীক্ষা্দান প্রণালী-_শাস্তবী, শাক্তী ও মাত্র + ৬৮৭৩ 
ভগবান শ্রীরামকঞ্চদেব এবং ভগবতী সারদাদেবী শাস্তবী, 

শাক্তী ও মাস্ত্রী-এই ত্ৰিবিধ দীক্কাই প্রদান করেছেন ৭০৭১ 


স্বামী প্রেমেশানন্দের শীশ্রীযার কাছে দীক্ষালাভ-_কিছু প্রাসঙ্গিক 

শ্বতি__“পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা! সত্যিসত্যিই মা 

জগজ্জননী-_আগ্াশক্কি” 

মা কি সন্তানকে প্রথম সাক্ষাতেই সন্তোমুক্তিবিধায়িনী 

শাক্তী ৰ! শাম্ভবী দীক্ষা্দানে কৃতরুভার্থ করেছিলেন? ১১4১ -০৫ 


স্বামী প্রেমেশানন্দ না জেনে, না বুঝেও জগন্মাতার আভাস 

পেয়েছেন, আবার জেনে বুঝে তার হ্বর্ূপের রস আম্বাদ পেয়েছেন 

-_প্রেমেশ মহারাজের জীবন ও বিভিন্ন উক্তিতে মায়াধীশ্বরী 

শ্লরীসারদার গুরুমূতির ভাম্বরতা৷ এবং তার আশ্রিত সম্তানের 

প্রোজ্জল মহনীয়তা ব্যক্ত হয়ে পড়ে ৭৫৭৮ 


নাম-গোজ-কুল পারচয়হীন “মায়ের পুজার বলি’-র মায়ের 

কাছে আশ্রয়লাভ ও মায়ের উক্তি--“এবার এর শেষ জন্ম*_ 

বলিপ্রিয়া মাতা এমন কত জীবকে বলিরূপে গ্রহণ করেছেন 

তার সাক্ষ্য দেবে কে? রি ৭৮-_ ৮১ 


প্রসন্ন মামার স্্ীর মৃত্যু ও তার নিরাশ্রয় ছুই কন্তার শ্রীত্রীমার 

কাছে পরমাশ্রয় লাভ--শোকজর্জর সেই পরিস্থিতিতে 

যুবক গিরিজ| ও তার সঙ্গীর আচমকা আগমন ও 

মায়ের কাছে আশ্রয়লাভ-_শ্শানালয়! ন! মৃত্যুপুরীতে অধিষ্ঠান 

করছেন অমৃত বিতরণের জন্ড-_ 

মৃতিমতী গুরুশক্তির আহ্বানে আর কালাকাল বিচার 

নিপ্রয়োজন পু ৮১---৮৪ 


বারে! 


স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ প্রেরিত নিয়াধিকারী দ্বীক্ষার্থার প্রতি মায়ের 
কৃপাবর্ধন,__দেবী সারদা নিজে দয়া দিয়ে ধুয়ে না নিলে 
শ্রীরামকফ্-পৃজিতা এ চরণ ছু'তে ক’জনই ব! পারতেন 


স্বামী মাধবানন্দের মাতৃ-স্থৃতি রোমস্থন ও তার প্রতি 
শশী মহারাজের উপদেশ-_“মার কাছে দীক্ষা নিয়ে নাও, 
তাহলেই সব হযে 


মৃতিমতী তিতিক্ষাকেও সময়ে সময়ে ধৈর্যহারা হতে দেখা গেছে 


--যা তার দয়াধন রূপের লাবণ্যকেই অধিক অন্ুধ্যানীয় করেছে ... 


জীমতী বিনয়বাল] সেনের লোকচক্ষুর অগোচরে শ্রপ্ীমাতৃচরণে 
আগমন ও কপালাভ 


অধ্যাত্মবিশ্বের সার্বভৌমিক উদ্ধার বিস্তৃতির মধ্যে শ্রীশ্রীম! 
সনাতন বৈদিক সাধনাধারাকে পুনঃপ্রবাহিত করে সকল 

মতের ও পথের তৃষিত, জিজ্ঞাস মোক্ষার্থাকে আপন 

স্েহক্রোড়ে ধারণ করেছেন-_ 

প্রত্যেককেই তার স্বভাবধর্মে শ্রীপ্রীমা দিব্য প্রেরণা দিয়েছেন 

- আশ্রিত সম্তানদ্বের যা কিছু করার, তা তিনি দীক্ষাধানকালেই 
করে দিয়েছেন 


যার যেমনটি প্রয়োজন, তার জন্ত সেই ব্যবস্থাই মা করতেন 


কয়েক বৎসরের ব্যবধানে শ্রীশ্রীমার 
কাছ থেকে জনৈকের দুইটি মন্ত্র প্রাপ্তি 


শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়কে একই আসনে বসে মার দ্িবিধ 
মন ও জপন্নীতি দান 


৮৪--৮৫ 


৮৫--৮৩৬ 


৪৬ সত) ৯ 


৯১--০২ 


৯২-৯৪ 


a8—a¢ 


তেরো 


মায়ের আশীর্বাদ-ন্মরণে বাবুরাম মহারাজের উক্তি 
“কূপ! কৃপা কপা” !! --- ৯৫-৯৬ 


ডাক্তার দুর্গাবাবুর অপধাতে মৃত কন্যার জন্ত শোক ও স্বামী 
সারদানন্দের আশ্বাস প্রদান asi ১৬--১৭ 


মরণোন্ুখ ললিত চট্টোপাধ্যায়ের কানে শরৎ মহারাজের 
উচ্চকঠে উচ্চারণ-__“ললিত, মাকে ভুলো না” রঃ ১৭ 


আশ্চধ গুকবিগ্রহ দেবী সারদা--আশ্চর্য তার আশ্রিত সম্ভতানগণ-_- 
শ্রীসত্যন্দনাথ মজুমদারের ভাষায় মাতৃচরণাশ্রয়ীর 
অস্তরের নিকদ্ধ ভাব-চিত্র ১ ১৭ 


*প্রীরামকষ্ণ-ভাব-মহাচক্র একটি উর্ববযূল অধঃশাধ বনম্পতি* 


বলেছেন স্বামী বিরজানন্দ 

__ অখিল গুকশক্তির প্রতিমাই শীশ্রীম! সারদা .. 3৮ 
মায়াবতীতে স্বামী বিষলানন্দকে শ্রশ্রীমার 

এঁতিহাসিক পত্র £ “তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী” ৯৯ 


শ্রীশ্ীমার এই মহাবাক্য সকল কালের সার্বজনিক অন্সন্ধিৎসার 
স্মধুর প্রবোধক মীমাংস! "৯৯-১০০ 


দ্বৈত, বিশিষ্টাঘৈত ও অতবৈত মত মানবমনের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ ১. ১৩৩-৮১৪৪ 


অধৈত আশ্রমে গ্রীভগবানের অহৈতভাবে ধ্যানচিন্তার অভিপ্রায় 
এবং অন্তান্ত স্থানে ঠাকুরের আহুষ্ঠানিক পূ! প্রবর্তনা-_ 
খ্বামিজীর এই ছিবিধ ভাবের মাঝে সঙ্গতি ১. ১০৪-১০৬ 


শ্যাষী বিষলানন্দ-বণিত স্বামিজীর আদর্শ ১ ১১১-১১২ 


চৌদ্দ 


শ্রীতগবানের বা তার আবিতূ“ত গুরুশক্তির লীলা-রপ নষ্ট 
হয় না--সে-চিন্নয় বিগ্রহ নিত্যধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন 


মাস্টার মশাইকে ছুন্মদ্বেহে শ্রীণীমায়ের শ্বরূপকথন 
“তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে, লে দেহ মায়িক ; 
এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি” 


দেহত্যাগের রাত্রে শ্রীগ্রমার দিব্যদেহে দশনদান 
স্বপ্নে দর্শন কি সত্য? 
বেদ্ান্তের আলোকে জাগ্রত স্বপ্ন ও ুযুণ্ডি বিচার 


এই তিন অবস্থায় একই মন বিভিন্ন রূপধারিণী 
জাগ্রৎ-হুপ্-সযুধিরপ দৃণ্তপটে ক্রীড়ানিরত সচ্চিদ্ানন্দ 
ব্র্ধই সচ্চিদানন্দময়ী মহামায়া! অবতীর্ণ সারদামৃতিধারিণী 


জাগরণ অবস্থাটাও নিতান্তই গ্বপ্নবৎ-_জাগরণ বা স্বপ্ন 
তার আবির্ভাবের জন্য এক এক পরিপ্রেক্ষিক পটভূমি মাত্র 


উদ্বোধনে পীড়িত শশী মহারাজকে মতদেহবাসিনী শ্রীপ্নীমার 
অশরীরী দিব্য দর্শনদান-_“পোহাল দুঃখ রজনী ---* 


মাস্টার মশায়ের রোজনামচায় স্বপ্নে মাকে দর্শনের সংবাদ 


ছুলচক্ষে প্রথম দর্শনের পূর্বেই কি মাস্টার মশায় শ্রপ্্ীঠাকুরের 
দর্শন পেয়েছিলেন ? 


জাগ্রদাবস্থার দিব্য দর্শনের স্তায় স্বপ্নের ছিবাদর্শনও 
সমান প্রেরণাদায়ী 


১ ১১৫-০১১৪ 


° ১১৪ 


« ১১৪-১০১৫ 


১১৫-১১৮ 


* ১১৮১২২ 


* ১২২-১২৫ 


* ১২৫-১২৬ 


* ১২৬-১২৮ 


* ১২৪--১৩০ 


* ১৩০-১৩১ 


* ১৩৬-১৩৪ 


পনেরো 


নিত্যলীলাপরণ সারদার অবাধ গতিবিধি জাগ্রং-পথেও যেমন, 
্প্ন-মার্গেও তেমনই 

সুলতঃ মা কলকাতায় থেকেও ব্যাঙ্গালোরে দর্শনাকাজ্জীর 
মনোৰাগা পূরণ 


মানসের পথে ম্বামী অভয়ানন্দেব অলৌকিক মাতৃদর্শন 


কলকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের মহাসমাধিপথে যাত্রাকালে ভূবনেশ্বরে 
স্বামী ব্রম্ধানন্দকে ধর্শনদান-_ 


দেবী সারদার অশরীরী বিষূর্ত আবির্ভাবে সুথোখিড স্বামী ব্রদ্বানদ্দ ... 


দেবী সারদা--জীবের জাগরণে জ্ঞানোম্মেষকারিণী, 
নিদ্রায় তিনিই সংজ্ঞান 


‘মা ইষ্ট, শ্ৰেষ্ঠ, প্রিয়াতিপ্রিয়, প্রিয়তম’ 


শ্রীসারদা দ্রেবী--একাক্ষর| মা--পবিত্রতম, মধুরতম, সুন্দরতম 
শব ‘মা!’ 


° ১৩৪--১৩৫ 


* ১৩৫-১৩৭ 


১৩৭=১৩৮ 


১৩৮ 


১৩৯ 


* ১৪০-১৪২ 


চতুর্থ খণ্ড 


“মাতঃ প্রযত্ুপরমাসি সদৈব বিশ্বে’ +** ১৪৫-২৪৪ 
মা-হার। সন্তানের অশান্ত বক্ষে শাস্তিবারি অভিবৃষ্ট_ 
জীল্রীমায়েরই হস্তপাতে ভয়ঙ্কর মৃত্যুও দয়ায় রূপান্তরিত --* ১৪৫-১৪৭ 


১৪৮ 


“মাতা” শব্দের তাৎপর্যার্থ 


“মৃত্যু বা অমৃত, ছুয়ে তব কূপা ঝরে’ Sh ১৪৯ 


মা ঠিক জানেন কোথায় কতটুকু ফাক, কেমন করে ভরে দিতে 
হবে সেই ফাককে-_অপূর্ণতার অশাস্তিকে, রিক্ততার 
যাতনাকে-__ 


মাতৃহার। মুসলমান যুবকের কাছে শ্রপ্রীমা ভার আপন “আম্মা” 
রূপেই ধরা দিয়েছিলেন সন্তানকে দেখাশোনা করার জন্য 


মুসলিম যুবকের মূখে অপূর্ব অকথিত দেবী-ভাগবত ১৪৯-১৫২ 


সর্বজীবের লালনকারিণী সারদা, সমস্ত সৃষ্টি জুড়েই বিচরণ 
করছেন, যেন প্রাণম্বরূপা বাতাস-_ 


মা-হার] শিশু শ্রশ্রীমাকে তার আপন গর্ভধারিণী রূপেই পেয়েছিল 


মাতৃহীন বালকের জীবন-কেন্ছে অধিষ্ঠিত! শ্রীশ্রীমা ১. ১৫২-১৫৫ 
পাখিব ব্যটি মা সেই সমঙ্ি-মায়েরই বিভিন্ন রূপ 
ধর্ম! সারদা সাকার সমষ্টি-মাতৃত্ব ‘১৫৫-১৫৬ 


ভীতীসারদ। দেবীর মাতৃত্ব-বিভাব পরিবিস্তৃত সর্বত্র--সর্বজীবে - 

কোনও জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ নয়_ 

শ্রীশ্রীমার মাতৃভাবের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ_-‘তোমর! ভাইয়ে 

ভাইয়ে ষে বা ইচ্ছে কর - * ... ১৫৬-১৫৭, 


সতেরো 


জগতময় তার সন্তানদের জন্য নিরস্তর কল্যাণভাষনা দেবী 
সারদার জগন্মাতৃত্বের গৃঢ হ্বরূপটিকেই প্রকট করত-_ 


অতি নেহপাত্র ডাক্তার কাঞ্জিলালের জন্যও কোনও 
বৈষম্যচ্থচক আশীর্বচন উচ্চারণে মার অস্বীকৃতি 


ইংরেজ-সম্তানদদের উদ্দেশে কোনও অভিসম্পাতবাক্য 
মায়ের মূখে উচ্চারিত হয়নি 


“আমি মা ওদেরকে উচ্ছন্নে যেতে কি করে বলবো? ইংরেজ 
কি আমার সন্তান নয়? আমি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক” *** 


মায়ের দৃষ্টিতে আদৌ কোন ভেদ ছিল না জগতের সকল 
জীবের, সব সন্তানের প্রতি--মাতৃদৃষ্টিতে সাম্যের সোতনা 
স্থপ্রকট ছিল চিরদিন 


স্বামী ঈশানানন্দের বিলিতি কাপড় কিনতে অস্বীকৃতি ও 
শ্রীশ্রীমার সামঞ্রস্তসাধন 


ইংরেজ সম্তানদের প্রতি সমান স্লেহশীল হয়েও মা তাদের 
অপশাসনের অবসান কামনা করতেন 


করুণ! ও কোপ-_-একই মৃতিতে মার দুই বিভাব-_ 


করুণা ও কোপ-_-এই ছুই বিভাবেরই অভিব্যক্তি শিল্পী অসিত 


হালদারের 'ভারতমাতা? চিত্রে 


শ্রীশ্রীমায়ের করুণাবর্যন ও কটাক্ষপাত সর্বশ্রেয়ন্করী--অনেক 
ক্ষেত্রেই ত! সন্তানের প্রেয়প্রদ না হলেও 


মা সত্যকার দেশাত্মবোধকে উৎসাহ দিলেও হিংসাত্মক 
হবদেশীয়ানাকে কঠোর ভং“পনা করেছেন 


প্রসত্যোন্্নাথ মভুয়দ্ধারের স্থতি-বিবরণী--“দেখেছি 
জঞ্রনার অভয় আশীর্বাদের হন্দাকিনী-ধারা” 


১৫৭-১৫৯ 


১৫৪ 


১৫৪৯-১৬০ 


১৬০-১৬২ 


১৬০-১৬২ 


** ১৬১ পাদটীকা 


১৬৩১৬৪ 


১৬৫-১৬৬ 


আঠারো 


শ্রীঅরবিন্দ-পত্রী মৃণালিনী দেবীকে মা'র আশ্বাসপ্রদান ১*৮ ১৬৬---১৬৭ 
সন্ত্রীক শ্রীঅরবিন্দের মাতাঠাকুরানীকে প্রণাম ও 
আনশীর্বাদ-ভিক্ষা ‘"* ১৬৭ ১৬৮ 


মায়ের চরণপ্রান্তে উপনীত বিপ্লবী বিজয়কুমার নাগ 
-মাতৃকরস্পর্শ বিপ্লবী সন্তানের জীবনের তেজঃশক্তিকে 


অন্তরুখ গতি প্রদান করেছিল *-* ১৬৮-7১৬১ 
'স্বদেশী আন্দোলনকে মোড় ঘুরিয়ে দেশাত্মবোধের নতুন 

প্রবাহ হর করেন শ্রীশ্রীমা-_-ভগিনী নিবেদিতার লেখা 

বিভিন্ন চিঠি ০০০ ১৬১-১৭০ 


শ্রীতীমায়ের চরণপাতে ভারতের স্বাধীনভার্জন-যজ্জ এক পুণ্য 
আহবে রূপান্তরিত হয়েছিল__মায়ের বিশেষ আশিদ্‌-পুষ্ট বাধা যতীন 


“তমা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করেছিলেন 
সেই স্থিতি আমার জীবনের অক্ষয় সম্প্”-_-ডঃ প্রফুল্লচন্র ঘোষ 


“সেই মহামায়া বরপ্রদা হইয়া দেশকে স্বাধীন করিলেন” 

শ্ীপনীমায়ের অভয়বাণী--“ভয় কোর না, ঠাকুর সব ঠিক করে 

দ্বেবেন* ০০০ ১৭১-১৭৩ 
স্বামী তপানন্দের স্মৃতিকথা "৮ ১৭২-১৭৩ 
স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দের স্থৃতিকথা ৯৫ ১৭৩ 

মহিলা 'স্টেট প্রিজনার' ননীবাল! দেবীর মাতৃ-আশ্রয় 

আকাঙ্কা ০০০ ১৭৩---১৭৫ 
মাতৃ-আশ্রয়প্রাণ্ড মহিলা স্বাধীনতা-যোদ্ধ! 


স্ধীর দেবী, প্রযুলনকুমারী বন্ধ প্রমূখ *** ১৭৫--১৭৬ 


উনিশ 


দেবব্রত-_্বামী প্রজ্ঞানন্দের এবং শচীন-_ন্বামী চিন্ময়ানন্দের 
সাতৃআশ্রয় লাভ 


“ঝড়ের এটোপাতা হয়ে থাক, তোমার অস্তিত্ব থাকবে, 
ব্যক্তিত্ব থাকবে না, তাহলে তোমার সব জালা যাবে” 
বিপ্লবী শচীনকে এএম 


“পুলিশ পীড়া দিতে থাকলেও একেবারে উদ্দাসীন ভাব এসে গেল, 

তারের কোন ব্যবহারই মনে রেখাপাত করত না,__ 

তাদের সব কথা সব কাজ দেখেছি বটে, কিন্ত কোন 

প্রতিক্রিয়া নাই”-__-শ্রীশ্রীঘায়ের বর লাভাস্তে শচীনের 

পরৰতাঁ কালের উক্তি ce ১৭৬-+১৮৩ 


বিপ্লবীরা রামকষ্ণ-সজ্যে আশ্রয়লাভ করেছিলেন 
শ্রীশ্রীমায়েরই কৃপায় ও আম্থকৃল্যে 


শুধুমাত্র সর্বাবগাহী মাতৃত্বের অনমুরোধেই কিশ্রীশ্রীমা 
এতো সব রাজনৈতিক কর্মাঁকে বা মুক্তিসংগ্রামীকে 
আপন লেহাণুলে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন? 


দেশের মুক্তিসাধক তরুণদলের সাধনাকে মা জাগ্রত 
করে দিয়েছিলেন যথার্থ দেশাত্মবোধে ৪৩৬ ১b ০e— ১৮১ 


দেশের মানুষের কষ্ট নিবারণের জন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের 


কাছে মায়ের প্রার্থনা ee ১৮১.--১৮৪ 
দেশের লোক নিজেদের চরকায় স্বতাকাটা! ও বন্ত 

তৈয়ারের কাজ ছাড়িয়া দেওয়াতেই আজ এই 

/ছুঃখকষ্ট ৬৬ ১৮২ 


(২)--খ 


কুড়ি 


“মা ইংরেজ শাসনের অবসান কামনা করিতেন। 

কিন্ত ইংরেজ জাতি বা তাহার ধর্মসম্প্রদদায়ের উপর 

কোন বিছেষভাব দেখা যায় নাই, বরং তিনি তাহার্দিগকেও 
নিজের সন্তান বলিয়াই মনে করিতেন” 


সিন্ুবালার ঘটনা 


ইংরেজ পুলিশের বর্বর আচরণের জন্ত বাংলার তদানীন্তন 
গভর্নর রোনান্ডসের মার্জন! প্রার্থনা 


ভারতীয়দের স্বাধীনতা অপহরণের কৌশলাত্বক আইন 
রওলাট এযক্ট- সর্বভারভীয় সত্যাগ্রহ-_-জালিয়ানওয়াল। 
হত্যাকাণ্ড__ইংরেজ পুজিসের নারী নির্যাতন ও 
সত্যাগ্রহীদ্দের উপর অত্যাচার-_ 


১৮২ 


১৮২--১৮৩ 


১৮৩-১৮৪ 


শ্রীপরীমায়ের দু্তকঠে ধোষণা-_“ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে এসেছে। 


দেরী নেই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জলে পুড়ে ছাই 

হয়ে যাবে ।” 

ত্বদ্বেণী আন্দোলন এবং ভার সম্বন্ধে মার অভিমত-_ 

“আমাদের সব আন্দোলনের যুল নিহিত থাকবে 
আধ্যাত্মিকতায়* 

কোয়ালপাড়ার যুব সংগঠন- কোয়ালপাড়া আশ্রমে 

শ্রীশ্রীমায়ের ছার! শ্রীশ্রীঠাকুর এবং তার নিজের প্রতিকৃতি 
সংস্থাপনা ও পৃজা 

«তোমর] 'বন্দেমাতরম্* করে হুজুগ করে বেড়িও না,_-তাত কর, 
কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা চরকা 
পেলে সুতা কাটি” 

*...সবার যূল ঠাকুর, ভিনিই আদর্শ । যা কিছু করো না কেন, 


তাকে ধরে থাকলে কোন বেচাল হবে না” 
কেবল খবদেশী আন্দোলনের নয়, সংসারে বিচরণের সকল 


দুটটিভলীরই এক জক্ষ-_ ঈশ্বর 


১৮৪--১৮€ 


১৮৫ 


একুশ 


ব্ৰহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্দ্নাথ মুখোপাধ্যায়, 
হরিকুমার চক্রবর্তী, বারীল্্কুমার ঘোষ, হুর্য সেন প্রমুখদের 
হুদয়াসনে শ্রীরামকৃঞ্চ আসীন ছিলেন 


“নরেন যেন খাপখোল তরোয়াল”- শ্রীশ্রীমা 


- তারাও (বিলাতের লোকরা ) তো আমার ছেলে”_ 
স্বামিজীকে শ্রীশ্রীমা এ. ১৮৫-১৯৬ 


মা অবগুঠনাবৃভা থেকেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দুষ্টিপাতের ছারা 
কত শত অগ্নিময় জীবনের গতিমুখকে পরিবর্তিত করে দিয়েছেন 


দেবব্রত (প্রজ্ঞানন্দ ), শচীন (চিন্ময়ানন্দ), অতুল ( অভয়ানন্দ ) 
প্রিয়নাথ ( আত্মপ্রকাশানন্দ ), সতীশ ( সত্যানন্দ ), নগেন্দ্রনাথ 
( সহজানন্দ ), ইন্দদয়াল ( প্রেমেশানন্দ ), দীনেশ 

( নিখিলানন্দ ), যতীন্দ্ৰ (মুক্তেশ্বরানন্দ ), বিশ্বেশ্বর ( তপানন্দ ) 
রাধিকামোহন ( হুন্দরানন্দ। ), ধীরেন ( সমৃদ্ধানন্দ ), নিতাই 

( বলদেবানন্দ )-_এ"রা সকলেই মায়ের দীক্ষিত সন্তান এবং 
উত্তরকালে সন্যাসী 


অরবিন্দ, যতীন্দ্র ( বাঘা ষতীন ), ব্রহ্ষবান্ধব উপাধ্যায় 
গ্রমুখরাও মাতৃকপাধন্ত 


রাএচন্দ্র মজুমদার, মাখন সেন, বিজয় নাগ, দীনেশ মুস্তাফী, 
সত্যেন মজুমদার, রজনী পরামাণিক, স্থরেন কর প্রভৃতি বিশিষ্ট 
বিপ্লবী বা দেশকমমাঁরাও শ্রীশ্রীমার কপালাভে ধন্য **০ {১৯০-১৯১ 


“বিধ্রবী হেমচন্জ ঘোষের উক্তি £ “মায়ের(ছবি মাথার উপরে 

কেন রেখেছি জানেন? মাকে আমার ভাল লাগে |দুছুষা!ুকী, 

ম! কত বড় তা বুঝি না, বুঝার আকাঙ্ষাও নেই, 

শুধু বুঝি তিনি মা” EX ১১২ 


নজরবন্দী স্বামী জানানন্দের মাতৃদর্শনে আগমন ও 
তৎপরে জয়য়ামবাটীতে গুলিশ-তাঙ্ ০৯ ১৯৩-১১৭ 


বাইশ 
মাতৃত্বের জাছু-প্রভাবে জয়রামবাটী 'মাতাজীর আশ্রম 
পরিদর্শনরত পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 


জগৎকে মাতৃভাব শেখাবার জন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরকর্তৃক 
নিয়োজিত শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃ-রূপের নিরীক্ষণ 


শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব এবং গুরুভাব একটি সতারই 
দু'টি ভ্যোতন। 


তিনি মা, আবার তিনিই গুরু। যিনি জননী, তিনিই 


মোক্ষদাত্রী। তীর গুরুমূতি যেমন স্ব-মহিমায় অনন্যা, তেমনই 


তার মাতৃত্বও সর্বপ্রকার মোহবন্ধনমুক্ত--অথচ সর্ব-সমাকর্ষাঁ 
“আমি কি শুধুই গুরু? আমি যে তোমাদের মা-ও* 


“আমি কি দোষ করেছি যে তোমাদের এই সামান্য যতুটুকুও 
করতে পারব না ?” 


সেবাপরায়ণ! গুরু, সন্তান-ছুঃখবিধুরা মা 
'মা-সস্তান” এই প্রত্যয়ের অপরোক্ষ অন্থুভবই যথার্থ তত্ববোধ 


বিশ্বময় যা--এক অনাহত ধ্বনি নিরস্তর উত্থিত 
হচ্ছে আকাশে-বাতাসে-আলোকে-ঝরণাতে-নদীভে-সমূত্রে_ 


ত্বামিজীর উক্তি ঃ “সব অন্তধান, জেগে বসেছেন মা* 


দূরদেশাগত দীনহীন অভব্য পল্লীবাসীদের প্রতি 
শ্রীশ্রীমায়ের করুণা 


শ্রীশ্রীমায়ের ছারা গো-বৎসের গলার বন্ধন মোচন 
পথের পাগলের প্রতিও মায়ের সমান স্েহদৃষ্ট 
খু'টেওয়ালী মেয়ের মধ্যে সীমাহীন মাতৃ-আকাশ প্রতিবিদ্বিত 


° ১91-১১৯ 


০০০ ২৬ ৩০২৩২ 


* ২৯২স৮২০৩ 


২৪৪ 


* ২০৪-২০৫ 


* ২০৫-২৩৭ 


০ ২০৭-২০৮ 


°° ২০৮-২০৯ 
°° ২০৪-২১০ 
‘"* ২১০৪-২১১ 


* ২১৪-২১২ 


তেইশ 
নিত্রিভ সন্তানের নির্বিত্ন বিশ্রামের ব্যবস্থায় তৎপর! মা --* ২১৩ 


সম্তানের চলার পথকে নিরঙ্কুশ করতে গভীর নিশীথে 
একাকিনী মায়ের উদ্ভোগ ** ২১৩-২১৪ 


শরণাগত অসৎ সম্তানের ভারগ্রহণ---“মাতৃকপা নী 
পেলে ও আরও উচ্ছন্নে যাবে” ১০০ ২১৪-২১৬ 


মন্দ-স্বভাব এক সাধারণ র"াধুনিকেও মা ত্যাগ করেননি 
«আমি ছাড়লে ও দাড়াবে কোথায় 1” ০০০ ২১৭-২১৮ 


শ্শ্রমা ছিলেন গুরু, আবার নিজের মা-ও বটে 
মা-ই ছিলেন সব, গুরু, ইষ্ট, জননী 
গুরু ও মা অবতীর্ণ ভগবতীর ছুই রূপ --* ২১৮-২২৬ 


মহাবিষ্ঠা গ্রীবিষ্ঞারই একটি জ্ঞান্দা ভাব-_গুরু আবার সেই 


তিনিই মহপ্তয়নিবারিণী সন্তানপালিনী মা রূপে ৯১ ২২৬--২২৭ 
ঘিভূজ! শক্তিযৃতি দেবী সারদাকে উদ্দিষ্ 

স্বামী বিবেকানন্দের 'অন্বা-স্তোত্রম্‌ ৮ ২২৬--২২৭ 
অবিকল গর্ভধারিণী মায়ের রূপেতে ভক্তকে কৃপা ১০ ২২৭--২২৯ 


একটি হুচিত্রিত মাতৃ-স্বরূপালেখ্য--ম্বামী অরূপানন্দজীর 


স্থৃতি-নিবন্ধ ৯৪৯ ২২১-২৩০ 
পাশ্চাত্য ভক্তদের আপন সন্তান বলে শ্রীশ্রীমায়ের স্বীকৃতি ... ২৩০ 
জগন্মাতৃত্ব শ্রীপ্রীমায়ের অঙ্গবিভা 


যাতৃসন্িধিতে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্ৰই একট! পরধমপ্রাপ্থির নিশ্চিন্ততা 
অনুব করেছেন-_ একটি স্মৃতি ১ ২৩০--২৩১ 


চব্বিশ 


শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত মায়ের দানরতা চতুভূর্জা চিত্রের 
বিশেষ ভাধপর্য--শ্রীশ্রীষা সারদাই কি অবনীন্দ্রনাথের ধ্য।নের 
ভারতমাতা ? 


মায়ের শ্রীচরণে নিবেদিত কবি ‘বনফুল’-এর ধ্যানমালা Ee 


শ্রীরামকষ্*-আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের 
'আগমনে প্রবাহিত উদ্দাম আনন্দের চিত্র 


স্বামী বিবেকানন্দের মাতৃত্ততি--«তভোমার মতো মা জগতে 
এ একটিই” 


বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের ভাবাস্তরের 
বর্ণাঢ্য চিত্র 


শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে স্বামিজী বিশ্বমাতৃত্বকেই অপরোক্ষ করেছিলেন :--- 


বেলুড় মঠে লীশ্রীমায়ের প্রকাশ যুগপৎ জগন্নাতারপে, 
দেবীভাৰে এবং এক অদ্বিতীয়! সবার মা-রূপে 


'শ্রীমৎ ভোতাপুরীজীর অনুভূত অচিস্ত্যশক্তিরূপিণী মা ই 
সর্বভৃতের আত্মা-_ধরিত্রীবাসিনী মাটির মা’ও বটে 


জগৎগুরু আচার্য বিবেকানন্দ-প্রদত্ত দুই সাধন বীজ- “শরণাগতি, 
ও ‘ভালবাসা’ যুগপৎ অর্গল-নীমিলিকা ও অর্গল-নিরোধিকা 


অতিমত্য মাতৃ-হুরূপ অনুধ্যান-প্রয়াল অধ্যাত্মলাধনার একটি 
ক্রম মাত্র--অন্ফুটে বা অহুচচারে মাকেই ডাক! 


শরীশ্রীমার ত্ব-স্বরূপে বিলীন হওয়ার পর এক পুণ্যকৎ ভক্তকে 
স্বামী শিবানন্দের পত্র- *শ্রীশ্রীমার স্থুল দেহ আমাদের 
চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে বটে...কিন্ত ভক্তদের ইহা পূর্ণ 
ধারণা থাকা আবশ্যক যে তিনি সাধারণ মানবী নন বা 
সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন। তিনি নিত্যপিত্ধা-_-জগজ্জননীর 
এক বিশেষ রূপ যেমন দ্শমহাবিষ্াঃ 


* ২৩২ স্২৩৩ 


২৩৩---২৩৪ 


২৩৪-_-২৩৭ 


* ২৩৭ 


২৩৭--২.৩৮ 


২৩৮ 


*° ২৩৯ 
৬ ২৩১-২৪০ 


* ২৪.৩---২৪২ 


* ২৪১--২৪২ 


* ২৪২-২৪৪ 


পরিশিষ্ট 


শ্রীশ্রীমায়ের আশিম্‌-পত্র 
শ্রীশ্রীমায়ের অমুত-কথা 


অষ্টোত্তর শত কথা-কণা 


চিত্রসূচী 
প্রপ্রীমা সারদাব অলক্তরপ্িত চরণভলেব ছাপ 
'সারদাং সম্মিভাং শাস্তাং শুভ্রবন্তাবগুঠিতাম্‌' 
চৈতন্তদায়িনী মোক্ষ্দ! গুরুমৃতিধারিণী সারদা 
পবিআ্রতম, মধুবতম, সুন্দরতম "মা: 
অসিত হালদারের “ভারতমাভা 


অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা।' 


২৪৭--২৫৬ 


২৫১--২০২ 


২৭৯---২৯২ 


১৬১ 


২৩৩ 


গ্রন্থ-পরিচয় 


প্রকৃতিং পরমাং'--ছিভীয় ভাগ প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীশ্রমায়েরই গ্রব ইচ্ছ। 
এই প্রকাশনের পশ্চাতে,_তা+ দ্বিবালোকের মতোই স্ম্পষ্ট আমাদের কাছে 
অন্যথায় গ্রন্থের প্রথম ভাগেই উদ্যোগের সমাপ্তি সাধিত হত। জগদথ্বার কপার 
আমাদের প্রকল্লিত 'প্রকৃতিং পরমাং' গ্রন্থখানিও ছুই ভাগে সম্পূর্ণ হল এই সঙ্গে । 

শীপ্রীমা সারদা] দেবীর মোক্ষ! গুরুযূতির এবং তার অখিল মাতৃরূপের অনুম্থতি- 
অনুচিস্তনই বর্তমান দ্বিতীয় ভাগের মূল আজীব্য প্রসঙ্গ | গ্রন্থের প্রথম ভাগে তার 
দ্বেবীভাব ও শান্তিবিধায়িনী রূপের পরিচিন্তন যথাক্রমে দু’টি খণ্ডে প্রকাশিত 
হয়েছে। অনুরূপ এই দ্বিতীয় ভাগেও দুই খণ্ডে মায়ের মুক্তিদাত্রী গুরুত্ূপকে ‘তং 
বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ” এবং তাঁর অভয়প্রর্ধা স্েহময়ী জননীভাবকে 'মাতঃ 
প্রযত্রপরমাসি...* শীর্ষক অনুধ্যান-প্বে ক্রমানুযায়ী চিত্রণের চেষ্টা হয়েছে। গ্রন্থের 
প্রথম ভাগে সম্নিবেশিত ‘ভূমিক!’-তে বিশদভাবে নিবেদিত হয়েছে, আমাদের এই 
চরিতচর্চার মূল উপলক্ষ কী, তাৎপর্য কোথায় । ভরসা রাখি, তাতেই আমাদের 
মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে” এখানে সে-সবের পুনরুল্লেধ নিশ্রয়োজন । 

জীবনীগ্রস্থে সাধারণতঃ ঘটনার কালক্রমিক সন্নিবেশ এবং সংসাধিত কার্যাবলীর 
পূর্বাপর সবিস্তার উল্লেখ থাকে। কিন্ত প্রকৃতিং পরমাং সে-অর্থে একখানা জীবনী 
কিংবা জীবনকাহিনী নয়,_পরস্ত স্বপ্লায়তন চরিত-চর্চা বা জীবনানুধ্যান-প্রয়াম 
মাত্র। প্রকাশিত ভূমিকাতে সে-কথাও ম্পষ্টতঃই বলা হয়েছে । ভাই এখানে উক্ত 
লক্ষণীয় রীতির ব্যতিক্রম অবশ্যই দেখ! যাবে । শ্রীশ্ীমায়ের জীবনের বহুতর ঘটনা 
বা কার্ধাবলী এখানে সংগ্রথিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এগুলির ধারাবাহিক স্থুবিন্তাস 
ও সঠিক পরম্পরাক্রমে সংস্থানের দিকে আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, পক্ষান্তরে 
মনোনিবেশ করা হয়েছে, এ-সব ঘটনাবলী বা কার্ধাির যুলে নিছিত যে গুঢ় রহস্ত 
অথবা তাৎপর্য রয়েছে তারই যথাশক্তি পর্যেষণা ও অনুচিস্তনের প্রতি । আমাদের 
ধারণা, কোনও অতিমানবিক জীবনের স্থুল চরিতবৃত্তের প্রতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তার 
পশ্চাতে সন্নিহিত হুক্্ম লক্ষ্যার্থ বা ইঙ্গিতগুলির দিকেও সমভাবে দৃকৃপাত করলে, 
তবেই চরিত-চর্চার সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়ে থাকে । আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টা 
বাজ সেদিকে দৃষ্টি রেখেই । 


সাতাশ 


প্রচেষ্টাতে অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু সে-প্রচেষ্টা সাধনের যোগ্যতা সবার 
থাকে না--বা থাকলেও তার তরতম বিলক্ষণ থাকে । আমরাও এই দুরহ সাধনে 
উদ্ভোগী হয়েছি একমাত্র গ্বাধিকারের বলেই__কোনওরপ যোগ্যতাসহ নয়। মায়ের 
সন্তান আমরা সকলেই,_-গ্বাধিকার আমাদের মাত্র এই-ই। ষে-মায়ের সমান 
ন্নে5ভাগী সম্ভান শরং ও আমজেদ উভয়েই_-আমাদের পরম ভরসা-বোধ এই যে 
অকিঞ্চম আমরাও তো তাঁরই । অন্যথায় আমাদের এই দুঃসাহসিক ও ম্পর্ধিত 
প্রয়াস মোটেই ক্ষমার্হ হতে পারে না। মহাসাধক কবি পুণ্পাস্তের অনুকরণে 
আমরাও পরম আশ্বস্ত ঃ নিজ নিজ বুদ্ধির সামর্থা অনুযায়ী স্ব করে জগতে 
সকলেই যদি অনিন্দনীয় হয়েছে, তাহলে আমাদের অজ্ঞানকৃত এই অভিকথনও 
নিশ্চয়ই ঘৃণা হবে না। “অথাবাচ্যঃ সর্ব স্বমতিপরিণামাবধি গুন্‌ / মমাপ্যেষ 
স্তোত্রে হর নিরপবা্ঃ পরিকবঃ1* দেবতার! যেধানে বিচরণে ভীত সঙ্কুচিত, 
যুর্থের দল সেখানে যথেচ্ছ বিহার করে ।--প্রাচীন এই আগ্তবাক্য আযাঙ্গেব 
লেখনীকে আড়ষ্ট করে তোলে- ভাষাকে স্তব্ধ করে দেয়, সঙ্গে সঙ্গে যখনই স্মরণ 
করি, আচার্ধবরিষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দের সেই উক্তি: “তার (শ্রীশ্রীমাতাঠাকুবানীর ) 
বিষয়ে একট! কিছু লিখবো মনে করি ; কিন্তু ভয়ে পেছিয়ে যাই । যাক্‌, তার 
ইচ্ছা হয় তো! কালে হবে ।*__-এ কথা তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন (১৮৯৫) 
গুরুভ্রাতা স্বামী রামকষ্গানন্দজীকে । অনধিগম্য! মাকে নিয়ে আমাদের এই চপল 
বালক্রীড়াকে পরমদয়াল স্বামিজী ন্বেহচন্দেই দেখবেন,__ক্ষমায় উপেক্ষা করবেন এবং 
সাদর প্রশ্রয়ে উপভোগও করবেন এমন-বিশ্বাসও আমরা আন্তরিক পোষণ করি। 


বর্তমান দ্বিভীক্স ভাগে দেবী সারদা আমাদের মননাসনে গুরু ও মা, এই দুই 
ভাবে সংস্বাপিতা হয়েছেন, __অচিতাও হয়েছেন দুই দৃষ্টিতে, যথাক্রমে তৃতীয় ও 
চতুর্থ খণ্ডে। 

শ্রীরামকষ্ট্রেই জীবোদ্ধারক শক্তি মৃতিমতী হয়েছেন সারদাকারে--অতএব 
অধুনাতম মোক্ষার্থা বিশ্বে জ্ঞানদাত্রী গুরুরূপেই তিনি সমধিক প্রকটিতা। লোকগুরু 
শ্রীরামকৃষ্ণের যাবতীয় জগৎপাবনী সাধনার সারভূতা বিগ্রহ শ্রীসারদা। 
শ্রীবিষ্ঠারপিণী সারদাই শ্রীরামকৃষ্ণের সকল বাক্যের প্রাপনয়ী ব্যাখ্যা--ৰাণীরূপা 
সর্বশুর সরত্বতী। তার সমৃদ্য় কর্মের মর্ম-মৃতিও তদ্ভাবরঞজিতা লীগুরুরূপিণী 
সারদা । 

আবার শ্রীরামকষের বিশ্বপ্লাবী মাতৃভাবের কায়ারপ,--তার প্রত “মা”-মস্ত্রে 


আঠাশ 


অবয়বী প্রতিমা হচ্ছেন শ্রীশ্রীমা ৷ দেবীকে বা অবতার শক্তিকে ‘মা’-রূপে উপাসনা 
আমর! অনার্দিকাল থেকেই করে আসছি । ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনের পূর্বেও 
এমন মাতৃ-আরাধনা একেবারে বিরল ছিল না, __রামপ্রসার্, কমলাকান্ত, রাজা 
রামক প্রমুখ মাতৃলাধকগণের ভক্তিতে, হৃদয়ের টানে জগন্মাতা মর্তের মাটিতে 
অবতরণ ন! করে পারেন নি,-এমন কি, কন্যাবেশে এসে ভক্ত পিতার ভাঙা বেড়া 
বেঁধে দিয়ে গেছেন, জননীবেশে এসে আর্ত সন্তানের অভাব মিটিয়ে দিয়েছেন, 
দুঃখে-ভাপে শাস্তি ও সাত্বনা প্রদান করেছেন। এই মর্তের মাটিতে এমন সব 
অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করেছেন আদ্যাশক্তি জগদদ্বা শ্বয়ং। আমরাও তার 
সঙ্গে এমনই ভাবে একটা আত্মীয়তা-বোধ প্রাণে অনুভব করে আসছি সেই কতো! 
যুগ ধরে! তবুও কিন্তু তিনি আমাদের মা হয়েও কোন্‌ অমত্যলোকের দেবীই 
থেকে গিয়েছিলেন এতোকাল, _দেবী মত্যতৃমিতে নেমে এসে ঠিক মানুষেরই মতো 
মান্থষ-শবীর পরিগ্রহ করে, মানুষের সঙ্গে বসবাস করেন নি, বিচরণ করেন নি। 
শরীপ্রীমায়ের জীবনলীল। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্বতন্। আমরা তাকে দেখি, _ত্রিদিবের 
নিত্যধাম ছেড়ে এসে এখানে তিনি এই ধরণীতে অবতীর্ণ! সাক্ষাৎ সজীব সচল! 
রক্তমাংসের শরীরধারিণী--শ্রীরামকষ্ণ-আরাধিত1 ভবতারিণীর সঙ্গে অভিন্না, অখিল 
বিশ্ব-সম্তানের শ্রীশ্রীম! । শ্রীশ্রীমা সারদার জীবনবৃত্তান্তে আমর] পরমাপ্রকৃতি দেবী 
ভগবতীর উল্লিখিত অবতরণ-ধারারই চরম উৎকর্ষ দেখে বিমোহিত হই। 'ভগবতী 
দেবী সা নিত্য’ হয়েও আমাদের পরম ন্মেহময়ী 'মা” রূপে তিনি ‘সতুয় কুরুতে 
জগতঃ পরিপালনম্‌’। ‘মা!’ যদি সত্যি সত্যি এমন “মা”টি হয়ে আমাদের স্পর্শের 
মধ্যে না-ই আসতেন, তা’হলে বর্তমান জড়বাদসবন্য যুগে অধ্যাত্মজগতের যে কাঁ 
অপূরণীয় সর্বনাশ সংঘটিত হত, তা’ বাস্তবিকই কল্পনার অতীত । 


অধ্যাত্মরাজোর পরম প্রাণি হচ্ছে, সর্বতোভাবে ‘আমি’ ‘আমার’ বুদ্ধিকে নিজ 
ইঞ্টে বিলয় করে দিয়ে, একান্তভাবে তদাশ্রয়লাভ এবং তারই মাধুর্যময় চিদ্রস 
আম্মাদনে মগ্ন হওয়া, _ক্রমে তদাকার বা তন্ময় হয়ে যাওয়া ৷ শ্রীভগবানের মাতৃ- 
ভাবে এই অভীষ্ট প্রদানের বিশেষ এক জাদুকরী শক্তি রয়েছে। দূর্বল সন্তানের 
শত দোৌষকেও মা বদাপি রোযদুর্টিতে দেখেন না-_ মা দ্বয়ং ক্ষমারূপা, সম্তানবৎসল] । 
সখ্য দাস্যাদি ভাবেও ইষ্টে আত্মতা বা আত্মীয়তা বোধের উন্মেষ হয়ে থাকে ঠিকই, 
কিন্ত মায়ের কোলের সম্ভানটির যে মাতৃনির্ভর একান্তই মা-সর্বস্ব জীবন--তার ষে 
আ-ময়তা, তা যেন তুগনাবিহীন-_সব ভাবকে ছাপিয়ে চলে যায়। শ্রীশ্রীম।-রূপে 


উনিশ 


দেবী ভগবতীর এই যে সংপারে “সবার মা” হয়ে অবতীর্ণ হওয়া--লটা যেন 

ইহলোক-লচেতন ভোগলোলুপ আধুনিক মনুত্তদমাজকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক স্তরে 
উন্নীত করার জন্যই তার অহৈতুকী করুণা । চিরকল্যাণমমী সর্বানুম্থাভা সর্বস্থৃত- 
জননী একদিকে যেমন অবতার-সঙ্গিনীরূপে যুগলীলার পৃতিসাধনে মিরতা, একই 
কালে অন্যদ্ৰিকে তেমনই তাঁকে দেখি সমাজের বিভিন্ন স্তরে তার হুকীয় ভাবমহিমার 
সঞ্চারণার দ্বারা সর্বপ্রকার বিভেদ, অসাম্য ও অমঙ্গলকে বিদূরণে পরম তৎপরা। 
ভারত তথা সমগ্র ভূমণ্ডলই শ্রীশ্রীমায়ের লীলাক্ষেত্র-_সকলদেশের সকল জাতিই 
মায়ের সম্ভান, এমনকি ইতর জীবও । মানব সভ্যতার এক নব স্র্যোদয় হ্ুচিত 
হয়েছে এই অভূতপূর্ব মাতৃ-মৃতির আবির্ভাবে । যৃগসঙ্কট সমাধানের এক অত্যাশ্চর্য 
আদর্শকে মা তার প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনচর্ধাতেও প্রকট করে গিয়েছেন । 
সংসারে শতধা-বিভয় শাস্তিকে পুনঃসংস্থাপনে সদ্দা-প্রণোর্দিতা এই মাকে» _চেত্তন 
মাতৃপ্রতিমাকে, নিবিড আদরে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করাই, আমাদের অকিঞ্চিংকর 
বর্তমান প্রয়াসের মুখ্য উদ্দেশ্য । 


শ্রীশ্রীমা সারদার চিত্রচতুষ্টয় $ (এক) পরমা প্রকৃতি শ্রীভগবতী, (ছুই) 
শান্তিবিধায়িনী, (তিন) মোন্দদা জ্ঞানদা গুক এবং (চার ) ভীতজনের আশ্রয় 
ও অতয়দাত্রী মা,_-আমাদের অভীপ্সিত চরিতান্ুধ্যানের এই চারটি দিক, মোটা- 
মূটিভাবে পর্যবেক্ষিত হল, চারটি খণ্ড-সমন্বিত পুস্তকের দুই ভাগে,_অবশ্ত আমাদের 
দুর্বল দৃষ্টিতে যতোদ্ূর সম্ভবপর হয়েছে। অলোকসামান্ত এই জীবন তথা তার 
দিব্য কার্ধাবলীকে আমর] সাধ্যানুরপ অবলোকনের প্রয়াস করেছি শাস্ত্র প্রমাণের 
আলোকেই” -তথাপি আমাদের শান্ত্রজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা ও অস্বচ্ছত| সে-নিরাক্ষণকে 
দোষযুক্ত করেছে বহুতরভাবে, এ-কথাও অকপটে স্বীকার্য। তবে একটি মহত সত্য 
প্রসঙ্গ ক্রমে আমাদের কাছে উদঘাটিত হয়েছেঃ শ্রীশ্রীমা সারার জীবনাহুধ্যানে 
যতোই অগ্রসর হয়েছি, ততোই আমর] উপলব্ধি করতে পেরেছি "যে, বিশ্ব-নিয়ন্ত্র 
মহামায়া আত্ভাশক্তির ঈদৃশ আবির্ভাব জাধ্যাত্মিক জগতের ইচ্ছিহাসে ইতংপূর্বে 
আর কখনও সংঘটিত হয়নি । শ্রীশ্রীমা--এক ও অদ্বিতীয়! জগখিধাত্রী মা। 


পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে, শ্রী্রীমায়ের কয়েকখানি পত্র এবং তার "কিছু 
অনৃত-কথা। প্রকাশিত পত্রমালায় ও কথা-সঞ্চয়নের মধ্যে আমাদের 
জনুধ্যানীয় মাতৃত্বরূপকে অত্যন্ত হুম্প্টভাবেই দীপ্যমান দেখা যাবে । সংযোজিত 


ত্রিশ 


এই পরিশিষ্ট তাই মূল গ্রন্থের বোধ-সহায়িকা হযে বলেই আমাদের বিশ্বাস । 
'জীন্রীমায়ের অমৃত-কথা” পরিবেশনের প্রাক্কালে যে নাতিদীর্ঘ মৃখবন্ধটি সন্নিবেশিত 
হয়েছে, তাতে কিছু নবতর রসের সন্ধানও পাওয়া সম্ভব হতে পারে। যদিও 
অন্বক্ষ অরসজ্ঞ পরিবেশকের বহুবিধ জ্ঞানাভাবও সেখানে পদে পদে পরিব্যক্ত দেখা 
যাবে। প্রগল্ভ বালপ্রচেষ্টা বোধে মাতৃ-মর্মজ্ঞ রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা আমাদের 
সফল বাচালতা৷ ও অবগুণকে ন্েহভরে উপেক্ষা করবেন, সে-ভরসাও রাখছি । 

শ্ীপ্রমায়ের শ্বরূপ-চিন্তনের সামর্থ্য আমাদের নেই,_-এ-কথা পুনঃ পুনঃ শ্বীকার্য। 
তথাপি আমাদের এই অর্বাচীন প্রচেষ্টার ফলে. তার অলৌকিক চরিত্রের সামান্ত 
কিছু আভাসও যদি অঙ্কিত হয়ে থাকে, তবে তা নিশ্চিতই মাতৃ-মহিমার দেযোতক-__ 
তারই কপার স্মারক । আর এই দুরূহ চরিত-চর্চাতে যতো প্রকার অমম্পূর্ণতা 
ও অঙ্গহানিত্ব রয়ে গেছে, তা সবই আমাদের বুঝবার ও বলবার দোষেই হয়েছে, 
সহৃদয় পাঠক-পাঠিক] তা অনায়াসেই ধরে নেবেন। 


শীপ্রীমায়ের চরিত-চর্গার দ্দিক অনন্ত । তন্মধ্যে মাত্র চারটি দিকের অনুধ্যান- 
মালিক] রচিত হয়ে, শ্রীশ্ীমাতৃপদ্দেই অপিত হল এখানে । প্রকাশিত চিস্তা- 
রশ্রিগুলির মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-লীলার বহু-বিচিত্র প্রকাশ দেখে পাঠক পাঠিকা 
বিন্ময়ে বিমুগ্ধ হবেন,-_চমৎ্কৃত হবেন লক্ষ করে যে, অধ্যাত্স-রাজ্যের উচ্চতম শীর্ষে 
অবস্থান করেও রক্ত-মাংসের দেহধারিণী এই মা, সমীপাগত জনের বাস্তবজীবন ও 
তার কঠিন বিপদসঙ্কুল সমস্তাবলী সম্পর্কেও কীরপ সজাগ তীক্ষদৃষ্টিসম্পন্না ছিলেন! 
আরও স্তব্ধ হবেন এই দেখে, শরণার্থা ব্যক্তির জীবনের জালাকে জুড়িয়ে দিতে, 
যন্ত্রণাকে মুছে দিতে মাতৃ-হৃদয়ের কী উছ্ছেল ব্যাকুলতা-_-কতে। তার উন্নিদ্র প্রতীক্ষা ! 

দেবী-কল্যাণী-জ্ঞানময়ী-জ্ঞানঘাত্রী-সেহপাথার মাকে ভূয়োতৃয়ঃ প্রণাম । 


প্রসীদ দেবি সারদে জগতাদ্বিকে শুভে । 
আতিহস্্ী প্রপন্নানাং ত্বং প্রসীদ্ পরমেশ্বরী ॥ 


ইতি এষ! সভক্তি বাওয্রয়ী পূজা অপিতা গ্রীসারদা-চরণাজয়োঃ ॥ 


বিনত 
ভকজজানন্দ 


॥ তিন ॥ 


‘ত্বং বৈ প্ৰসনন| ভুবি যুক্তিহেতুঃ’ 


॥ তিন ॥ 


« তৃং বৈ প্ৰসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ * 

জয়রামবাটী। একদিন বেলা দুপুব গড়িয়ে এসেছে । শ্রীসারদ দেবী ধর-বার 
করছেন--অতিশয় চঞ্চলতা চোখের দু্টিতে-_-বারে বারেই এসে এসে দেখছেন, 
যেন কাবও আঁগমন-প্রত্যাশায় অধীর । পায়ে তখন বাতের ব্যথা বাড়ায়, চলতে 
বেশ কষ্ট হচ্ছিল বুঝাই যাচ্ছিল । কিন্তু হায়, তবুও প্রতীক্ষা-ব্যাকুল অস্থির চরণের 
বিরাম নেই। 

নিকটবর্তী সন্তান একজন-_ম্বামী গৌরীশানন্দ ( নেপাল মহারাজ ) শুনতে 
পেলেন মায়ের আক্ষেপ-উক্তি--থরের মধ্যে গিয়ে ঠাকুরকে লক্ষ্য করে বলছেন, 
“আজও দিনটা বৃথাই গেল! একজনও তো এল না! তুমি না বলেছিলে, 
‘তোমাকে নিত্যই কিছু না কিছু করতে হবে”?” সন্তানের দৃষ্টিও তৎক্ষণাৎ 
গৃহাভ্যন্তরে আকৃষ্ট হয় । দেখলেন-_মা শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে অপলক নয়নে 
তাকিয়ে, অভিমানভরে করজোড়ে নিবেদন করছেন? “কই ঠাকুর, আজকের 
দিনটা কি বৃথা যাবে?” 

গোঁরীশানন্দজীর স্মৃতি থেকে জানা যায়, পরের দিন সহসা তিনজন ভক্ত এসে 
মাতৃপমীপে কৃপাপ্রার্থা হলে মায়ের মুখে হাসি ফুটেছিল। 

এমন তো মাত্র একদিনই নয় । কতোদিনই এমন কেটেছে মায়ের । সারাদিনের 
মধ্যে কেউ বাঞ্ছিত প্রার্থা না এলে, মাকে বিলাপ করতে শোনা যেতঃ “ভক্তের! 
কেউ এল না ।” 

গু | ঝা 

অপর একটি দৃপ্ত । সেটিও জয়রামবাটীতে। সেবক জ্ঞানানন্দকে সেই ভোর 
হতে না হতেই, শ্রীশীমা শুধুই শোনাচ্ছেন--*“আজ একটি ছেলে আসছে।” কোথায় 
কোন্‌ ছেলে? সকাল ফুরিয়ে বেল! বেড়েই চলেছে। মা যথারীতি সানারি 
সেরে পৃজায় বলেছেন,__পুজাও তো শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য এই-_মা 
পুজা সাঙ্গ করেও, আসন ত্যাগ করছেন না--যেন কিসের অপেক্ষায় তখনও অবধি 
আসনেই বসে রয়েছেন-_ব্যাকুল দৃষ্টি নিবন্ধ ঠাকুরের প্রতিকতির দিকে । 


২ ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং ? 


ওদিকে বহির্বাটিতে আগন্তক কে একজন প্রতীক্ষারত,_প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে 
তিনি কাউকেই কাছেপিঠে দেখতে ন! পেয়ে, সাহসে ভর করেই বাড়ির ভিতরের 
দিকে পা বাড়ালেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত অঙ্রাত ব্যক্তি, কোনরকম খবরাখবর 
না দিয়ে, কাউকে চিঠিপত্রার্দি না লিখেই চলে এসেছেন জয়রামবাটীতে। তাই 
ভয়, সঙ্কোচ ও দ্বিধা ছিল তার চোখের চাহনিতে ও পদক্ষেপে ! সাড়া পাওয়া 
গেল অবশেষে । জ্ঞানানন্দের প্রশ্ন: “কে? সরল উত্তর £ “আমি ।” 

জ্ঞানানন্দকে প্রণাম করে দড়াতেই, সপ্রতিভ নির্দেশ পেলেন আগন্তক £ “যাও 
যাও, শীগংগির স্মান করে এস । মা সকাল থেকে বলছিলেন, আজ একটি ছেলে 
আসছে । মা পূজা শেষ করে আসনে বসে আছেন ।” 

উল্লেখ বাহন্য, আগন্তক যথা আদেশ তক্ষুণি পুকুরে একটা ডুব দিয়ে উঠেই, 
কাপড ছেড়ে মায়ের কাছে চলে যান সটান । মা-ও তাকে কৃপা করে দীক্ষারদানে 
ককভার্থ করেন। 

আগন্তক ব্যক্তির পরিচয় পরে জানা গিয়েছিল--তার নাম রমণীমোহন চৌধুরী 
নিবাস ঢাকা । কাউকে কিছু না জানিয়ে__কাপও দ্বারা চালিত বা প্রেরিত 
না হয়েই একাকী চলে এসেছিলেন জয়রামবাটীতে । অন্তরে একটিই স্থপ্ত ইচ্ছা 
ছিল-_মাত্র মাকে দর্শন । কিন্তু সে-দর্শন যে এমন দিব্যদর্শন হবে, তা’ তীর হ্বপ্নেরও 
অতীত ছিল। 

a সং ফু 

উল্লিখিত দু’টি চিত্ৰই শ্রীসারদা দেবীর জীবনে স্বিদ্দিত এবং অনুরূপ আরও 
চিত্রমাল! তার জীবনচরিতে কিছু বিরল নয়। ভক্তদের জন্য তার আকুল প্রতীক্ষা 
অধীর অপেক্ষাই ঘটনাচিত্র ছু'খানির উপজীব্য । শুধু মাত্র ছু"চারবারই নয়, 
ভক্ত সন্তানদের জন্ত মায়ের এমন ব্যাকুলতার ছবি কতোবারই আমাদের দুষ্টিপথে 
এসে যায়! স্মরণ করায় শ্রীম-অঙ্কিত সেই হৃদয়স্পশা চিত্র--যেধানে বরাহনগর 
মঠে একান্তে বসে শ্রীনরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণের স্বতিচারণার বর্ণনা দিচ্ছেন । 
“নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে যাওয়া অবধি 
অনেক পূর্বকথা মাষ্টারের কাছে বলিতেছেন। নরেন্দ্র এখন বয়স ২৪ বৎসর 
২ মাস হুইবে ৷... 

“নরেন্দ--“তিনি বললেন, ওরে আমি কৃঠীর উপর চেঁচিয়ে বলতাষ, ওরে 
কোথায় কে ভক্ত আছিস্‌ আয়,-তোর্দের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা 
বলেছিলেন, ভক্তের! সব আসবে, -ত] দেখ, সব তো মিলছে ।” 
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“আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম ৷” * 
_(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩/পরি শিষ্/১ পৃঃ ২৬৭-৬৮ ) 

'ভক্তেরা সব আসবে? ।-_ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতীক্ষাই ম্পষ্টতর প্রকটরূপ ধারণ 
করেছে শ্রসাঃদা দেবীতে ।--‘তোদের না দেখে আমার প্রাণ ষায়*-_সেই প্রাণাস্তক 
বেদনাই তো পুনঃব্যক্ত হয়েছে £ . “ক ঠাকুর, আজকের দিনটা কি বৃথা যাৰে ?’ 
আর এঁ যে সেহ ডাক, দক্ষিণেশ্বরের কুীবাড়ির ছাদে দাড়িয়ে চেঁচিয়ে ভাক--ওরে 
কোথায় কে ভক্ত আছিস্‌ আয়'_-তারই অনুরণন এই জয়রামবাটার কুটিরে- সকাল 
থেকেই প্রত্যাশা £ “আজ একটি ছেলে আসছে, । আর সেই উন্মুখতা নিয়েই 
তো অমন আসন পেতে বসে থাকী-_পথ চেয়ে থাক] । 

+ 5 [ 
“এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায় ; 
যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায় ?” 

-এ গান গাইতেন শ্ররামকুষ্ণ। গাহতে গাইতে শ্রমা সাঃংদ। দেবীকে সজাগ 
করে দিতেন, “শুধু কি আমারই দায়? তোমারও দায় ।” 

আরও একদিনের কথা মনে পড়ে যায়। কাশীপুরে একদিন ঠাকুর এমার 
মুখের দিকে নিনিমেয নয়নে কী দেখছিলেন। মা তাতে বলেছিলেন--“কিছু 
বলবে? বলই না।” ঠাকুর অন্থুখোগমাথানে। কথায় উত্তর দিয়েছিলেন £ “হা 
গা, তুমি কি কিছু করবে না? (নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ) এই সব 
করবে ? মা সারদা অসহায়ভাবে জবাবে বলেছিলেন-__“আমি মেয়েমান্ুষ। আমি 
কী করতে পারি?” শ্রীরামকষ তৎক্ষণাৎ বলে ওঠেন£ “না, না” তোমায় 
অনেক কিছু করতে হবে |” 

ততোধিক করুণ দুষ্ট £ সেই কাশীপুর উগ্ভানভবনেই। সিড়ি থেকে পড়ে 
গিয়ে সারদ! দেবীর পা মচকে যাওয়াতে, বাধ্য হয়েই ঠাকুরের সেবা থেকে বিরত 
হয়ে তিন দিন বিশ্রাম নিতে হয়েছিল তাকে | কিন্ত শরপ্রভুর সেবা ছেড়ে থাকাও 
ভার পক্ষে দুবিষহ। অগত্যা থাকতে না পেরে, ঠাকুরের পথ্য সহ উপরে উঠে যান 
আবার সিশড়ি বেয়েই। কিন্ত গিয়ে দেখেন ঠাকুর চোখ বুজে শয্যায় শায়িত । মা 
ডাকলেন-_“এখন খাবে যে, ওঠো ।* ঠাকুর মায়ের দিকে ফিরে তাকালেন, যেন 
দুরদেশাগত-_মাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন; “দ্যাখো কলকাতার লোকগুলো 
যেন অন্ধকারে পোকার মতে! কিলবিল করছে । তুমি তাদের দেখে! |” মা তাতে 
সঞঙ্কুচিতা হয়ে জবাব দিয়েছিলেন--“আমি মেয়েমাহুষ ! তা কেমন করে হবে ?” 
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ঠাকুর তখন নিজের দিকে আহ্ুল দেখিয়ে জোর দিয়ে বলেন-_-“এ আর কি 
করেছে? তোমাকে এর অনেক বেশি করতে হবে ।» মা তথাপি ঠাকুরকে 
খাওয়াবার জন্তই যেন একটু আপত্তির সুরে জানিয়েছিলেন ঃ “সে যখন হবে, 
তখন হবে। তুমি এখন খাও তো11” যা” হোক, ঠাকুর তখন উঠে আহার গ্রহণ 
করেছিলেন। 

‘অন্ধকারে কিলবিল করছে’ যারা, তাদের দেখার ভার স্বয়ং শ্রীরামকঞ্ণই 
সমর্পণ করে গেছেন সারদা দেবীকে । “কলকাতার লোকগুলো কথাটি নিতান্তই 
উপলক্ষণ-_সমগ্র নরলোকই উপলক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের উল্লিখিত উক্তিতে। বলা 
বাহুল্য-_'কলকাতা* তাই নেহাতই একটি প্রতীকী পদ এখানে । “অন্ধকারে 
কিলবিল' করার গ্যোতন! হচ্ছে অজ্ঞান-অদ্ধকারে আচ্ছন্ন থাকা । “তুমি তারের 
দেখে।”__-এই নির্দেশে, অজ্ঞানাচ্ছনন জীবকে অবাধে জ্ঞানালোক বিতরণের অন্ুজ্ঞাই 
ঠাকুর দিয়েছেন মাকে । অর্থাৎ তিনি শ্রীপারদার জ্ঞানদা গুরুমৃতিখানিকেই 
প্রতিষ্ঠার ভবিস্ত-স্থচনা! করে দিলেন উপরোক্ত ঘটনায়। 

শ্রীসারদ|! দেবার ভাবী লোকপাবন মোক্ষদা-যৃতি বা গুঞ্ভাব সম্পর্কে 
শ্ীরামরুষ্ের সুস্পষ্ট পূর্বাভাস আমরা অন্যত্র আরও পেয়েছি । যেমন একদিন 
শ্রীযুক্ত গোলাপ-মাকে তিনি বলেছিলেন, “ও সারদা__-সরম্বভী ; জ্ঞান দিতে 
এসেছে। রূপ থাকলে পাছে অশুদ্ধ মনে দেখে লোকের অমঙ্গল হয়, তাই এবার 
রূপ ঢেকে এসেছে ।* জানা যায় ঠাকুর ভাগিনেয় হদয়কেও এমন কথা বলেছেন, 
“ওরে, ওর নাম সারদা--ও সরস্বতী |” 

ঞঃ # Ld 

“সারদাঁঁ-সরশ্বতী ; জ্ঞান দিতে এসেছে ।” দেবী সারদার এই-ই হচ্ছে স্বরূপ, 
ভার আবির্ভাবের তাৎপর্য । অন্ধকারে যার] অহমিশ কিলবিল করছে-_তাদের 
“দেখাই, তো তার কাজ। তার এই জ্ঞানদায়িনী শ্বরূপটি কিন্ত সাধারণ দৃষ্টিতে 
গোচর না হয়ে” তার মা-রূপটিই মাত্র উদ্ভাসিত সকল নয়নে । তবুও এটাই সত্য 
যে, শ্রীসারদ1-চরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলিকে আমাদের অনুধ্যানের স্থুবিধার জন্ত 
বিভক্ত রূপে অঙ্কনের চেষ্টা করলেও, নেগুলি কিন্ত একই অখও মহাশক্তির বিচিত্র 
প্রকাশ। সেই অথণ্ড শক্তির বিশ্লেষণ আমাদের অসাধ্য ৷. আমাদের খণ্ড দৃষ্টিতে 
তাই তাঁকে কখনও দেখি দেবী--কখনও শাস্তি-বিধাত্রী শান্তিস্বকূপা- কখনও ভাবি 
তাকে মোক্দায়িনী জ্ঞানদা গুরুমূতিতে-আবার সকল কিছুকে ছাপিয়ে তিনি 
আমাদের হৃদয়ে বিরাজিত। শুধুমাত্র করুণাপাধার মা! রপে। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশই 
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আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে, দেবী, শাস্তিদায়িনী, গুরু ও জননী এই চতুবিধ রূপই 
শ্রত্রীসারদায় নিভিন্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে সঙ্গিবিষ্ট। আপাততঃ এখানে তার অমোঘ 
জ্ঞানদায়িনী মোক্ষদাত্রী গুরুরূপের প্রতিই আমাদের দৃষ্টিকে নিবন্ধ রাখতে প্রয়াসী 
হব।"* দেখব আমাদের এই প্রয়াসের পথেও বারে বারেই ন্রেহময়ী মা-ই এসে 
সম্মুখে দাড়িয়েছেন- কিংবা কোন্‌ অলক্ষ্য মূহূর্তে তিনি অনুভূত হবেন, স্বমহিমায় 
ভা্বর ভগবতীকপে--অথবা কখনও পাব তাঁকে যেন ব্যথার ব্যথী মৃতিমতী শাস্তি। 
পরম্পরাপেক্ষ শ্রীসারদার এই চতুর্ধ! ভাবের মধ্যে কোন্টির শুচন! কোথায়, কোথায় 
কোন্টির বিলয়, তা’ আমাদের কাছে ছুজ্ছেয়,_জানার প্রয়োজনও কিছু নেই । 
আমাদের উদ্দেশ্ত সারদাজ্চিস্তন- শ্র্রীমায়ের অন্থধ্যান। সেই উদ্দেশ্য-পথে চলতে 
বিশ্লেষণের আলোক-সহায়তা আমার্দের নিতেই হুবে,_-যদিও জানি শেষে গিয়ে 
সবই একাকার একরূপ। 

‘অন্ধকারে পোকার মতো কিলবিল করছে” মানুষ । জীবছুঃখাসহিষুঃ 
শ্রীরামরুষ্খ তাদেরই জন্য নিযুক্ত করে গিয়েছেন লারদাদেবীকে,_বলেছিলেন, 
“তুমি তাদের দেখো; । বাম্তবিকপক্ষে একথার দ্বারা তিনি মা-সারদাকে লোক- 
গুরুর আসনেই সংস্থাপন! কর্দেছিলেন। 

# সং * 
বিশ্বসারতস্ত্রোক্ত শ্রশীগুকগীতাতে আছে খষিদ্রের ছার! পৃষ্ট হয়ে মহায সুত 
শ্রীগুরুতত্ব ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলছেন £ 
4গু-শবশ্চান্ধকারঃ স্তাৎ রু শব্বস্তনিয়োধকঃ | 
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুঃ ইতি অভিধীয়তে ॥” 
‘গু’ শব্দের অর্থ অন্ধকার, ‘ক’ শবে বুঝায় সেই অন্ধকারের নিরোধক ৷ অন্ধকারকে 
নিরোধ করেন যিনি, তিনিই হচ্ছেন গুরু । 

অন্ধকার থেকে যিনি আলোকে নিয়ে যান__কিংব! যিনি অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে 
থাকেন তেজ বা জ্যোতিঃ-সাহায্যে, তিনিই গুরু । অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন 
বলেই তার এই গুরু-খ্যাতি। প্রশ্ন উঠবে, অজ্ঞান কি? উত্তরও অতি সহজ 
আত্ম-্বরপের জ্ঞান না থাকাই অজ্ঞান । জীব শ্বরূপতঃ শিব--জীবের সত্যকার 
স্বরূপ হচ্ছে বৃহত্_ব্রদ্ধ। সে লঘু নয় কোনও কালেই । কিন্তু অনাদি অজ্ঞানবশতঃ 
জীব আপনার সর্বব্যাপক বৃহৎ ব্রঙ্ছন্বপকে যেন হারিয়ে ফেলেছে--এবং 
অজ্ঞানান্ধকারেই আপনার হারানো বৃহত্তম সত্তাকে খু'জে মরছে- অনুসন্ধান করে 
চলেছে। নিজেকে তাই সে খুবই ক্ষুদ্র ও লঘু ভেবে ভেবে, কেবলই সে সর্ব-ব্যাপায়ে 


৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


ৰেড়ে উঠতে চায়,__বড় হবার জন্যই তার দুনিবার প্রবৃত্তি । এই কারণে, এ-কথাও 
বলা চলে যে, যিনি জীবের এঁ লৃত্বকে ঘুচিয়ে তাকে পুনরায় ‘বড়’ হতে সাহায্য 
করেন,- তাকে গুরুত্বে বা ব্রহ্মপদ্দে উন্নীত করেন--তিনিই প্রকৃত অর্থে গুরু । 
জীব নিজে জানে না, কি উপায়ে প্রকৃত বড় হওয়া যায়,_-তাই তার গুরুর 

প্রয়োজন । মানুষ নিজের ছোট পরিচয়কে, ক্ষুদ্র 'আমি'কে বা অহ্ঙ্কারকে 
গৌরব দান করতেই সদা ব্যস্ত_ফলে আপন বৃহৎ সত্তার অবমাননাই সে করে 
থাকে পদে পদে-_ স্বীয় ব্রক্মপ্বরপটিকে কালক্রমে সে সম্পূর্ণই বিশ্বত হয় হারিয়ে 
ফেলে নিজ পরিচিতিকে । শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন--“পঞ্চভৃতের ফাদে ব্রহ্ম পড়ে 
কার্দে।” ছোট ‘আমি’-কে নিয়েই জীবের সংসার-যাতনা -শোক-তাপ-ছুঃখভোগ । 
কিন্তু ভার বড় ‘আমি’ বা আত্মা-বস্তটি নিত্য জন্মমৃত্যুহীন, ছুঃখবিরহিত, নির্বিকার, 
সর্বব্যাপক, শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্তত্বভাব অদ্বয় আনন্দই কেবল । বিস্তু এমন নিত্যমুক্ত আনন্দ- 
স্বভাব মানুষও যধন আপন হ্বরূপ বা পরিচিতি ভূলে যায়, তখন সে খণ্ড দেহ মন 
বুদ্ধি প্রভৃতিতে অভিমানবশে যেন বদ্ধ হরে পড়ে এবং নানা অনাত্মবস্ততে জড়িয়ে 
থেকে তাদের ক্ষয়বৃদ্ধিতে আপনার ক্ষয়বুদ্ধি মনে করে বিচিত্র দুঃখের জালে আটকা 
পড়ে এবং হা-হুতাশ করে মরে । এমনই ছুস্তর অজ্ঞান-অন্ধকারের প্রভাব! এই 
অজ্ঞান অনাদ্দি, কিন্ত আত্মন্বরূপের জ্ঞান দ্বারা এর অন্ত বা নাশ হয়ে থাকে । গুরু 
শিষ্যকে ব্রহ্াটত্েকা জ্ঞান অর্থাৎ, ‘জাব শ্বরূপতঃ ব্রন্ধই'_ এই জ্ঞানালোক প্রদ্দানের 
দ্বারা তার অজ্ঞান-অন্ককারকে বিনষ্ট করেন। শ্রীশীগুরুগীতা-মুখে মহষি স্থতও সেই 
গুরুর মহিমাকে পুনঃ পুনঃ জানিয়েছেন আমাদের । যেমন-_ 

“গুকারশ্চান্ধকারঃ স্তাদ্রকারস্ডেজঃ উচ্যতে 

অজ্ঞানধবংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ ॥* 
গুরু-শবের "গ+-অংশটি অজ্ঞান-অন্ধকারের বাচক, আর কর? অংশটি হচ্ছে তার 
ধ্ংসক তেজ। গুরুই তবে হলেন অজ্ঞাননাশক চৈতগ্য-_ব্রঙ্গ, এবিষয়ে সন্দেহের 
অবকাশ নেই। 

“গরকারঃ প্রথমে বর্ণে মায়াদি-গুণভাসকঃ | 

রুকারে! দ্বিতীয়ে ব্রহ্ম মায়া-ভ্রাস্তিবিমোচকঃ ॥” 
গুরু-শব্দের প্রথম বর্ণ ‘গু’ বুঝায় মায়াকে ও তার বহু-বিচিত্র প্তণরাশিকে,_এবং 
দ্বিতীয় বর্ণ ‘রু’ হচ্ছে মায়ারূপ ভ্রান্তির বিমোচক ব্রহ্ষেরই ভোতক । লক্ষণীয় যে 
গুরুকে সাক্ষাৎ বহ্মই বল! হয়েছে শান্ত্র-পুরাণাদিতে। এীশীচৈতন্তদ্রেবও সনাতন 
গোস্বামীকে বলেছিলেন ঃ$ 


« তৃং বৈ প্ৰসন্ন৷ ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ৭ 
কৃষ্ণ সুর্যসম মায়া হয় অন্ধকার । 
যাহা কৃষ্ণ তাহ। নাহি মায়ার মধিকার ॥ 

( শ্রীশ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, মধ্য, ২২ ) 
ভাবটি হচ্ছে এই, এক সচ্চিদ্বানন্দ বহ্মই পরমপাবনী গুরুশক্তিরূপে তত্ববিদ্‌, কোনও 
ব্যক্তির শরীর মনকে আশ্রয় করে মুমুক্ষু জীবের কল্যাণার্থ প্রকটিত হয়ে থাকেন 
এবং গুল নামে অভিহিত হন্‌ । ভগবান শ্রীরামক্ষ্ণদ্েবও তাই বলতেন ঃ 
সচিদানন্দই গুক। 

দক্ষিণেশ্রে একদিন বিজয়কষ্চ গোস্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঠাকুরকে 
“মহাশয় ! ব্রাহ্মপমাজে যে উপদেশার্ি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?" 
শুনে ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন: 

“মানুষের কি সাধ্য অপরকে সংসাব-বন্ধন থেকে মুক্ত করে। যাঁর এই 
ভুবনমোহিন; মায়]! তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ 
গুক বই গতি নাই । যারা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তার আদেশ পায় নাই, যার! 
ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধ্য জীবের ভববন্ধন মোচন 
করে ?” 

(-_ শ্রীত্রীরামকষ্ণকথাম্ৃত, ১/৪/৫ ) 
শীশীচৈতন্যচরিতামৃতেও পেয়ে থাকি, সনাতন গোম্বামীকে মহাপ্রভু ভক্তি- 
তত্বোপদেশ প্রসঙ্গে বলছেন £ 
“কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে। 
গুরু অন্তর্যামীকপে শিখান আপনে ৷” 
(-__চরিতামৃত, মধ্য | ২২) 
শুদ্ব-চরিক্র কোনও ব্যক্তি-দেহকে আশ্রয় করেও সেই সচ্চিদানন্দ অন্তর্যামী 
ঈশ্বরই গুরুর্পে কাউকে সাহায্য করতে পারেন করেনও বটে। এই ভাবে 
মান্ুষ-গুকই সাক্ষাৎভাবে শিস্যকে জ্ঞানালোক প্রদানের নিমিত্ত হলেও, জানতে হবে 
ও মমুয্য যৃতির বেশে হ্বয়ং ব্র্ধই শিশ্যকে কৃপা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাই স্পষ্টই 
বলেছেন বার বার--গুরুকে মানুষ বুদ্ধি করতে নাই। সচ্চিদানন্দই গুরুরূপে 
আসেন। মান্ুষ-গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে 
হয়... । এমনকি, এ-কথাও দ্বার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি, “রি 
সাম্য গুরুদ্ূপে চৈতন্ত করে তে] জানবে যে, সচিচদানন্দই এঁ-রূপ ধারণ করেছেন । 
মীপাগত ভক্তদের উদ্দেশে তার কথামৃত : 
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“.. গুরুবাক্যে বিশ্বাস করতে হয়। গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে তবে হয়। তাই 
বৈঞ্চবেরা বলে, গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্রব ।” 

( -_শৰীনীরামকৃষ্চকথামৃত, €/৬/৩ ) 

কথাম্বৃত পাঠকের জানা আছে যে,(ভরীভগবান নিজে বারে বারেই আশ্বাস দিয়ে 

আসছেন-__যদি কারও ঠিক ঠিক অন্ুরাগ আসে ও সাধন-ভজনের প্রয়োজন মনে 

করে, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি (ঈশ্বর ) তার সদ্গুরু জুটিয়ে দেন। গুরুর জন্য 
সাধকের চিন্তা করবার দরকার নাই) 

(স্বামী বিবেকানন্দও এ-কথাই বলেছেন £ “.*প্রক্কৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, 
যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয় তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে-_আসিয়াও থাকে। 
যখনই আত্মার ধর্মলাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্মশক্তিস্চারক পুরুষ সেই 
আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন । যখন গ্রহীতার 
ধর্মালোক আকর্ষণ করিবার শক্তি পূর্ণ ও প্রবল হয়, তখন সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট 
আলোকশক্তি অবশ্যই আসিয়া থাকে ।*) 

(= শ্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৭) 

উল্লেখ বাহুল্য, উক্ত ‘আকৃষ্ট আলোকশক্তি’ কোনও মানুষ গুরুকে অবলম্বন 

করেই এসে থাকেন। কথাটা মোটামুটি পরিষ্কার এই যে, গুরু কোনও ব্যক্তি 

হলেও, তার শক্তি সেই পরমেশ্বরেরই ;_-অথবা, সচ্চদানন্দ বহ্মই এঁ বিশেষ 

ব্যক্তিতে ভর করে মুমুক্ষু জীবকে আলোক বিকিরণের উদ্দেশ্বে প্রকট হয়ে থাকেন। 

বিধাতার ব্যবস্থাটাই এ-রকম। জগদ্গুরু বিবেকানন্দ এই গুরু শিষ্য প্রসঙ্গটি অতি 
সহজ কিন্তু বলিষ্ঠ প্রত্যয়াঘিভ ভাষায় বুঝিয়েছেন আমাদের । তিনি বলেছেন__ 

* ..এই সন্গীবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্ম! কেবল 
অপর এক আত্ম! হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে, আর কিছু হইতেই নয় ।-** 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে গ্রন্থরাশি পর্যাপ্ত নয়। জীবাত্মার শক্তি জাগ্রত 
করিতে হইলে অপর এক আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া আবশ্যক । 

“যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে গুরু 
বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে ‘শিষ্য’ বলে ।” 

(-_ম্বামীজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্ঠা ২৩) 
ঝ * রঃ 

শ্রীভগবানই গুরু । তাঁর পরম পাবনী গুরুশক্কির বিচিত্র লীলা ষাহুষের 

বিচার-বুদ্ধির অগম্য । এক ভূমা পরমাত্মাই স্বেচ্ছায় বিবিধ বিচিত্র বছ ধরণের: 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ' ৯ 


জীব সেজে, ততোধিক বৈচিত্র্যময় শরীর-মন প্রভৃতি উপাধি স্বীকার করে সংসারে 
বিচরণ করছেন-_ পাপ-পুণ্যা্দি কর্মে জড়িয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন ৷ বৃহতের ক্ষুদ্র হওয়া, 
_ক্ষুত্ত্বের বিড়ম্বনায় অতিষ্ঠ হয়ে ত্রাহি ত্রাহি করা! বেশ জার কাগ্ই বটে ! 
আবার সেই তিনিই গুরুতূপে শিস্তে শক্তি-সঞ্চারণাপূর্বক-_অজ্ঞানের অন্ধকার ঘুচিয়ে, 
মিথ্যা ভব-বন্ধন খণ্ডন করে দ্দিয়ে তাকে আবার হ্ব-স্বরূপে ফিরিয়ে আনছেন। 
এ-লালার পহন্ত ভেদ করবে কে? 
ব্ৰহ্ম নিগুণ, নিক্ষিয়, ইচ্ছা-ছেষহীন। কিন্তু তার গুরুশক্তি-_-সগুণ, সক্রিয় 
এবং করুণায় বিগ্রহবান্। এ শক্তি তারই নিভৃতি। ঈশ শক্তিই গুরুশক্তি | হুষ্টি- 
স্থিতি-লয়কর্তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই অশেষ কল্যাণনিধান জীবছুঃখাসহিষুঃ অবতার- 
রূপে নরের মাঝে নরোতম হয়ে অবতীর্ণ হন। জীবছুঃখে তিনি এতোই কাতর 
হন যে, তার্দের ছৃঃখকষ্টকে নিজের শরীরে মনে আকর্ষণ করে নিয়ে, অবিকল 
একজন ব্যক্তির মতোই সব যাতনাকে ভোগ করতে থাকেন--জীবকে সংপার-বন্ধন 
থেকে মুক্তি দেবার জন্য করুণায় বিগলিত, প্রেমে উন্মদ হয়ে ওঠেন । অনন্ত গুরু- 
শক্তির সাস্ত ব্যক্তিত্ব-্বীকার কেবল এই উদ্দেস্তেই। ব্যক্তি-শরারের মৃত্যু আছে, 
অন্তর্ধান ঘটে, কিন্তু গুরুশক্তি অমর অব্যয়, তার মৃত্যু নেই, তিরোধান নেই। 
শ্রীভগবান শ্বয়ং বলেছেন-__“আচার্ং মাং বিজানীয়াং--*” জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধবকে 
শ্রীকষণ অপ্রকট হবার প্রাকৃকালে এই কথাই জানিয়ে গিয়েছিলেন 
“আচাধং মাং বিজানীয়াৎ ন অবমন্ততে কহিচিৎ। 
ন মত্যবুদ্ধ্যান্থয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ৷” 
(-_ শ্রামদ্ভাগবত, ১১।১৭।২৭ ) 
আচার্ধকে জানবে আমিই । কখনও তাঁকে অবজ্ঞা দেখাবে ন! । মান্ুযবুদ্ধিতে 
তার উপর কখনও দোষদুট্টি আনবে না। গুরু হচ্ছেন সর্বধেবময় । 
ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে মহধি পতঞ্জলি সহজ কথায় ব্যক্ত করেছেন 
ঈশ্বর হচ্ছেন পূর্ব পূর্ব সকলেরই গুরু, যে হেতু তিনি কাল দ্বার! পরিচ্ছিন্ন নন্‌। 
“স পূর্বেষাষপি গুরুঃ কালেন অনবচ্ছেদ্বাৎ ॥” ( -_পাত্ঞ্জল দর্শন ১২৬) 
গুরু-শিশ্তধারার আদি উৎস সেখানেই--সেই ঈশ্বরেই। 
অবতীর্ণ ঈশ্বর বা অবভারকেও আমরা লোকগুরুর্ূপেই সমধিক পেয়ে থাকি। 
জীবকে অনুগ্রহ করার জন্যই দুর্বার ব্যাকুলতা--‘ভূতাহুজিঘ্বক্ষা’ নিয়ে ঈশ্বর 
ষাস্থষের মধ্যে এসে রূপধারী হন--তার ঈশ্বরস্বকে এতোটুকুও ন! ছেড়েই আসেন । 
স্বামিজী তাই অবভারগণ সম্পর্কে বলেছেন--প্তাহারা গুরুরও শুরু শ্বয়ং ঈশ্বর 


টি ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং ’ 


মানবরূপে অবতীর্ণ । “তাহাদের শক্তিতে হীনতম অধম ব্যক্তিগণও মুহূর্তের মধ্যে 
সাধুতে পরিণত হয়।*--ইহার! গুরুরও গুরু-_মান্ষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ট প্রকাশ ।* 
(__ শ্বামিজীর বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃষ্টা ১২৪) 
আচার্য শঙ্কর তার ব্রক্ষস্থত্রের ভাঙে লিখেছেন» পরমেশ্বর জীবের হুর্বলতাকে, 
তাদের দুঃখরাশিকে বুঝেন,_তিনি ব্যথিত হয়ে তাদের অনুগ্রহ করার জন্যই আপন 
ইচ্ছাতেই মানুষরূপ ধারণ করে প্রবট হয়ে থাকেন। “স্তাৎ পরমেশ্বরস্ত অপি 
ইচ্ছাবশাম্মায়াময়ং রূপং সাধকানমুগ্রহার্থম্‌ ।” 
(-_শাঙ্করভাত্, ব্রহ্ষস্থত্র, ১১।২*) 
আমরা দেখলাম, মাত্র বিশ্বাস-ভক্তির রাজ্যেই নয়, জ্ঞ!ন-বিচার-যুক্তির ক্ষেত্রেও 
গুরু সমান মহিমাতেই পূজিত,__এক কথায় অধ্যাত্ম জগতের সর্বস্তরেই গুরুর 
আসন ুদুটভাবেই প্রতিষ্ঠিত । বেদ-শান্ত্র পুবাণাদিতে একই সত্য পুনঃ পুনঃ কথিত 
ইয়েছে-_-গু₹ এক সচ্চ্দানন্দ ; মানুয-গকুর মধ্যেও তারই শক্তি । আরও অধিক 
চমকপ্রদ সংবাদ উদ্ঘোধিত £ অবতার নররূপী ঈশ্বর,__গুকশক্তির পূর্ণ-আধার 
তিনি ; গুরুভাবের আত্যস্তিক প্রকাশ তার মধ্যে যেন অনুক্ষণহই উপচে পড়ে ! 
অবতার মন্ুত্ত-শবীরধারী হলেও তাতে অসীম অনভ্ত বুহতেরই ঘ্যোতন! 
থাকে-_ক্ষ্র সসীম কোনও কিছুই তাতে খু'জে পাওয়া যাস না। তাহ সাধারণ 
মান্থষে স্থলভ ‘ছোট আমি’ বা কাচা আমিত্বটি সেখানে নিঃশেষেই অবলুপ্ত দেখা 
যায়। অবতারের ‘আমি’ হচ্ছে ‘বিশ্বব্যাপী আমি’ । লীলাপ্রসঙ্গকার শ্বামী 
সারদানন্দের ভাষায়--«-* ঠাকুর “বিশ্বব্যাপী আমি’ বা শীশীজগদহ্বার শক্তিপ্রকাশের 
অহান য্ত্র্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন।***ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রী্রীজগন্মাতার 
লোকগুন, জগদ্গুরু ভাবটির এইরূপ অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল |”, 
শ্রীতারামকষ্খনীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থের গুরুভাব পূর্বার্ধ খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে (পৃ 
১২৪-১২৫ ) লালাভান্যকার সারদানন্দজী লিখেছেনঃ 
“গুরব্র্ধা গুরুবিষুঃ গুকর্দেবে। মহেশ্বর:*__ ইত্যাদি স্ততিকথা আমর! চিরকালই 
বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্তদীক্ষাদ্দাতা গুরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া 
আসিতেছি। কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানবশরীরকে আশ্রয় করিয়া 
প্রকাশ পাইলেও) গুকভাবচি মানবায় ভাবরাজ্যের অন্তর্গত নহে ।__কে-ই বা তখন 
জানে যে, শরীররক্ষার উপযোগী জলবায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবস্তকীয় বস্তু সমস্তের 
ব্যায়, মায়াপাশে বন্ধ ভ্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জাল! নিবারণ ও শান্তি 
কাতের উপায়ন্বন্ূপ হইয়! শ্রীত্রীজগন্মাতা শ্বরংই এ ভাব ও শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ” ১১ 


্মহমিকাশূন্ত মানবমনের ভিতর দিয়! পূর্ণবপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা 
তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ বা “কাচা আমি'- 
টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে এ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের ঘন্ত্ত্বরূপ 
হয়! সাধারণ মানবমনে এ দিব্যভাবের যংসামান্ত “ছিটে কোটা মাত্র প্রকাশ, 
তাই আমরা ততটা ধরিতে ছু'ইতে পারি না । কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, 
শঙ্কর যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতার সকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামরুষে 
এ দিব্যশক্তির একপ অপূর্ব লীলা যধন বহুভাগাফলে কাহারও নযনপথে পতিত 
হয়, তখনই সে প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া খাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে__ 
সাক্ষাৎ ঈশ্বরের । তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথন্রাস্ত জিজ্জঞান্থ মানবের মোহ মলিনতা 
দুরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে_“হে গুকু তুমি কখনই মানুষ নও তুমি 
তিনি !, 

“অতএব বুঝা যাচ্ছে, শীশীজগদদ্বা যে ভাবকপে মানবমনের নকল প্রকার 
অন্ধকার মলিনত! দূব করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুকশক্তি ।* 

ফু ফু ক 

‘মানবমনেব সকল প্রকার অন্ধকার মলিনতা দূর কব্নে” তাই প্রকৃত অর্থেই 
শ্রীরামকষ্ণ যুন্ডিযান ‘শক্তি ‘শীশীগুকমহারাজ’ অভিধায় জগদ্বন্দিত। আমরা 
জানি শ্রীসারদা দেবী হচ্ছেন শ্রীরামকুষ্ণেব শক্তি । তিনি শ্বয় ই এ-কথা বহুবার 
ঘোষণা করে জানিয়েছেন ঃ “ও আমাব শক্তি ।” দেবী সারদার প্বমুখের 
স্বীকৃতিও এখানে স্মরণীয় ঃ “বার বার আসা--এর কি শেষ নেই? যেখানে শিব, 
সেখানেই শক্তি--শিব শক্তি একত্তরে, বার বার সে শিব, সেই শক্তি । নিস্তার 
নেই। তবু তো লোকে বোঝে না-**!* ('প্রকৃতিং পরমাং’, প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠ 
১৩১ দ্রষ্টব্য ) 

তঙ্ত্রে আছে শিব-পার্বতীব সংলাপ। যেন ঠিক শ্রীরামকষ্ণ-সারদ। বার্তা ! শিব 
শরীপার্ধতী দেবীকে সম্বোধন করে জানাচ্ছেন__হে তারিণী, তোমাকে ব্রহ্মময়ী পরা- 
গীতা শোনাচ্ছি, অবধারণ কর ৷ তুমিই সর্বশান্ত্বের জ্ঞানদাত্রী গুক, আমি হচ্ছি 
প্রকাশক মাত্র। গুরুন্ূপে তুমিই জীবের আ্রাণকারিণী-__গয়া গঙ্গা কাশী প্রভৃতি 
মোক্ষদায়িনী সবই তো তোমারই রূপ । 

“...শৃণু তারিণী বক্ষ্যামি গীতাং বরহ্মময়ীং পরাং। গুরত্বং সর্বশাপ্রাণামহমেব 
প্রকাশকঃ ৷ ত্বমেব গুরুরূপেশ লোকানাং ত্রাণকারিণী ৷ গয়! গঙ্গ। কাশিকা চ ত্বমেব 
মবকলং জগৎ ৷... (- কঙ্কালমালিনীতন ) 


১২ ' প্রকৃতিং পরষাং: 


সারদা জ্ঞানদা মোক্ষদা । তিনি জ্ঞানময়ী এবং জ্ঞানঘ্বাত্রী । ঠাকুর ভার 
পরিচয় জ্ঞাপিত করেছেন £ «ও সরম্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে ।* ভার এই করুণা- 
বিগলিত গুরুমূতি দর্শন করেই জ্ঞানতাপস অভেদানন্দ তাকে স্তুতি করেছেন £ 
“লজ্জাপটাবুতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।” তার জ্ঞানদায়িনী আচার্যরপকে 
স্বরণ করেই অভেদানন্দজী প্রণতি নিবেদন করেছেন £ 
“তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং 
দয়ান্থরূপাং প্রণমামি নিত্যম্‌ ॥* 
মনে পড়ে, শ্রীরামকৃষ্ণেরও গুরুরূপ দর্শন করে শ্রীম-( মাষ্টার মশায় ) বিদ্ময়ানন্গে 
লিখেছিলেন £ 
“যাহার জীবন বেদময় - যাহার শ্রীমুখনিঃহত বাক্য বেদান্তবাঁক্য-ধাহার শ্রীমূখ 
দিয়া শ্রীভগবান কথা কন-_ধাহার কথামৃত লইয়া বেদ, বেদান্ত, শ্ীভাগবত গ্রস্থাকার 
ধারণ করে, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু পুরুষ গুরুরূপ ধারণ করিয়! কথা কহিতেছেন।* 
(__ শ্রীপ্রীরামকষ্ণকথাম্বত, ৪1৭1৩ ) 
গুরুভাবের ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীরামরুষ্ণকে মাত্র দ্বিতীয়বার দর্শনান্তেই ল্রীমহেন্দ্রনাথ 
-_ শ্রীম'র হৃদয়-তারে বুঝি শ্বতঃই তাই এই প্রণাম-মন্রটি বন্কৃত হয়েছিল £ 
“সংসারার্ণবঘোরে যঃ কর্ণধারম্বরূপক। 
নমোহস্ত রামকুফায় তশ্যৈ শ্রীগুর়বে নমঃ |” 
(-_ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামত, ১২1৫ ) 
লোকগুরুরূপে অবতীর্ণ শ্রীরামরুষের অভিন্ন শক্তি ভীসারদা দেবীও আবিভূভা 
জ্ঞানদাত্রী ও বিদ্যাদায়িনী যৃতিতে। '্ষে সেই «না, না তোমায় অনেক কিছু 
করতে হবে”-_ইত্যাদি ভারার্পণস্চক কথা শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়েছিলেন সারদাদেবীকে 
_তভারও নিহিভার্থের সন্ধান এখানেই মিলবে । শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন যে গুরুভার 
অপ্পণ করেছিলেন,-মা সারদাও সাগ্রহছে ও সাদরে হ্বীকার করে নিয়েছিলেন 
তাকে, ভাতে আর সংশয়ের কোনও লেশই নেই । তাঁর উত্তর-জীবনই আমাদের 
এ-কথার উজ্জ্বল সাক্ষান্বরূপ। ল্রীমা পরে এক সময়ে নিজমুখেই বলেছেন-- “যখন 
ঠাকুর চলে গেলেন, আমারও ইচ্ছা হল, আমিও যাই ৷ তিনি দেখা দিয়ে 
বজলেন, ‘না তুমি থাক ; অনেক কাজ বাকী আছে । শেষে দেখলুয, তাই তো, 
অনেক কাজ বাকী আছে।” 
( _শ্বামী গভীরানন্দ-প্রণীত "ভীম! সারদা দেবী-_পৃষ্ঠা ১৫৭ ) 


‘ ত্বং বৈ প্ৰসন্ন তৃবি মুক্তিহেতুঃ : ১৩ 


শ্রীমা সারদা দেবীকে এখন আমর! দেখতে চেষ্টা করব, তাঁর অনন্ত অনবস্ত 
*লোকপাবনী গুরুমৃতিতে,” জ্ঞানদায়িনী ভব-সম্তাপহারিণী মোক্ষদাত্রীরপে। 
«“অজ্ঞানতিমিরান্ধম্ত জ্ঞানাঞ্নশলাকয়া । 
চক্ষুরুন্মী লিতং যেন তম্মৈ শ্রগুরবে নমঃ ॥: 
নী না # 

“তার কূপা পেতে গেলে আগ্াশক্িরূপিণী তাকে প্রসন্ন করতে হয়। তিনিই 
মহামায়া । জগৎকে মুগ্ধ করে হি স্থিতি প্রলয় করছেন। তিনি অজ্ঞান করে 
রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়। 
বাহিরে পড়ে থাকলে, বাহিরের জিনিস কেবল দেখা যায় ।-_সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ 
পুকষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে কথা আছে-_চণ্তীতে মধুকৈটভ 
বধের সময়ে বহ্মাদি দেবতার] মহামায়ার স্তব করছেন।( শক্তিই জগতের যুলাধার । 
সেই আগ্তাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিষ্ঠা দুই আছে, অবিদ্যা মুগ্ধ করে । অবিস্তা-_ 
যা থেকে কামিনীকাঞ্চন-__মুগ্ধ করে । বিদ্যা--য থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম 
ঈশ্বরের পথে লয়ে যায় ট পররামকফকথামূতে আমর! পড়েছি এ-কথা,__ 
মাষ্টার মশায়কে একদিন পুবহ একান্তে বলেছিলেন ঠাকুর । 

প্রকৃত অর্থে গুক মহামায়। । অবিগ্যারূপে যেমন তিনি সংসার-বন্ধনের কারণ,-_ 
বিস্ভারূপিণী গুরু হয়ে সেই তিনিই সংসার-বন্ধন মোচনকারিণী। শান্ত্রেপুরাণে 
তাই গুরুর্পিণী মহাশক্তির আরাধনার কথা নানাভাবে বলা হয়েছে । বিদ্যাই 
গুরুশক্তি--যা থেকে আত্মসশ্বিদ। এই আত্মসঘিদ্‌ বা ব্রহ্গজ্ঞান সর্বদাই গুরুমুখী, 
কদাপি শ্বতআ্্র নয় । এ-সম্পর্কে শ্রুতি-প্রমাণও অজন্র পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে 
কেনোপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ ণাধ্যায়িকাকে এখানে স্মরণ কর! যেতে পারে। 

সামবেদের অন্তর্গত এই উপনিষদের তৃতীয়-চতুর্থ খণ্ডে আছে, দেবান্থর সংগ্রামে 
এর্শক্তি প্রভাবেই দেবতারা বিজয়া হয়েছিলেন, এই সত্যকে না জেনে দেবতারা 
বৃখাই আত্মগৌরব খ্যাপন করছিলেন এবং অহঙ্কারে দ্বীত হয়ে পড়ছিলেন। 
অহস্কত দেবকুলকে সম্িদ্‌ প্রধানের জন্ত স্বয়ং ব্রহ্ম সগুণ সরূপ হয়ে তাদের সম্মুখে 
আবিষ্থত হন,-কিস্ত দেবতারা কেউই তাকে চিনতে পারেন নি। অবশেষে 
দ্ববপ্াজ ইন্দ্র এ আবির্ভূত জ্যোতির্ময় পুরুষকে চিনবার জন্ত উদ্যোগী হয়েছিলেন। 
কিন্তু হায়, গর্বিত ইন্ত্রকে যেন উপেক্ষা প্রদর্শন করতেই এঁ রূপ তিরোহিত হয়। 
দেবরাজ ইন্দ সচকিত হয়েছিলেন তাতেই - তার অহঙ্কারের মেধ সরে গিয়ে উদ্দিত 
হয়েছিল শ্রদ্ধার ও আত্মবিচারের । তিনি প্রভীক্ষারত থাকলেন,-_-অপরাপর 


১৪ ' প্রকৃতিং পরমাং ; 


দেবতাদের মতো হুতাশায় ফিরে যাননি । ব্রদ্ষধ্যানপর ইন্দ্রের ভক্তিতে প্রসন্ন 
্বয়ং বিদ্যা উমারূপে তার নয়নপথে প্রকট হন-_-এবং তত্বোপদেশ সহকারে বুঝিয়ে 
দ্বেন যে, বন্ধের শক্ততেই তার] জয়লাভ করেছেন-_ব্রদ্মসত। ব্যতীত কোথাও 
কারও পৃথক শক্তি নেই-__যার যতো অহঙ্কার সব তারই, তাকে নিয়েই। অন্ত 
অহঙ্কার বৃথা আস্ফালন মাত্র। হন্দ্র তখন ব্রহ্মত অবগত হয়েছিলেন। 

ভান্তকাব ভগবান শঙ্কব লিখেছেন--পরম বন্দনীয় ব্রচ্মে প্রতি হন্দ্রের ভাদৃশ 
ভক্তি দর্শনে ডমারূপ! তত্তববিদ্য! স্ত্রী মৃতিতে প্রাদুর্ভৃভ হয়েছিলেন। “তস্য ইন্ড্রস্ত 
যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ীরূপা |” ( শাঙ্করভাস্ত ) 

উল্লিখিত শ্র/ত-ভাত্তে শঙ্করাচার্য আরও যা লিখেছেন, তার মধার্থ আমাদের 
বর্তমান প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিখানষোগ্য । ভাস্তকার এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, 
দেৰী ডমাহ যেন হন্দ্রের গুরু হয়ে আবির্ভূত! হয়েছিলেন এবং তাকে ব্রহ্মবিদ্্য! 
শিক্ষাদান করেছলেন। গুকরূপিণী ডমার উপদেশেই ইন্জের ব্রদ্স্ববপ উপলব্ধি 
সম্ভব হয়েছিল ।॥ কিন্তু সে-ডপলন্ধি শ্বতস্ভাবে ঘঢেনি-_অথাৎ নিজে নিজেই তিনি 
তা জ্ঞাত হননি । ভান্তকার যেন এখানে বেশ ম্পষ্ট করেহ বলে দিয়েছেন যে, 
কেউ আপন খেয়াল ব! মজিমতো৷ চলেহ অভীষ্ট প্রাপ্ত হয় না-_-গুরু ৰা আচার্ষের 
সাহায্য ছাড়াহ কেউ কখনও ব্রন্মজ্ঞানে অধিকারা হতে পারে না। শাঙ্কবভান্তের 
ভাষা এইরকম £ 

“ততঃ তম্মাৎ ডমাবাক্যাং হ এব বিদ্বাঞ্চকার ব্র্মেতি ইন্দরঃ অবধারণাৎ ততো হু 
এবেতি ন শ্বাত্ত্্েণ” অর্থাৎ, সেহ উম্া-বাক্য থেকেই ইন্দ্র বুঝেছিলেন ষে» 
এ যক্ষ হচ্ছেন ব্রহ্ম __কিন্ত গ্ববুদ্ধি-বলে তা বুঝতে সমর্থ হন নি। 

শ্রভগবান যাকে অনুগ্রহ করেন, তাকে এমনিভাবেই গুরুলাভ করিয়ে দেন,-- 
অথব] যে-কোন ও সৃতি ধারণ করে ৰা যে-কোনও রূপের মাধ্যমে নিজেকে প্রকটিত 
করে, যোগ্য অধিকারীকে আপন হ্ন্ধপ জ্ঞাত করিয়ে থাকেন। তৰে এ-কথাও 
সত্য যে, তিনি যে-কোনও রূপে বা গুরুবেশে এলেও, মাতৃরূপ--তথা সেহ মাতৃ- 
রূপিণী গুরুমৃত্িতে তার আবির্ভাব অনেক কারণেই অধিক হ্বায়স্পশী, অনেক বেশি 
ভাবগ্ভোতক। 

আমরা সহপ্পবন্ধ পরমাপ্রকৃতি দেবী সারদার গুরুভাবের মৃতি চিত্রণে, কিন্ত 
তার সেন জননীরূপই আমাদের সমগ্র প্রয়াসকে ছাপিয়ে ফুটে উঠবে। যে-হেতু 
আন্ত! বিসষ্ভাশক্িই কৃপায় অবতীর্ণ হয়েছেন জঞানদায়িনী গুরুশক্তিক্পে--জীবের 
অজ্ঞান-জাড্য বিনাশের জন্ত,-তাই লৌকিক, দৃষ্টিতে এই গুরুয়পিণী সারদ্বাকে 


‘ তৃং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ * ১৫ 
দেখতে চেষ্টা করলে আমরা কিন্তু বারে বারেই হোচট খাব মাত্র। সাধারণ মানুষ- 
গুরুর স্বভাব, ব্যবহার, বিধি-বিধান ও রীতি-নীতির বহুল ব্যতিক্রম এখানে চোখে 
পড়বে তো বটেই,_নব নব জিজ্ঞাসারও উদয় হবে মনে £ জাগাতক গুরু-শিশ্ক 
সম্বন্ধের অনেক উর্দ্ধে অবস্থানকারিণী কে ইনি? ইনি কি মানবী না দেবী? গুরু 
বা জননী? বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী মোক্ষদায়িনী সারদা ? কিংবা জীবছৃঃখকাতরা 
ন্েহপাগলিনী ঘনীভূতা অখিল মাতৃশক্তি? অথবা একাধারে গুরু ও মাতা 
গুরুমাতা”? পু'থিকার শ্রীঅক্ষয় সেন তাই কি স্তুতি করেছেন এভাবে? 

“জয় জয় গুকমাতা জগং-জননা। 
রামরুষ্ণভক্কিদাত্রী চৈতন্সদায়িনী ॥” 

“চৈতন্থ্দারিনী”,-_-তাই সঠিক তাৎ্পর্যার্থেই চক্ষরুন্মালনকারিণী অজ্ঞানতিমিবান্ধ- 
নাশিনী গুক তিনি । রোমকষ্ণভতিদাত্রী” সারদা,_যৃতিধারিণী রামকৃষ্ণভক্তি_ 
রামকষ্ণভাবপ্রবাহিনী গঙ্গা যেন। গঙ্গা দ্রবীভূত! হিমালয়, _সারদা! গলিত রামকৃষ্ণ । 

হৈমবতা উমা যেমন ব্রদ্মকেই প্রকাশ করার জন্য আবিভূ্তা হয়েছিলেন, 
ইন্দ্রকে উপলক্ষ করে ত্রিভূবনের দেব-নর সকলের উদ্দেশেই তিনি বলেছিলেন £ 
ইনি ব্রন্ধ। ব্ৰহ্মেরই বিজয়ে তোমবা মহিমাপ্বিত। তাতেই ইন্দ্র চৈতন্তলাভ 
করেছিলেন- ব্রদ্ধকে জেনেছিলেন। “সা ব্রদ্মেতি হোবাচ। ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে 
মহাীয়ধ্বম্‌ ইতি । ততো হৈব বিদ্বাঞ্চকার ব্রহ্মেতি [৮ (কেন, ৪1১) 

“ঠাকুর আছেন। ঠাকুর আছেন। ঠাকুর আছেন।” গররুরূপিণী সারাও 
অনুক্ষণ এই এক দেশনাকে ত্রিসত্য করে প্রদান করেছেন। শ্বামী প্রেমেশানন্দজীর 
মুখে শুনেছিলাম, তিনি যখন একবার কলকাতায় উদ্বোধনে মাকে নিবেদন 
করেছিলেন--« . ঠাকুরের কতো ভক্ত আছে, সকলে তো আসতে পারে না। 
তুমি আশীর্বাদ কর মা ।” মা তাতে তাকে তিনবার এ একই কথা বলেছিলেন-_ 
“বাবা, ঠাকুর আছেন।” 

অনন্ত নগপতিকে স্পর্শ করা, তার সন্নিকর্ধলাত, তাকে ধারণায় আনা! সাধারণের 
অসাধ্য। কিন্তু তার সর্বাবগাহী জাহুবীরূপের সন্নিধিলাভ চির অবাধ-_যেন সবারই 
আমন্ত্র। সেখানে ৷ হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গিণী-তার প্রতি কণায় হিমালয়, প্রতিটি 
বিন্দুই তো হিমমুক্তা ! তাই তো অযুতকঠে এই আতি ধ্বনিত প্ৰতিধ্বনিত হয়ে 
আসছে যুগ যুগব্যাপী ঃ 

“রোগং শোকং পাপং তাপং হর মে ভগবতা কুমতিকলাপং। 
জরিভুবনসারে বস্থধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥* 


১৬ « প্রকৃতিং পরমাং ? 


ভগবতী গঙ্গে, তুমি আমার রোগ, শোক, পাপ, ভাপ ও কুমতিরাশিকে ধুয়ে 
মুছে দাও। ত্রিভুবনের সারছ্বরূপা, ধরণীর কণঠহাররূপিণী, তুমিই আমার 
একমাত্র গতি। 


গুরু--গঙগা। সারদা জ্ঞানদ]। 

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী গঙ্গা | রামকষ্খগতপ্রাণা সারদা । গুরুরূপিণী সারদাই তো 
অন্তহীন সুদু্দর্শ শ্রারামকুষকে মানুষের বোধের লীমায় এনে দিয়েছেন-_বিদ্যুতের 
চমককে, একটি আকম্মিক আবির্ভাবকে ৰিশ্বভুবনের সকল অঙ্গন-প্রাঙ্গন-প্রকোষ্ঠে 
স্বায়া আলোক-বতিকারূপে বিনিবেশিত করেছেন। 

কেনোপনিষদে আছে, দেবী উম! ইন্দ্রকে সহসা ব্রহ্ষের প্রকাশ বুঝাতে গিয়ে 
বলছেন-_এই যে বিদ্যুৎ চমকায়, যেন অনেকটা এ রকমই-_-অথবা চোখের যে 
নিমেষ পড়ে, যেন তেমনই । “যদ্রেতদ্‌ বিদ্যুতে! ব্যহ্যুতদ্‌ আ, ইতীন্‌ ম্চমীমিষদ্‌ 
আ... 8+ (কেন, ৪1৪) 

তাই তো] শুদ্ধত্রদ্ষের নরশরীর ধারণ করে ধরার মাটিতে নেমে এসে দাড়ানো, 
-_তা,ও তে অমনই এক বিছ্যুৎঝলকের মতো কাণ্ড, কিংবা চোখের পাতায় 
পলক পড়ার মতোই আমাদের হিসাব-নিকাশ বা ধর1-ছোয়ার বাইরের ব্যাপারই 
হয়ে থাকত, বি না আমর! রামকুষ্-চৈতন্র্াত্রী সারদাকে পেতাম । 'বিহ্যতো 
ব্যদ্যুতদ্‌* যে-প্রকাশ, তার কথা তবে কে আর জানতে পারত? জনাকতক দেব- 
মানব বা খধিমুনি তাকে জানতেন, _নরেক্ত্রাখাল-বাবুরাম-হরি-শরৎ-তারক 
প্রমুখ ঈথর-মানব কয়েকজন, আর নাগমশায়-মাষ্টারমশায় খিরিশ-বলরাম এবং 
যোগীনমা-গোলাপমা-খৌরীমা-লক্ষীর্দিদি-গোপালের মা প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কিছু 
সাধক-তাপস ও ভক্ত যোগিনীদেরই ধ্যানগত হয়ে থাকতেন তিনি। শ্রাসারদ। 
দেবাই শ্রীরামকৃষ্ণ-আবির্ভাবকে বিদ্যুতের ক্ষণিক চমক থেকে রূপান্তরিত করে 
দিয়েছেন প্রাণসঞ্চারী বাযুপ্রবাহে” খধিমুনি-দেব-মনুয্ত, মঠ মন্দির-গৃহ, পুণ্যবান- 
পাপাত্মা, নারী-পুরুষ, ত্যাগা-গৃহী, জানী-মুখ সকলেরই জন্ত ঘা জীবন। ক্ষণকে 
করে দিয়েছেন তিনি চিরস্তন,-নিমেষের আকমশ্মিকতাকে রূপায়সিত করেছেন 
সত্যের সুস্থির বিগ্রহে । একটা অভাবনীয় আচমকা দৃষ্টপাতকে--'সকবং-বিজ্ঞান’-কে 
দেবী সারদা তার অনুপম গুরুশক্তি ছারা আপামর সকল জীবনের উপযোগী: 
স্বামী দীপ্িতে-_স্বাভাবিক উপলদ্ধিতে বা বোধেতে পরিণত করে দিয়েছেন। 
'জীরামকৃকে করে দিয়েছেন তিনি আমাদের বাঁচার জন্ত অপরিহার্য উপকরণ-ব্বরূপ 


‘ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১৭ 


_েমন অন্ন, জল, বাতাস, আলে! । রা-ম-ক-ষঃ | অন্ন-জল-বাতাস-আলে! | গুরু- 
সুতি সারদার মুখে বহুশ্রুত মন্ত্রঃ “ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন, ঠাকুর আছেন ।', 
# চি # 

যিনি জ্ঞানদায়িনী, তিনিই গুরু । জ্ঞান দানই তাঁর স্বগুণ, তাই তিনি গুক। 
শ্রবামক্রষ্ণ শ্বয়ংই ঘোষণা করে গেছেন £ “ও সারদা--গরপ্বৃতী--জ্ঞান দিতে 
এসেছে ।” আরও বলেছেন, “ও জ্ঞানদায়িনী” । একাধিক প্রসঙ্গে এরপ আরও 
শোনা গেছে শ্রীরামকৃষ্-মুখে__“ওরে, ওর নাম সারদা, ও সরম্বতী” ইত্যাদি । 
বর্তমান অনুধ্যানের প্রাগ ভাগে আমরাও সে-কথার উল্লেখ ইতিমধ্যেই করেছি। 
শুধু যে-কথাটি এখনও পর্যন্ত বল! হয়নি, সেই গভীর ইঙ্গিতবহ ঘটনাটিরই উল্লেখ 
করতে দুঃসাহসী হচ্ছি এখানে ॥ 

সারদ! জ্ঞানদায়িনী সরঘ্বতী-বিষ্ভা/ বিতরণের জন্যই এবারে তাঁর আবির্ভাব 
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিকপে, এই তথ্য এখন আর অজানা নেই কারও কাছে। সংবাদ 
হিসাবে বহু-কখিত হলেও এর তত্বাংশ বোধ হয় এখনও অবধি ততো আলোকিত 
হতে পাবেনি__-আমাদের অন্মান। তাই হল্লালোকিত সেই দিকটির প্রতিই 
আমাদের মনন-দৃষ্টিকে ফিরাতে প্রয়াসী হচ্ছি। 

জ্ঞানদ্রায়িনী সরদ্বতী সারদাই যে গুরুমূতিতে প্রকট, - একথার পুনরুল্লেখ 
বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ শ্বয়ংই যে তাকে এই জ্ঞানদাত্রীর আসনে 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, বোধ হয় এই ঘটনাটিই আমাদের 
অনেকের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে গেছে, তাই সেই প্রসঙ্গটিকেই এখানে ইঙ্গিতে 
নির্দেশ করা ষাচ্ছে। উদ্দেস্ট-_মনন-তৃষ্ণার কথঞ্চিৎ তৃপ্তি 

দক্ষিণেশ্বর দেবালয়। ১২৮* বঙ্গাব্দের জ্যেষ্ঠ মাসের অমাবন্তা-রাতিতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তৃক দেবী সারদাকে পুজা-_জ্ঞানদায়িনী যুতিমতী বিগ্ভাকে অর্চনা ও 
জগদ্ধিতায় তাঁর প্রতিষ্ঠা--বিশ্ব-কল্যাণে তাকে শ্রুবিদ্যারূপিণী গুরুর আসনে 
সংস্থাপন তারা এ অনুষ্ঠান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। “যোড়শী-পুজা” নামে বহুল 
খ্যাত এই ঘটনাটিকে সচরাচর ভক্ত জনসাধারণ ফলহারিণী কালীপুজার সঙ্গে 
সংযুক্ত করে দেবী আরাধনার পক্ষে একটি পুণ্য উপলক্ষ জ্ঞান করে থাকে। অথবা, 
তার! সন্ত থাকে ষে, প্রীরামরষ্ণের সকল পাধনার পরিসমাপ্তি হয়েছিল এদিন 
রাত্রে দেবী সারদার গ্রপদে তার জপমালাটিকে পর্যন্ত সমর্পণের মাধ্যমে । আবার 
এমনও কেউ কেউ ভাবেন যে, আপন ধর্মপত্ীকে পূজা করে শ্রীরামকষ্, অখিল 
স্বীজাতিকেই মাতৃত্বের মহিমায় মহনীয় করে গেছেন। শ্রীরাম প্রবর্তিত যুগধ্য 
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চক্রের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্রীবিষ্ঠা-বিগ্রহ দেবী সারদাকে অধিষ্ঠিত কর! হয়েছিল এ বিশেষ 
তিথিতে যোড়শী পূজার মধ্য দিয়ে, -ভগবান শঙ্করাচার্য যেমন শৃঙ্গেরী-মঠাধিষ্াত্রী 
প্রীবিষ্ঠাকে কামাক্ষী ত্রিপুরা সুন্দরীরূপে কাঞ্চিপুরমে সংস্থাপন! করেছেন দেবীর ষোড়শী 
যৃতির পুজা প্রবর্তনা দ্বারা! । উল্লেখ্য শৃঙ্গেরী মঠেও শ্রীযন্ত্রের উপরেই জ্ঞানদায়িনী 
বিস্তার অর্চনা হয়ে থাকে। শ্রীরামরষ্ণের ষোড়শী পুজার এ-রকম তাৎপর্যার্থও হতে 
পারে অনেকগুলি সঙ্গত কারণেই । কেননা শ্রীরামকষ্ণ-সমারব্‌ ধর্মপ্রবাহের উৎস তো 
শৃঙ্গেরী মঠেই । তাই শূঙ্গেরী মঠাধিষ্াত্রী দেবী কামাক্ষী ত্রিপুরাহুন্দরী বা শ্রবিষ্ভাহ 
যে এখানেও প্রতিষ্ঠাপ্য তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? যে-ভাব থেকে, 
যে-দৃষ্টিতেই দেখা হোক এ ষোড়শীপূজার অধ্যায়কে,_-আমরা '্তরীপ্রীরামকুফলীলা- 
প্রসঙ্গ’ পাঠে যতোটুকু ধারণায় আনতে সক্ষম হয়েছি, তাতে এ-সত্যটিও কিন্তু বেশ 
উজ্জ্লভাবে আমাদের চিত্তাকাশে উদ্দিত যে. বিষ্াহ্বরূপিণী সারদা দেবীকে ভগবান 
শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ সেই পুণ্য দিবস থেকেই, জগৎগুরুর সহমদল কমলাসনে সমারঢা 
করিয়ে দিয়েছেন আহুষ্টানিক পৃজা-বরণার্দি সহকারে । শ্রীপাবদ্ দেবী অখিল 
জীবের চৈতন্তদ্বায়িনী গুরুমাতা রূপে অধিষ্িতা হলেন সেই ফলহারিণী কালিকা! 
পূজার পবিত্র নিশাকাল থেকেই ; এখানে অধিষ্ঠাপক শ্বয়ং শ্রীরামকষণ। 

ফলহারিণী কালিক! পুজার রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বর দেবায়তনে সেই রহন্তপূর্ণ 
অধিষ্ঠাপন অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে । ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী এই £ ১২৮* সালের জ্যৈষ্ঠ অমাবস্তার দিন রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এক অপূর্ব 
প্রেরণাবশে সহসা মনস্থ করেন, জগম্মাতার পূজায় ব্রতী হবেন । সেবক হ্বায়রাষ 
এবং দীন্ছ পুজারীর সহায়তায় দেবীর সরধাঙহুদ্দর পূজার আয়োজনারি সমাধা! 
করতে রাত নষ্টা বেজে গিয়েছিল। সারদা দেবীকে পৃজাকালে উপস্থিত থাকতে 
শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বেই অনুরোধ জানিয়ে রেখেছিজেন। জদহ্থসারে তিনিও যথাকালে 
উপস্থিত হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ পূত্তকের আসনে বসে যথাবিধি দেবীর অর্চনায় 
নিযুক্ত হন । 

পূজার কত্যাদি দর্শন করতে করতে আরাধ্য! সারদা ক্রমেই অর্ধবাহদশা প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে পৃজকের দক্ষিণদ্বিকে আলিম্পনভূষিত পীঠে 
উত্তরান্তা হয়ে দেবী আসীনা ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গকারের ভাষায় ঃ 

“সপুথস্ব কলসের মন্্রপূত বারি ছার! ঠাকুর বারংবার শ্রীগীমাকে বখাবিধানে 
অভিসিক্তা করিলেন । অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনা-নস উচ্চারণ 


করিলেন 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্না ভূবি মুক্তিহেতুঃ ? ১৯ 


(হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতা ত্রিপুরা দুন্দরী, সিদ্ধিঘার উন্মুক্ত কর; 
ই’হাব (্ীপ্রীমার) শরীর-মনকে পবিত্র করিয়া ই'হাতে আবির্ভূভা হইয়৷ সর্বকল্যাণ 
সাধন কর।”) 

«অতঃপর শ্রীপ্রীমার অঙ্গে মস্রমকলের যথাবিধানে স্তাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ 
৮দ্বেবীজ্ঞানে তাহাকে যোড়শোপচারে পূজ্জা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া 
নিবেদিত বস্তসকলের কিয়দংশ শ্বহস্তে তাহার মূখে প্রদান করিলেন । বাহাজ্ঞান 
তিরোহিত৷ হুইয়া শ্রীশ্রীম! সমাধিস্থা হইলেন। ঠাকুরও অর্ধবাহ্দরশায় মন্ত্রোচ্চারণ 
করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত 
আত্মদ্থবপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন । 

“কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম 
ঠাকুরের এইবার বাহাসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহাদশ! 
প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন শদ্বেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন । অনস্তর আপনার সহিত 
সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বন্থ শ্রীপ্রদেবীপার্দপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত 
বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাহাকে প্রণাম করিলেন-_ 

‘হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলম্ববপে, হে সর্বকর্ষ-নিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদ্ায়িনি 
ত্রিনয়নি শিবগেছিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম 
করি ।” 

“পূজা শেষ হইল-_হৃতিমতী বিষ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা 
পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল--তীাহার দ্বেব-মানবত্ব সর্বভোভাবে 
সম্পূর্ণতা লাভ করিল ।” 

(-শ্রশ্ররামকষলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭ ) 

শ্রীরাম ফলহারিণী কালীপুজার রাত্রিতে এইভাবেই মানবী বিগ্রহ দেবী 
সারদ্াকে পূজা করেছিলেন” __কিস্ত লক্ষণীয় যে, তিনি কোন প্রতিষায় কিংবা 
ঘটে-পটে পুজা করেন নিযে পুজা করেছিলেন, তা'ও কালীপূজা ছিল না 
কোনও মতাহুসারেই ! ‘যুতিমতী বিষ্ভারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনা” 
করেছিলেন তিনি। তিনি আরাধ্য] দেবীর সমীপে যেশ্প্রার্থন মন্ত্র উচ্চারণ 
করেছিলেন, তাতে সম্বোধন করেছিলেন £ “হে বালে, হে সর্বশক্কির অধিশ্বরী মাতা 
ভিপুরাহুন্দরী? | প্রার্থনায় বলেছিলেন, “ইহাতে (সার! দেবীতে ) আবিভূতা 
হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর ।’ এখানে তুলনীয় ভগবান শঙ্করাচার্যও তার প্রবর্তিত 
ধর্মান্দোলনের জুচনাকালেই জিপুরাহুন্দরী কামাক্ষী যোড়দীদেবীর সৃতি এবং শ্রীবিষ্ভ) 
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যন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন । এখানে উল্লেখ্য যে, যোড়শী, ত্রিপুরা সুন্দরী, 
কামাক্ষী, শ্র!বিদ্ভা, শারদ] ( সারদা-রই বানান ভেদ ), রাজরাজেশ্বরী। ললিতান্থিকা 
প্রভৃতি দেবী সরস্বতীর বিভিন্ন নাম। সরশ্বতী দেবী হচ্ছেন জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী = 
অক্ঞান-জাড্যনাশিনী। অর্থাৎ জ্ঞানদায়িকা গুরুশক্তির প্রকাশ মৃতি জননীরূপে। 
‘গুরুরূপেণ লোকানাং ত্রাণকারিণী” এই দেবী সারদাকে শ্রীরামকুষ্ণই জগতের 
কল্যাণের জন্ত প্রত্তিষিতা করে দিয়ে গেছেন--একদা৷ যেমন করে ছিলেন ধর্মরক্ষার্থ 
শ্রশঙ্করাচার্য শ্রাবিষ্ভাদেবীকে শুঙ্গেরী মঠে ও দেবী কামাক্ষীকে কাণ্সিপুরমে সংস্থাপনার 
মাধ্যমে । 
নং ক সং 
“কটাক্ষে দ্য়ার্জাং করে জ্ঞানমুদ্রাং, 
কলাভিবিনিদ্রাং কলাপৈঃ সথভদ্বাম্‌। 
পুর্ধীং বিনিদ্রাং পুরস্তঙ্গভদ্রাং, 
ভজে শারধাঘামজশাং মদস্বাম্‌ ॥” 
(-_-শারদাতৃজঙ্গ-প্রয়াতাষ্টকম্‌, ২) 
আচার্য শঙ্কর শৃঙ্গেরী মঠে বিষ্যাধিষ্ঠান্রী শারদ দেবীর প্রতিষ্ঠা করে নিত্য 
'অর্চনার ব্যবস্থা করেন এবং শ্বয়ং এক সুমধুর স্তবও রচন! করেন দেবীর উদ্দেশে নিত্য 
যা আবৃত্তি হয়ে আসছে। এ স্তবের একাংশে তিনি বলেছেন, _-কটাক্ষে ধার 
অনুক্ষণ দয়াই ঝরিত হয়-_অর্থাৎ ধার দৃষ্টিপাতেই কপাকটাক্ষ, হাতে ধার জ্ঞানমুদ্রা, 
যিনি সদাই জ্ঞানদানরতা, নৃত্য-গীতাদি কলায় যিনি সর্বদাই প্রসন্না, যিনি নিরলস 
কর্মরতা, পুরবধূবেশে প্রকটা- তুঙগভদ্রাভট-বিহারিণী, আমার জননী জগদ্রদ্বা 
শারদাকে আমি অজভ্রভাবে বন্দনা করি। 
একদা তুঙ্গভত্রা-তীরে শঙ্করাচার্য যাকে সাক্ষাৎকার করে, সেখানেই স্থাপনা 
করেছিলেন 'বহুজন-হিতায়”,_ইদ্ানীং ‘সর্বকল্যাণ-সাধন’-এর জন্ত তাকেই পুন+- 
প্রতিষ্ঠা করেছেন জাহ্বীতটে মহাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ । পুরবধূরূপিণী অদ্বা শারদাই 
শুভ্রবস্ত্রাবগুভিতা মা সারদা, _তুজভদ্রাবিহারিণীই এখন জাহুবীতটচারিণী। ভগবান 
শঙ্করাচার্য-কৃত উক্ত স্তবের মাঝে যে সহজ-সরল মাতৃরূপের ভ্োতনা, প্রপ্রীসারদা- 
দেবীর উদ্দেশে রচিত ও গীত যাবৎ স্তোত্রাদিতেও কি সেই একই ভাবের ব্যঞ্জন! 
আমাদের গোচর হয় না? 
দক্ষিণেশরের মহাপীঠ থেকে কিছুক্ষণের জন্য আমাদের দৃষ্টিকে এবারে ফিরাতে 
ভাই সেই অতীতের দিকে--আমাদের আদি পীঠ শৃঙ্গেরীতে। যোড়দীপুজা থেকে 


« ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ , ২১ 


চলে যেতে ইচ্ছা করি শ্রীবিষ্ার অর্চনায়__ম] সারদা থেকে শারদান্বায় _জ্ঞানদায়িনী 
গুরুপক্তি'সঞারণার যূল উৎসে । 
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আচার্য শঙ্কর তাঁর মণ্ডনীসহ নানা স্থানে পরিব্রাজন-ব্যপদেশে তুঙ্গভদ্র!-তীরে 
এক নির্জন প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। শ্রীবেলী থেকে অদূরে ঘন বনাকীর্ণ এই 
অঞ্চলটির লোকপ্রচলিত নাম শৃঙ্গেরী, এঁতিহাসিক নাম শৃঙ্গগিরি। রামেশ্বর 
তীর্থ পরিমগুলের সন্নিহিত বিভাগুক খাষির আশ্রম ছিল--খাষিপুত্র খন্তশৃ্জের নাম 
অনুসারেই এ স্থানের পরিচিতি শূঙ্গগিরি । এই একান্ত বিজন বনাঞ্চলে বিবিক্তসেৰী 
তপহ্থিগণের তপন্তার বিরাম ঘটেনি কোনও কালেই । বালক শঙ্কর গৃহত্যাগ করে 
গুরুলাভের জন্য দুর্দম ব্যাকুলতা নিয়ে নর্মদার তীরে ওঙ্কারনাথ অভিমুখে যখন যাত্রা 
করেছিলেন, তখন পথে তুঙ্গভদ্রাতীরে শ্রাস্তরসাম্পর্দ এই স্থানেই এসে কিছুকাল 
বিশ্রাম নিয়েছিলেন, এক বৃক্ষমূলে বসে থাকতে থাকতেই এক অভূতপূর্ব দৃপ্ত দেখে 
তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন । দেখেছিলেন, এক বিশাল শিলাধণ্ডের উপরে একটি 
সর্প ফণা বিস্তার করে পরম যত্বে কয়েকটি ভেক শাবককে আশ্রয় দিচ্ছে । অরণ্য- 
স্কুল এঁ স্থানে খাগ্যধাদকের সহজ প্রকুতিজাত হিংসার অভাব দেখে, তাঁর মন 
অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়েছিল-_বুঝেছিলেন স্থান-মাহাত্মা কী প্রবল ! শৃঙ্গগিরি যথার্থই 
খাষি-মুনির তপন্তায় পৃত ও ভী্থাকৃত। এখন প্রায় দ্বাদশ বর্ষ বাদে, ঠিক সেই স্থানে 
এসে উপনীত হয়ে, _সেদ্দিনের সেই বৃক্ষতলে আলীন হয়ে শঙ্করাচার্য পুরাণ সেই 
স্থতিতেই যেন আত্মস্থ হয়ে যান । সমীপে ধার! ছিলেন- পন্পপাদ প্রভৃতি শিষ্যদের 
কাছে আবেগভরে তিনি স্বতিচারণ করতে থাকেন। সঙ্গীরা সকলেই বিমোহিত 
হয়েছিলেন আচার্ধের বর্ণনায় । এ তো৷ সেই গাছটি আজও সাক্ষাদানের জন্ত 
দণায়মান ! 

পন্পপারদ-প্রমুখ অন্তরঙ্গ পরিকরগণ সকলেই তথায় একটি মঠ-স্থাপনার জন্ত 
আচার্ধদেবকে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন,_এমন চিত্তানন্দকর ভজনান্কৃল স্থানে 
সবারই আসন পাতবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে দেখা দিল । বারে বারেই তাঁর! আচার্যকে 
প্রার্থনা জানাতে লাগলেন । প্রথমে শঙ্করাচার্য শিশ্তদ্বের অনুরোৌধ-উপরোধকে 
ততটা গ্রাহ করেন নি। পরে কিন্ত তিনি অনুমতি না দিয়ে পারেন নি। তিনি 
সাগ্রহে অনুমতি দিয়েছিলেন_ কিন্ত এক বিশেষ তাংপর্যপূর্ণ উদ্দেস্টে। বিস্তার 
অধিষ্ঠাত্ৰী সারপ্বাত্রী ভগৰতী সারদা (শারদ) দেবীর যস্ত্র প্রতিষ্ঠার্থ একটি মঠ 
নির্মাণের জন্ত সন্মতি প্রমান করেন-শিল্তদের সকলকে কাছে ডেকে তিনি উদদাত 


২২ « প্রকৃতিং পরমাং? 


কণ্ঠে জানিয়ে দেন £ “এই কার্ষে বিষয়াসক্তি যেন তোমাদের মনকে কদাপি না 
মলিন করে। সন্ন্যাসীর নিজন্ব কোন সম্পত্তি বা বাসস্থান বাঞ্ছনীয় নয়। একমাত্র 
ভগবানকে আশ্রয় করেই তরুমূল, গিরিগুহা বা দেবায়তনই সম্্যাসীর বাসস্থান হওয়া 
বিধেয়। এর বেশি করতে গেলে ত্যাগী আদর্শ হয়ে ক্রমে গৃহীর স্বভাব প্রা 
হয় এবং ক্ষীণপ্রভ হয়ে পড়ে । পরার্থে জগৎ কল্যাণের উদ্দেস্তে আশ্রম বা প্রতিষ্ঠান 
গঠন করা যেতে পারে মাত্র এবং সেটাই হবে মূখ্য উদ্দেশ) । সারদা! দেবী বিদ্ধ! 
ও জ্ঞানের চির অধিষ্ঠাত্রী দেবী । তার আরাধনায় বিস্তার স্ফৃতি হয়, এবং ব্ৰহ্মজ্ঞান 
লাভের সহায়ত করে থাকে । সারদ! দেবীর উপাসনার জন্ত মঠ স্বাপিত হতে 
পারে। কেনস্বরূপ এই মঠ থেকে সর্বত্র জ্ঞান প্রচারের ছার মানবসমাজের কল্যাণ 
সাধিত হতে থাকবে ।” 

পরে পদ্মপাদকে একান্তে ডেকে নিয়ে, তাকে সন্সেহ ভর্ৎ“গনার সুরে আচার্যদেৰ 
পুনকক্তি করেন £ “পন্সপাদ ! সাবধান হও আবার বলছি। বিষয়াসক্তি যেন 
তোমাদের কোনও ভাবেই না অভিভূত করতে পারে। সঙ্ন্যাসীর বাসভবন 
কেন? কেবল--কেবলমাত্র ভগবতী সারদ। দেবীর জন্যই একটি গৃহমাত্র নিমিত 
হউক। তোমর! তার চারিপার্থে অবস্থিতি করতে পার, এমনই কিছু একটা 
ব্যবস্থা কর, এইই আমার অভিমত । তোমাদের জন্য পৃথক নিকেতনাধি যেন 
নিমিত না হয়। বুক্ষতল কিংবা গিরিগুহা অথবা দেবদেউলই হবে তোমাদের 
আশ্রয়স্থল । পদ্পাদ, কঠোর হলেও তোমাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, মঠ-স্বাপনের 
অন্থবোধে তোমর! যেন অবশেষে গৃহবাসী হয়ে উঠোনো। তোমাদের আশ্রয় 
পরমাত্মা-_-একমাত্র শ্রীভগবান। তোমরা তাতেই পরমানন্দে বাস করবে ।” 

পদ্মপাদ্ব স্বীয় আচার্ষের অভিপ্রায় বুঝে নিয়ে অনুরাগী ভক্তগণের সাহায্যে 
অচিরেই দেবী সারঘার জন্যই মার 'একটি গুহ নির্মাণের আয়োজন করে ফেলেন। 
সাধু-সন্ন্যাসীরা মন্দিরেরই অজিন্দে, বা কোথাও পর্ণকুটির বেঁধে নিয়ে সেখানেই 
বাস করতে থাকেন॥ ধনী ভক্তগণের--বিশেষতঃ আচার্যের আশ্রিত সন্তান 
কর্ণাট-উজ্জয়িনীর রাজ! হুধস্বার আহুকৃল্যে ও বদান্তভায় সারদ্বা-মন্দিরের অদূরে 
মন্দিয়কে বেষ্টন করে অবস্ট ক্রমে ক্রমে অরণ্যভূষিতে জনপদের হ্যাট হয়। 

শুভদিনে শুভক্ষণে নবনিমিত গৃহে জরীবিদ্তা যন্ত্র স্বাপনাপূর্বক, ভগবান শঙ্করাচার্য 
শঙ্গগিরির অরণ্যমধ্যে শুঙ্গেরী মঠের প্রতিষ্ঠা কার্য সম্পয় করেছিলেন । আচার্য 
যথাবিধি সারদা! দেবীর পৃজাদি নিজহাতে সম্পন্ন করে, সেখানেই একটি স্তব রচনা 
করে মাকে শুনিয়েছিলেন। ভগবতী সারদার বাঙযরয়ী পূজা এইভাবেই লেদিন 
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নি্পন্ন হয়েছিল । সেই থেকে অন্যাবধি এই ভাবেই পূজাবিধি অমুস্থত হয়ে আসছে। 
ভগবান শঙ্করাচার্ই সারদ্বা-পূজার প্রথম প্রবর্তক-_দ্েবীর জ্ঞানদাত্রী গুরুশক্তির 
প্রথম উদ্বোধক ! দেবী সারদার পুজান্তে তিনি সমাগত শিস্তগণকে আহ্বান করে 
বলেছিলেন ঃ 

(তোমরা উপাসনার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখবে । যতোদিন দেহে বাস করবে, 
ততোদিন উপাসনা করবে । উপাসনার দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় । সংশয়, বিপর্যয় ও 
বিশ্বতে বিনষ্ট হয়। চিত্তশুদ্ধির ফলে একাগ্রতা জন্মে, একাগ্রভাই যোগরাজ্যের 
দ্বার বিশেষ । সঞ্চিত কর্মের দূরিত ক্ষয় হয় এবং শুভাদৃষ্টের সুচনা হয়ে থাকে। 
অতএব ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে উপাসনার অভ্যাস অবশ্তুই রাখবে । কোনও 
পবিস্থিতিতেই এর অবহেলা কোর না। আর লারদ! দেবা বিস্তার অধিষ্ঠাত্রী। 
তার উপাসনায় স্থনিশ্চিত জানবে-_বিষ্াব স্ফৃতি হয়। বিস্তাম্ফৃতি না হলে অজ্ঞান 
যায় না। অজ্ঞান নষ্ট হলেই জ্ঞানের উদয় হয়। আত্মজ্ঞানার্থা নিবৃত্তিমাগাঁ 
সন্ন্যাসীর পক্ষেও সারদ্াদেবীর উপাসনা তার অভীষ্টলাভের পরম সহায় 

যা'হোক, শঙ্করের প্রার্থনায় দেবা সরপ্বতী 'বহুজনহিতায় বন্থজননুখায়” চিরকাল 
সেই মঠে অধিষ্ঠিতা থাকতে শ্বীকৃতা হন্‌। শুঙ্গেরী মঠে জ্ঞান ও বিস্তার অক্ষয় পীঠ 
এই ভাবেই চির নুপ্রতিষিত হয়েছে । শুঙ্গেরী মঠ সন্যাসী ও গৃহী উভয়েরই পক্ষে 
এক মনোজ জাগ্রত বিগ্ভাতীর্থে পরিণত হুয়। পরে শ্রীগুরুর সম্মতিক্রমেই উজ্জয়িনী- 
রাজ সুধস্বা মঠ থেকে অল্প দূরে নিজের বসবাসের জন্য একটি সুন্দর অনাড়ঘ্বর গৃহ 
নির্মাণ করে নিয়েছিলেন এবং তারই দ্বাক্ষিণ্যে আরও বহু কুটির সদৃশ আবাস তৈরী 
হয় যাতে জিজ্ঞান্থ, ভজনশীল গৃহস্থ ভক্তগণ সেখানে থেকে সাধুসঙ্গ সাধন-্থাধ্যায়াদি 
স্বাধীন আনন্দে করতে পারেন। এখানেও স্মরণীয় ঘটন! £ গৃহী কিন্তু তত্বামুসন্ধিংন্থ 
ভক্তগণের ভিড় যতোই মঠকে কেন্দ্র করে বুদ্ধি পেতে থাকে, ততোই তাদের 
বাসোপযোগী আশ্রয়স্থলের অভাব অনুভূত হতে থাকে । ধনী বা সঙ্গতিপূর্ণ ভক্তরা 
ভাদের নিজেদের জন্ত অথবা তাদেরই মতো আরও অনেকের অভাবমোচনের 
উদ্দেশ্তে অধিক সংখ্যক আবাস-ভবন নির্মাণের জন্ত পদ্মপাদাচার্যের মাধ্যমে ভগবান 
শঙ্করের কাছে অনুমতি প্রার্থনাসহ আবেদন করতে থাকেন ক্রমাগত। ভগবান 
তাদের আবেদন শুনে ঈষৎ হাস্তসহকারে পদ্মপাদকে বলেছিলেন ঃঃ “পদ্মপাদ, 
এই জনাই সন্ন্যাসীর পক্ষে এক জায়গায় ঠাই বেঁধে বস! ক্ষতিকারক-_পরিব্রাজক 
জীবনই ভাল। দেখ, এখন কী বিড়ম্বন৷ !--ক্রমেই এই সব গৃহস্থ ভক্তদের আগ্রহে 
“এই নিরালা শান্ত স্থানও এক বড় নগরে পরিণত হুতে চলেছে । কিভাবে ঠেকানো 
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যাবে এখন? যা’হোক, এদের জন্য ঘর-বাড়ি মঠের খুব কাছাকাছি না হওয়াই 
বাঞ্ছনীয়_একটু দূরেই হোক ভক্ত-আবাস।* কাল-প্রভাবে সেই শাস্তপল্লী শূঙ্গগিরি 
এখন বাস্তবিকই এক চিত্তাকর্ষক নগরীতেই রূপান্তরিত। তথাপি এই মহা জ্ঞানতীর্থ 
আজ বিশ্বের গৌরব-_শুজেরী মঠের সর্বত্রই বাগ দেবী সারদার প্রভাব সমান সমৃজ্ৰল 
এখনও । 

শীশ্রসারদার এক বরিষ্ঠসস্তান দ্বামী প্রেমেশানন্দজীর মুখে বহুবার শুনেছি-_ 
ভগবান শঙ্করাচার্ষের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, ‘দেবী সরম্বতীকে 'বহুজনহিতায়” 
শৃঙ্গেরী মঠে প্রতিষ্ঠা তাঁর এক অনবচ্য অবর্ধান।” তিনি তার 'শঙ্করচরিত। গ্রন্থে 
লিখেছেন: 

“শৃঙ্গেরী মঠে মা-সরস্বতী দেবী শঙ্করের তপস্তায় চিরবিষ্কমান। যখনই ধর্মের 
শ্লীনি উপস্থিত হয়, তখনই এই মঠের সাধু সম্প্রদায় ভগবান আবিত্ব ত হইয়া ধর্ম 
রক্ষা করেন। পূর্ণাবতার শ্রীকষ্চৈতন্তদেবের মন্ত্ররাতা ঈশ্বরপুবী ও সন্ন্যাসদাতা 
কেশবভারতী শৃঙ্জেরী মঠের ভূর্বার সম্প্রদায়ভুক্ত । আবার যখন সমস্ত পৃথিবী 
ইহুসর্বহ্বতার অনলে দগ্ধ হইতে চলিল, তখন এই ভূর্বার সম্প্রদায়ের আচাধ 
তোতাপুরী গুরুপরম্পরাগত ব্রহ্গবিদ্া শ্রমদ্‌ রামকুষ্পরমহংসদেবকে প্রদান করিয়া 
মানুষের জন্ত মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন ।” 

‘...মানুযের জন্য মুক্তির দ্বার উদ্ঘাটন’ করতেই শ্রীযদ্‌ রামকুষ্ণপরমহংসদেবও 
পুনরায় সেই দেবী সরদ্বতীর আনুষ্ঠানিক অর্চনা দ্বারা তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
দর্ষিণেশখবর দেবায়তনের সেই প্রকোষ্ঠমধ্যে যেখান থেকে একদা অখিল মানবের 
মুক্তিপ্রদায়িনী জ্ঞানগঙ্গা নিয়ত সহম্রধারে প্রবাহিত হয়েছিল, এবং ষে-প্রবাহ 
অনন্তকাল ধরেই অব্যাহত রইবে যতোই তা লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে ষাক না 
কেন। যুগধর্মপ্রবাহ এই রূপই। ফলহারিণীকালীপৃজার রাত্রিতে সংঘটিত সেই 
নীরব নাটকটির পশ্চাতে মর্মরহন্) এই-ই কি না কে বলবে? 

শ্রসারদা সরম্ঘভীর মানবপ্রতিষায় প্রাপপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন “আচার্যানাং 
মহাচার্য”, যুগধর্মসংস্থাপক শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বয়ং। সরদ্বতীই গুরুমূতির শুল্রোজ্জল 
জননীরপ। লক্ষণীয় যে, প্রীগুরুর বীজ ও সরস্বতীর বীজমন্ত্র অভির--দেবী সারদা, 
ত্রিপুরান্থন্দরী, শ্রীবিষ্া এবং যোড়শীরও তাই। 

অতীতে শঙ্করাচার্য যেমন দেবী সারদার মহিমোদ্তোতক উক্তি তার শিস্ত- 
পরিকরগণের কর্ণে বার বার শুনিয়েছেন, এবারে শ্রীরামকুণও কি তেমনই শুনিয়ে 


যাননি? 
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“ও সারদা, সরহ্বতী-_জ্ঞান দিতে এসেছে---৷” 
“ও জ্ঞানদায়িনী, ও কি যে সে? ও আমার শক্তি ।” 
কব le Ld 
“তুমি যোগেনকে এই মন্ত্র দাও ৷” 
অশরীরী শ্রীরামকৃষ্ণ সম্মুখে আবির্ভৃত--সশরীরে প্রকট হয়ে দেবী সারদাকে 
নির্দেশ দিচ্ছেন বার বার--তিন বার । ঘটনাটির কাল শ্রীরাম গুল অদর্শনের 
পরে। বিরহ-কাতর] সারদা মাতাজী তখন বৃন্দাবনবাসিনী। প্রথম ছৃ'দিন 
ঠাকুরের আদেশকে মা তেমন গুরুত্ব প্রদান না করে শুধু শুনে গেছেন। তৃতীয় 
দিনেও যখন আদিষ্ট হলেন, “তুমি যোগেনকে এই মন্ত্র দাও”--তধন মা অস্থির 
হয়ে উঠে মিনতি জানান ঠাকুরকে, “আমি যে তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত কই না; কি 
করে তাকে আমি মন্ত্র দিই ?” 
রেহাই মেলেনি তাতেও । অমনি ঠাকুরের কণঠন্বর শুনতে পেলেন মা, “তুমি 
মেয়ে যোগেনকে১ বলো, সে থাকবে” আরও জানিয়ে দিলেন কী মন্ত্র দিতে 
হবে। 
সারদা দেবীকে যে শ্রীরামকফদেবই হাত ধরে নিয়ে গুরুর আসনে বসিয়ে 
দিচ্ছেন,”_এ ঘটনায় স্ম্পষ্ট । অধিষ্ঠাপন সমাপনান্তে এযেন পবিত্র অভিষেক । 
কূৃতাভিষিক্তা দেবীও তখন থেকে শ্ব-মহিষায় প্রকট হতে থাকলেন। যোগীন মাকে 
দিয়ে ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন তিনি যোগীনকে--তার মন্তরদীক্ষা হয়নি কি? 
যোগীনও সসঙ্কোচে মাতৃকাশে নিবেদন করেন £ «না, মা, বিশেষ কোন ইষ্টমন্ত্র 
ঠাকুর আমায় দেন নি। আমি নিজের রুচিমতো একটি নাম জপ করি মাত্র ।” 
সকল জড়তা ত্যাগ করে তিনি আরও প্রকাশ করে ফেলেন এঁকালে ষে, তিনিও 
ক্রমাগত ঠাকুরের আদেশ শুনছেন দীক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে । কিন্ত তিনি হিধাগ্রস্ত 
হয়ে মার কাছে এসে তা মুখ ফুটে বলতে পারছিলেন না । 
মা সব শুনে কেমন যেন গভীর হয়ে গিয়েছিলেন--যোগীনকে তখন আর কিছুই 
বলেন নি। পরে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের চিত্রপট ও দেহাবশেষের কৌটা সম্মুখে 
স্থাপনা করে মা পূজায় বসেছেন, খানিকক্ষণ বাদেই তিনি ভাবাবেশের ঘোরে 
যোগীনকে ডাকেন। যোগীনকে ডেকে আনলেন যোগীন-মা। যোগীন নিকটে 
আগত দেখেই গুরুরূপিণী দেবী তাকে বসতে আদেশ করেন এবং এ ভাবাবস্থাতেই 


৬। যোগীন-মাকে। গ্ৰাম 'যোগানম্দ ও যোগীন-মা উভয়েই ছিলেন শ্রীশ্রীমার কাছে 
বযোগেন--একজন ছেলে যোগেন, আর একজন মেয়ে যোগেন। 


২৬ ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং ” 

সোচ্চারে তার কর্ণে মহামন্ত্র প্রদান করে তার দীক্ষানুষ্ঠান সম্পূর্ণ করে দেন। 
যোগীন-মা একটু আড়ালে, পাশের ঘরেই ছিলেন । মা তখন এমনই এক উচ্চ- 
ভাবের স্তরে অবস্থান করছিলেন যে তার কঠন্বরও সেই কালে অসাধারণ উচ্চগ্রামে 
উন্নীত ছিল। মন্ত্র এতো স্পষ্ট ও জোরে উচ্চারণ করেছিলেন যে, যোগীন-ম তা 
দূরে থেকেও শুনতে পেয়েছিলেন । শ্রীরামকৃষ্-পার্ধদ ঈশ্বরকোটি পুকষ স্বামী 
যোগানন্দই গুরুমৃতি শ্রীশ্রীপারদাদেবীর সর্বপ্রথম মন্্রশি্ত, __অবশ্ত আঙ্্ানিক অর্থে। 
এই ভাবেই শ্রীশ্রীঠাকুর অথিল জীবের মোক্ষ ও জ্ঞানদাত্রী গুর আসনে শ্রীসারদা 
দেবীকে সু-অধিিত করে দিয়েছেন নিজেই । 

'আহুানিক অর্থে যোগানন্দই সর্বাগ্রণী শ্রীসারদাদেবীর সাক্ষাৎ কপালাভে-_ 
একথ! বলার তাৎপর্য হচ্ছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকটাবস্থাতেই দক্ষিণেশ্বরে তার 
অপর লীলাসহচর ব্ত্রিগ্রণাতীতানন্দকে সারদা দেবী মন্ত্রধানে ধন্ত করেছিলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে, কিন্তু অতিশয় সংগোপনে সকলের অগোচরে,-_-এ-কথা 
আজ আর অবিদিত ঘটনা নয় । হ্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা? 
দ্বিতীয় ভাগের পৃ’! ২ দ্রষ্টব্য সেখানে রয়েছে £ 

“দীক্ষাগ্রহণের জন্য ঠাকুর তাহাকে (সারদাপ্রসন্নকে অর্থাৎ ভরিগুণাতীতানন্দকে ) 
শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠাইয়] বলিয়াছিলেন,__“অনম্ত রাধার মায়! কহনে না যায় । | 
কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়+।* বর্তমান লেখকের প্প্রকতিং পরমাং* প্রথম 
ভাগের পৃষ্ঠা ৭২-৭৩ দেখলে এ সম্পর্কে আরও আলোচনা সেখানে পাওয়া যাবে। 
তাহলে স্বামী অ্রিগুপাতীতই তো! মায়ের প্রথম মন্ত্রশিস্ত আমাদের সহজ দৃষ্টিতে। 
কিন্ত শ্রীশ্রীমা নিজমুখেই জানিয়েছেন, যোগানন্দ তার প্রথম মন্ত্রশিষ্য,_-শ্রীমং 
সারদানন্দজীও তাই-ই বলেছেন। এই কারণেই আমরাও অতিশয় গোপনে 
সংঘটিত দীক্ষাদানকে এখানে প্রকাপ্তে না এনে, এঁতিহাপিক অনুষ্ঠানালোকে যা’ 
ঘটেছে, তাকেই প্রথমে উল্লেখ করলাম 'আহ্ছ£ানিক অর্থে-র প্রয়োগ সহ। 

তবে একথাও সত্য যে স্বামী যোগানন্দই মাত্র নহেন-শ্রীরামকুষেের অন্তরঙ্গ 
পরিকরগণের মধ্যে আরও আছেন, ধার! শ্রীসারদাদেবীর কাছ থেকেও মন্ত্রপ্রাপ্ত হয়ে 
কুতরুভার্থ। স্বামী ব্রিগুণাতীতের মাতৃ-শরণ লওয়ার কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত 
ইতিহাস। অনুমিত হয়, স্বামী অভেদানন্দও কোনও সময়ে শ্ীপ্রীমায়ের কাছ থেকে 
কিছু পেয়ে থাকবেন । এ-সম্পর্কে ঘতোটুকু তথ্য আমাদের জানা আছে তা থেকে 
আমাদের উক্ত অনুমানকে সত্য বলেই গ্রহণে কোনও বাধ! থাকে না। ‘আমার 
জীবনকথা” গ্রন্থে ( পৃষ্ঠা ১৩৪ ) স্বামী অতে্দানন্দ স্বয়ং লিখেছেন: 


‘ত্বং বৈ প্রসন্না ভূৰি মুক্তিহেতুঃ ’ ২৭ 


“ঞ্রমার স্তোত্র রচনা করিয়া আমি এ সময়েই শ্রীমাকে শুনাইয়াছিলাম এবং 
শ্রম! শুনিয়া আনন্দে আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘তোমার মুখে সরম্বতী 
বসুক।” সেই সময় আমি শ্রীমার হস্ত হইতে জপের মালাও (রুদ্রাক্ষের ) 
পাইয়াছিলাম।” 

তাছাড়াও অন্ত সুত্রে আমর! অবগত আছি যে, অভেদানন্দজী শ্রীশ্রীমা সারদা 
দেবীর বিশেষ কপালব্ধ এবং ভার কাছ থেকেও মন্বপ্রাণ্ । ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্তের 
“জীবন-পরিক্রমা” গ্রন্থের ৯৫ পৃষ্ঠায় যা” তিনি লিখেছেন, তা’ও এখানে উদ্ধৃতির 
যোগ্য । সেখানে রয়েছে £ 

১৩৪৫ সালে আমি রেঙ্গুন যাই। অভেঙানন্দ-শিশ্ত ভূৰন (হরচৈতন্ত ) সেই 
সময়ে রেঙ্গুন রামরুষচ মিশনে থাকিয়া ঠাকুরপূজা করিতেন । আমাকে তিনি 
বলিয়াছেন £ “আমার গুরুদেব মায়ের শিষ্য ছিলেন, বৃন্দাবনে মা তাকে মন্ত 
দ্রিয়েছিলেন। যোগীন মহারাজের দীক্ষার পরেই মার কাছে উপস্থিত হয়ে তিনি 
দীক্ষাপ্রার্থী হন, আর “ঠাকুর তোমাকে কিছু দিয়ে যান নি ?” মার এই প্রশ্নের 
উত্তরে বলেন, ঠাকুর আমার জিভে কিছু লিখে দিয়ে ধ্যান করতে বলেছিলেন, 
কিন্ত কি লিখেছিলেন জানি না । আমার যা” কিছু অনুভূতি, সবই ধ্যান করে 
হয়েছে ।” ঘটনাটি তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি ।” 

ব্রহ্ধচারী অক্ষয়চৈতন্তজী প্রকাশিত উল্লিখিত তথ্যের সমর্থন পাওয়। যায় তীয় 
বিখ্যাত গ্রন্থ করশ্রীসারদা দেবী" সপ্তম সংস্করণে (পৃষ্টা ১১৮-১৯)। সেখানেও 
তিনি স্পষ্টই জানিয়েছেন £ “মা তাহাকে ইষ্টমস্ত্র দান করেন।” শ্রীশ্রীমার হাত 
থেকে রুদ্রাক্ষ-মালা জপের জন্য প্রাণ্তিও একটি ৰিলক্ষণ প্রমাণ যে অভেদানন্দজী 
মার কাছ থেকেই ই্টমন্ত্রলাভ করেছেন। মা তখন (১৮৮৮-৮৯ ) বেলুড়ে নীলাম্বর 
বাবুর উদ্ভান ভবনে--যখন অভেঙ্ষানন্দ স্বামী তৎকৃত স্তোত্র মাকে শুনিয়েছিলেন। 
কথাটা সহজেই বুঝা যাচ্ছে-বৃন্দাবনে মা তাকে দীক্ষা দিলেও, জপমালা 
দিয়েছিলেন পরে বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানে । 

কথামৃতকার শ্রী্__মাষ্টার মশাই সম্পর্কেও আমাদের এরূপ অনুমান । ব্রদ্ষচারী 
অক্ষয়চৈতন্য-সংগৃহীত তথ্য থেকে অন্তত সেই অনুবোধই স্বাভাবিক । “শ্রীণীমার 
মন্ত্রশিস্ত-পরিচয়* প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছে ন-_ 

“তাহার €শ্রীম'র ) সহধমিণীর নিকট যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা 
এইর়প$ ঠাকুরের স্থূল লীলাবসানের পর একদা তাহারা উভয়ে জয়রাষবাদী 
£গিয়াছিলেন। রাত্রে আহারের পরে পুরুষতক্রেরা বহির্বাটীতে বিশ্রাম করিতেছেন 


২৮ ‘ প্রকৃতিং পরমাং * 


এবং স্্রীলোকেরাও সবেমাত্র শয়ন করিরাছেন এমন সময় মার একটি দর্শন উপস্থিত 
হয়। তিনি দেখিলেন, শ্রীম ন্যাংটা ছোট বালকযুতিতে জয়রামবাটীর অলিগলি 
দিয়া ছুটিতেছেন আর ঠাকুর তাহাকে অঙ্গুলিনির্দেশে দেখাইয়া মাকে বলিতেছেন, 
‘দাও, দাও, একে দাও ।* ঠাকুর কি ছেলেকে কিছু দিয়ে যান নি ?-_বলিয়াই 
মা ছেলেকে ডাকাইয়া আনিয়! অন্তের অশ্র্তভাবে তখনই তাহাকে কিছু বলিয়া 
দেন।” 

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর নিজের একটি উপলব্ধি সম্পর্কে একাধিকবার ব্যক্ত 
করেছেনঃ “তখনও মাকে দেখিনি, দেখতে গিয়েছি । মা উপরে রয়েছেন, 
আমি নিচের তলায় বসে-_-আমার হৃংপদ্ম ফুটে উঠল ।”-_এ-উক্তিই কি যথেষ্ট নয় 
ষে, শ্রীমা সারদার অলৌকিক গুকশক্তির কিরণজাল স্বামী বিজ্ঞানানন্গকে স্পর্শ 
করেছিল? [--অক্ষয়চৈভন্ত-প্রণীত ‘শ্রাণ্রীসারদ! দেবী” দ্রষ্টব্য ] 

শ্রীরামকষ্ণ-পার্ধদগণের মতো বিশিষ্ট বিৰেকানন্দ-পরিকরগণের মধ্যেও বেশ 
কয়েকজনই ছিলেন শ্রীশ্রীমা-সারদাদেবীর কাছে মন্তরদীক্ষাপ্রা্ধ__যথ! বিরজানন্দ, 
বিমলানন্দ, প্রকাশানন্দ, বোধানন্দ ও আত্মানন্দ-প্রমুখ বরিষ্ঠ সম্ন্যাসিগণ । বর্তমান 
গ্রন্থের প্রথম ভাগেও এ-প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে । ঠাকুরের সন্তান, হ্বামিজীর 
সন্তান, _কিন্ত মায়ের সন্তান সকলেই । শ্রীশ্রীমায়েরই আশ্রিত- কিন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের 
শিষ্য কি স্বামী বিবেকানন্দের শিশ্ত । এ-এক অপূর্ব সমাহার এবারকার ভাবরাজ্যো । 

ভত্বতঃ শ্রীরামকষ্ণ, সারদাদেবী এবং হ্বামী বিবেকানন্দ এক ও অভিন্ন,--এশ্বরিক 
স্বরূপে তার] অভেদ । ঠিক মানুষ গুরুর দৃষ্টিতে বিচার করলে, তাই দিশাহারা হতে 
হবে ঠিকই,_-প্রচলিত গুরুকরণ প্রথা বা শিশ্ত-নির্বাচন প্রণালীর শ্বাভাবিক রীতি- 
নীতির সঙ্গে অতীব অমিল কিংবা] ব্যতিক্রম চোখে পড়বেই । এই ব্যতিক্রম ও 
স্বাতগ্াই তো তাদের মহিমা--অনন্যসাধারণ অতিলৌকিক মাহাত্ম্য । এক ইষ্টবস্ত 
পরমেশ্বরেরই তিন যুতি প্রকট এখানে,_-আবার যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু হয়ে নিত্য 
সাহচর্য দ্বান করে চলেছেন || এ বড় মধুর ও গম্ভীর তত্ব। তাই-ই তো পরমা 
প্রকৃতি আভ্ভাশক্তি মহাদেবীকে গুরুমূতিতে ভাবনায় এতো! আধ্যাত্মিক রসান্ভূতি 
লাভ হয়ে থাকে, আবার সেই গুরু-মাতাকেই শ্বীয় ইষ্টক্পে প্রত্যক্ষ করতে পারায় 
এমন দিব্য আনন্দ-উপলব্ধিতে হৃদয় ভরে যায় ॥ শ্রীশীদারদার গুরুভাবের অনুধ্যান 
তারই দিব্যভাবের বোধিকামাত্র” _অথব গুরুভাবের তরঙ্গবাহিত হয়ে তার দিব্য" 
ভাবে অগ্রসরণ। 

শ্রীমানদাশক্কর দাশ মায়ের মন্্শিস্ত। তার কিন্ত প্রবল ঝৌক, ইষ্টহৃত্তির 


‘ তৃং বৈ প্রসন্ন৷ ভুবি মুক্তিহেতুঃ ” ২৯ 


( শীরামক্বষ্ণের ) ধ্যান অপেক্ষাও শশরমায়েরই রূপ-ধ্যানের দিকে | ইষ্টধ্যানই 
প্রশস্ত,__সচরাচর গুরু সেই উপদেশই প্রদান করে থাকেন। গুকযূতি ধ্যানের 
বিধি আাছে,__কিছুক্ষণ সহশ্রারে শীগুরুর প্রসন্নমৃতিকে ধ্যান করেই গুকমুত্তিকে ইষ্টে 
লয় করে দিতে হুয়--অর্থাৎ শ্বতন্ত্রভাবে আর গুরুমৃতির ধ্যান অনাবগ্যক । বিস্ত 
হৃংপন্নে গুরুনি্িষ্ট ইষ্টযৃতিকেই অধিক সময় ধ্যান করার বিধান । ই্ধ্যানে তন্ময়তা 
লাভই ধ্যান ভজনের উৎকর্ষতা প্রাপ্তি। বর্তমান ক্ষেত্রে ব্যাকুল সন্তানের আতি 
শ্রীশ্রীমা কিন্ত মিটিয়েছিলেন এক অনবদ্য অনুপম সহজ পক্থায়,_-যেখানে তার 
দ্বকীয় অসাধারণত্ব বা শ্ব-স্বরূপটি আর কোনও মতেই গোপন থাকে নি। তার 
গুকভাবের যে অলৌকিক বৈশিষ্ট্যকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করছিলাম, সেটিই মায়ের 
উক্তিতে সুব্যক্ত হয়েছে। মানদাশঙ্করকে তার গুকরূপিণী দেবী সারদা চিঠিতে এই 
নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন £ 
“কল্যাণবরেযু, 

“...জপ সম্বন্ধে তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা শুধু কমের পক্ষে ১০৮ বার, 
আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল। যি আমার ধ্যান করিতে 
তোমার বেশী ইচ্ছা হয়, তবে তাহাই করিবে । কারণ আমি ও ঠাকুরে কোন পার্থক্য 
নাই,_ শুধু রূপের পার্থক্য । যিনি ঠাকুর, তিনিই এই দেহে আছেন।...ইতি_ 

“আশীর্বার্দিকা তোমার মা ।” 


শ্রীসারঘ। স্বয়ং ভগবতী গুকরূপধারিণী--একাধারে গুরু ও ইষ্ট ছুই-ই। জগদ্‌- 

গুরুশক্তির এই ভাবেই প্রকাশ হয়ে থাকে। 
নং নী সঃ 

মন্ত্রপই শ্রেষ্ঠ সাধন। সাধারণ জীবের পক্ষে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট ও সহজ 
সাধনা আর নেই। “যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি”-_শ্রীভগবান গীতামুখে বলেছেন, 
যাবতীয় যজ্ঞাদির মধ্যে আমি হচ্ছি জপযজ্ঞ। দন্থ্য রত্বাকর এই জপপ্রভাবেই 
মহাকবি বাল্সীকিতে রূপাপ্তরি হয়েছিলেন,_“জপাৎ সিদ্ধি’ এই কারণেই শান্ত 
এবহুমুখে বলে আসছেন। যা’ মনন করলে বা মনে মনে জপ করলে জীব 
অজ্ঞান থেকে ভ্রাপনাভ করে, তাকে বল] হয় মন্ত্র । গুরু সাধারণতঃ মস্ত্রপ্রদ্থানের 
? ভিতর দিয়েই শিশ্তকে ত্রাণের পথ নির্ণয় করে দেন। গুরু যে বীজমন্ত্র দিয়ে থাকেন, 
‘ভক্তি সহকারে তা’ পুনঃ পুনঃ মনে মনে আবৃত্তি করার নামই জপ। নিরস্তর জপ 
করতে পারলে, কালে তা” থেকেই সিদ্ধি সুনিশ্চিত হয়ে থাকে,-_-ইষ্টমৃতির 


৩৩ « প্রকৃতিং পরমাং * 


সাক্ষাৎকার ঘটে। বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ লুকানো থাকে, বীজমস্ত্রের মধ্যেও ঘেন 
এরকমই ইষ্টদেবতা লুকিয়ে থাকেন। ভক্তিবারি সেচন দ্বার! ওঁ বীজ ক্রমে 
অন্কুরিত ও পল্লপবিত হয়ে মোক্ষফল প্রদান করে-_অথব! ইষ্টর্শনের ফলে জীবের 
জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে ও তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। অবোধ শিশুকে বর্ণমালা 
শিক্ষাদান কালে, শিক্ষক ‘ক’_ একটি বর্ণমাত্র লিখে দেন, _শিশু এ অক্ষরের উপর 
কলম বুলাতে বুলাতে ক্রমে সে উত্তম লিপিকার হয়ে ওঠে। অনেকটা যেন এই 
ভাবেই গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা স্থাপন করে পুনঃ পুনঃ মন্ত্রজপ করতে করতে ক্রমশঃ 
চিত্ত নিৰ্মল হয়ে ওঠে মন্ত্র ও মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীর স্বরূপ আপনিই পরিমাজিত নির্মল চিত্তে 
ফুটে ওঠে । গুরু-শিশ্য পরম্পরায় জ্ঞান বিতরণ__অজ্ঞানের নবৃত্তি আদি কার্ধ-প্রবাহ 
এই শাস্ত্রীয় পন্থাতেহ চলে আসছে । গুরু-শিস্তের মাঝে এইরূপই ধার! চির- 
প্রবহমান, সাধারণ বা প্রচলিত বিধান এই-ই। 
কিন্ত জগদ্গুরুশক্তির ক্ষেত্রে এই বিধানে বহুল পার্থক্য,_বিস্তর ব্যতিক্রম আমার্দের 
কাছে অত্যন্ত তাজ্জব ব্যাপার বলে প্রতীত হয়। শ্রীশ্রীসারদ দেখীর গুরুভাব 
বিকিরণের বেলাতেও ভূয়িষ্ট উদ্দাহরণ আমাদের ৃষ্টিপথে ভাসমান, যাতে উল্লিখিত 
কথার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম হবে । কেবলমাত্র মন্ত্র্রদানের দ্বারাই অবতীর্ণ গুরুশক্তি তার 
জীবজাণ-কার্য সমাধা করেন না-_গুরুভাবের প্রকাশ করেন না। তার দৃষ্টিপাতে, 
করম্পর্শে, আশীর্ব১নে, কিংবা মাত্র ইচ্ছাতেই সমীপাগত বা দুরস্থ মানুষের পরম 
মঙ্গল সাধিত হয়েছে, পরাগতি প্রাণ হয়েছে_মা-সারদার লীলাবুত্তের মধ্যে এমন 
দৃষ্টান্ত অগণন |) 
মুখে একটি কথাও বলেন নি- মাত্র প্রসঙ্গ অভয় দুষ্টিপাতে একজনের সকল ভার, 
এমন কি “বকলম” পর্যন্ত গ্রহণে কৃতার্থ করেছেন তাকে, জ্ঞানদা অখিলগুরুমৃতি 
সারার জীবনলীলায় এমন চিত্রও বিরল নয়। উল্লেখযোগ্য একখানি স্বতি চিত্র £ 
বরিশালের অন্নদাচরণ সেনগুপ্ত কলকাতায় এসেছেন এক বন্ধুর সঙ্গে । উদ্বোধনের 
বাড়িতে মাকে দর্শন করতে গেছেন সেবারেই প্রথম_ এবং সেইবারেই শেষ ! মুখ 
ফুটে মাকে কিছু জানননি তিনি,_মা-ও তাকে এক বর্ণও কিছু বলেন নি। অথচ, 
দেগয়া-নেওয়ার লব ব্যাপারই সংসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ওঁ ক্ষণিকের একটি মৌন 
্রণীম নিবেদন আর ব্প্রসন্ন নয়নপাতের মাধ্যমেই । অন্নদবাচরণের নিজের কথা" 
“ঠাকুরের যেসকল কথা পড়িয়াছিলাম, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র গিরিশবাবুর 
বকলম! নেওয়ার ঘটনাটি আমার মনের মতো হইয়াছিল ও প্রাণে গীঁখিয়া 
শিয়াছিল। মনে হইয়াছিল, মার কাছে আমার কেবল ওঁ একটি জিনিসই চাহ্বার 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ৩১ 


আছে--তাহাকে বলিব, ‘মা, আপনি আমার বকলম গ্রহণ করুন| আমার মনে 
মন্ত্র নেওয়ার কোনরূপ ইচ্ছা ছিল না ।-* 

“গঙ্গাস্সান করিয়া মার বাড়িতে গেলাম ও কোন কথা না বলিয়া শরৎ 
মহারাজকে প্রণাম করিয়া দ্রাড়াইলাম । তিনি পরিচয় জিজ্ঞাস করিয়া মাকে 
দর্শনের ব্যবস্থা করিয়া ধিলেন ৷ জনৈক ব্রক্মচারীর সঙ্গে উপরে যাইয়া দেখি, ম! 
আবক্ষ ঘোমট! টানিয়া বসিয়া আছেন । তাহার শ্রীমুধ দেখিতে ন! পাইয়া, আমর! 
কি করিব ঠিক কবিতে না পারিয়া পরস্পব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলাম। 
ব্রহ্মচারী বলিলেন, ‘আপনারা দাড়িয়ে আছেন কেন? প্রণাম করে নিন।” আমি 
মার পার্দপন্মের উপর একটি আপেল রাখিয়া প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিলাম, “মা, 
আপনি আমার বকলম! গ্রহণ করুন।, মাথা তুলিয়! উপরের দিকে চাহিবামাত্র 
দেখি,__-মার আবক্ষ ঘোমটা মাথার উপরে উঠিয়াছে ও সুপ্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে 
চাহিয়া আছেন ; তাহার মুখে এক অপূর্ব, সেহমাথা, মৃছ্মন্দ হাসি ! তাহার সম্মিত 
মুখেই আমার প্রার্থনার উত্তর পাইলাম ; মুখ ফুটিয়া আর কিছুই বলিবার প্রয়োজন 
বোধ হুইল না । মাকে স্থুলচক্ষে আমার এই প্রথম ও শেষ দেখ! ৷ সেই দিন হইতে 
অন্তর চিরকালের জন্য অভী হইয়া গিয়াছে । 

“অনেকদিন পরে একবার মনে হইয়াছিল, মা আমাকে এখনও মনে 
রাখিয়াছেন কিনা কে জানে! ইহার কয়েকদিন পরেই কলিকাতার জনৈক 
আত্মীয়ার কাছে শুনিলাম, মা তাহাকে “বরিশালের অন্নদা'র কুশল জিজ্ঞাসা 
করিয়াছেন ।” 

[ ব্রহ্মচারী অঞ্গমটৈতন্ত-প্রণীত 'শ্রীশ্রীপারদ! দেবী” পৃষ্ঠা ১৭৮-১৭৯ ] 
মন্ত্রদীক্ষাদান না করেও এভাবে কৃপা বিতরণ ব! ভার-গ্রহণের ঘটনা আরও 
কতোই রয়েছে শ্রীশ্রীসারদ! দেবীর জীবনলীলায় । মনে পড়ে শ্রীহট্ট জেলার 
ছুলালি পরগণার সুরেন্দ্রনাথ গুপ্তের কথা । স্থরেন্্রনাথ নিজ বিষয়াসক্ত পিতার 
জন্ত একদিন কাতরে শ্রীশ্রীমার কৃপা ভিক্ষা করেন। পিতৃতক্ত পুত্রের আতিতে মা 
বিচলিত হন সত্যই । অবশেষে পুত্রকে আদেশ প্রদান করেন, কোনপ্রকারে তার 
পিতাকে একবার নিয়ে আসতে মায়ের কাছে। বান্তবিকই স্বরেন্্নাথ পিতাকে 
মাতৃচরণ সকাশে আনয়ন করেছিজেন। আশ্চর্য এই যে ন্ুরেজ্রের পিতা 
বৈকুষ্ঠনাথ গু মায়ের দর্শনমাত্র লাতেই ধন্ত হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার বিয়া- 
শক্তির ভাবও সেই থেকেই শিথিল হতে শুরু করে। আযুল পরিবর্তিত জীবনের 
৯ উত্তরকালে স্বামী সংসঙগানন্দ - ভ্রীতীমায়ের মল্যাপষ্য। 
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শেষ প্রান্তে 'বৈকু্ঠনাথের মুখে প্রায়ই শোনা যেত--“মা যদি দেবতা না হুন, তো 
দেবতা আর কে?” অগ্ডিমে তিনি মুখে ‘মা’, ‘মা’ উচ্চারণ সহ সংসার-নাটকের 
যবনিকা-পাত করেছিলেন। 

অবতীর্ণ জগদগুরুর জ্ঞানদা শক্তি যখন জীবোদ্ধারকার্ষে নিরত হুন, তখন 
আমাদের কল্পনাতীত বিচিত্র সব উপায়ে ও কৌশলে দুরদুরাস্তের মোক্ষার্থা মানুষকে 
আকর্ষণ করে আনেন,_-অথব! আপনিই কোন্‌ অলক্ষ্য পন্থায় ভার সমীপবর্তা হয়ে 
সন্গিধি প্রদান করে থাকেন-_তাকে পুর্ণকাম করেন বা মনোতীষ্ প্রদান করে 
থাকেন। সাধারণ গুরু-শিষ্যের ক্ষেত্রে যা” নিতান্তই অভাবনীয় ও অবাস্তব, 
কিংবা অসম্ভব । আধ্যাত্মিক রাজ্যের এতো সব নিগুঢ় ইতিহাস মানবের কাছে 
চির অজ্ঞাতই থেকে যেত, যদি না এই মাত্র সেদিন এই পৃথিবীর মাটিতেই তাঁকে 
যৃতিধারিণী দেখা যেত । 

মন্ত্র অনুপস্থিত মন্ত্রধান-হুজ অনন্ত । তথাপি মৃকি-প্রদান-_-ভবসমৃদ্র-পারের 
ব্যবস্থা !! হাওড়া রামকষ্ণপুরের হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শৈশবে কুলগুরুর কাছে 
দীক্ষাপ্রাথ বলে অনুমিত । মাঝে মাঝে তাকে দেখ! ধেত বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতৃ- 
সন্দর্শনে আসতেন-_কিন্ত মার সঙ্গে তেমন কিছু কথাবার্তা বলতে তাঁকে কেউই 
কখনো দেখেননি । তবে আসা-যাওয়ার কারণে সাধু-ব্রন্ষচারীরা কেউ কেউ 
চিনতেন তাকে । অনেকে তাকে পরামর্শও দিতেন যাতে তিনি মাতাঠাকুরানীর 
কাছে দীক্ষা প্রার্থনা করেন। হারাণচন্্র কিন্ত নিশ্চল ছিলেন বরাবর কিন্তু লক্ষ 
করা যে, তার ভগবদ্ভাবে তন্ময়তা যেন উত্তরোত্তর বাড়ছে । মায়ের চরণপ্রান্তে 
এসে পতিত হতেন-__নীরবে উঠে বাড়ি চলে যেতেন। কেউ কিছু বললে, মৃত 
হেসে সামন্ত দু'এক কথায় জবাব সেরে দিতেন। দীক্ষার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও 
এ একই ভাব দেখা যেত। কখনও বা এমন একট! ভাবের প্রকাশ লক্ষ করে 
সকলে অবাক হতেন,--তার বক্তব্য ছিল যেন এই £ “দীক্ষা আমার হয়ে আছে 
বলেই তো এতোদিনে ইঞ্টদর্শন করতে পারছি!’ অবশেষে একদিন সকল ছন্দের 
অবসান ঘটিয়ে দিলেন ম! নিজেই, _ সকলেই শ্রদ্ধা ও বিশ্ময়ে হতবাক হয়েছিলেন 
সেদিন। হারাণচন্দ্র এসে মাতৃপদে লুণ্ঠিত হয়েছেন-_অন্তর্যামিনী সারদা স্মিতমূখে 
শেষ কথাটিকেই আনশীর্বাণীন্বরপ শুনিয়ে দিলেন £ 'বাবাঃ এই তোমার শেষ জন্ম*। 
হারাণচন্দের উত্তর জীবন মোক্ষপ্রদাক্িনী দেবীর শ্রীমুখের কধারই সজীব ব্যাখ্যা 
বলে মনে হ'ত সবার কাছে। 

অনুরূপ আরও একজনের কথা প্রসঙ্গত: মনে আসছে। জয়রামবাটীর অদূরে 
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কোয়ালপাড়া গ্রামের হরিপদ মাঝি তাদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষাপ্রাণ্ত। শ্রীশ্ীমা 
তাকে খুবই স্সেহ করতেন, একদিন সহসা এক অদ্ভুত আদেশ করে বসলেন, 
“তোমার হট্টমন্ত্রটি উচ্চারণ করে শুনাও তো আমাকে 1” হরিপদ অসঙ্কোচে মায়ের 
আদেশ পালন করা মাত্রই-_সন্মুখে দাড়ানো দেবী সারদাকে দর্শন করলেন, 
অশেষমহিমান্বিতা শ্রীহূর্গারূপে । ইষ্ট সাক্ষাৎকার অমন আচম্বিতে হওয়া মাত্রই তিনি 
মায়ের শ্রীপদে আত্মসমর্পণ করেন । 

আর একটি আশ্চর্যজনক কিন্তু অত্যন্ত ভাবগ্যোতক ঘটনা, আমর! জেনেছি 
শ্রীশীসারদ] দেবা’ গ্রন্থ থেকে । বরিশালের শ্রীপ্রেমানন্দ দাশগুধ__শ্রশ্রীমার কথা 
কিছুই জানতেন না, কারও কাছে শোনেনও নি -তার কোন ছৰি পর্যন্ত দেখেন 
নি। অবশ্য ছবি তখন খুবই দুশ্রাপ্য বাইরে কোথাও প্রকাশিতই হয়নি তখনও 
পর্যস্ত। বরিশালে আছেন শ্রাাশগুপ্ত। একদিন গভার রাত্রে একটা স্বপ্নের 
প্রবল প্রভাবে তার ঘুম ভেঙ্গে ষায়। কিন্ত স্বপনদৃষ্ট ব্যাপাবটি তখন বুকের মধ্যে 
আলোড়ন তুলছে--যেন তখনও পর্যন্ত একটি তীস্ব কঠম্বর তার কানে বেজেই 
চলেছিল। তিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন- কোনও এক মানবারপিণী দেবী তাকে ডেকে 
বলছেন, ‘তুই এখনও বসে আছিস? তোর যে বয়স হয়েছে! এখন শুভ সময়। 
আমি কত কষ্ট বরে সাত সমুদ্দূর তের নদী পার হয়ে এসেছি-_আয়, আমার সঙ্গে 
চলে আয় !, 

কিছুদিন পরেই পূজার ছুটিতে দাশগুপ্ত মশাই বেড়াতে বেড়াতে মায়ের বাড়ির 
সদর দরজায় গিয়ে হাজির হতেই দেখেন, এক নারীমৃতি সানে যাচ্ছেন। 
হতচকিতের মতে এ যৃতির সম্মুখে গিয়ে তিনি দাড়িয়ে পড়েন এবং লজ্জা -সম্তরমহীন 
অপলক দৃষ্টিতে তিনি স্বপ্রদষ্ট সেই মানবীমৃতিখানির দিকে তাকিয়ে রইলেন। 
অপরিচিত এক আগন্তক পুকষকে দেখে, মা কিন্ত কিছুমাত্র বিস্ময় বা সঙ্কোচ প্রকাশ 
তো করলেনহ না, পরস্ত অত্যন্ত সেহমধুর কে, ষেন চিরপরিচিত এবং বহু 
-অপেক্ষিত আত্মীয়জনের উদ্দেশে বলে ওঠেন £ “বাবা এসেছ ? আমি তোমারই 
জন্য অপেক্ষা করছিলুম । যাও যাও, এখুনি স্থান করে এই ঘরে এসে বোস। 
আমিও সান করে আসছি-_ পরে তোমাকে ডেকে নেব !'” প্রেমানন্দ দ্বাশগুপ্তকে 
মা এমনই এক অভিনব প্রণালীর মধ্যে আকর্ষণ করে টেনে এনে আশ্রয় দিয়ে- 
ছিলেন। 

আমর! শুনেছি স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর মুখে - শ্ীশ্রীমা যখন উদ্বোধনে খুবই 
অন্থস্থ, কাউকেই দর্শন করতে দেওয়! হচ্ছেনা দর্শনাদি একেবারেই বন্ধ, তখন 
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একদিন এক পারসী যুবক এসে উপস্থিত_দর্শনাথাঁ। যুবকটি নিচে বসে থাকলেন 
_তাকে দোতলায় যেতে দেওয়া হল ন! । মায়ের কাছে যুবকের আগমনসংবাদ 
জানানোর কোন প্রশ্নই ছিল না-তাই কিছু জানানো হয়ও নি। এদিকে 
আশ্চর্যের কথা__মা সহসা একজনকে ডেকে বললেন, নিচে একটি ছেলে বসে 
রয়েছে বহুক্ষণ ধরে তাকে উপরে নিয়ে আসতে । “আমার কাছে এনে দাও 
তাকে।” যুবকটিকে মায়ের পদপ্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হ'ল, _কিন্ত স্বামী সারদঘানন্দ 
তখনও পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেন নি। যুবকটিকে মা একাই কাছে পেতে 
চাইলেন,__অপর সকলে ঘরের বাইরে সরে গেলেন । যুবক কিছুক্ষণ বাদে নিচে 
নেমে যাওয়াতে, তার মুখশীর ও চেহারার অদ্ভুত উজ্জ্লত] দেখে সকলেই স্তম্ভিত ও 
বিস্মিত তধন। জিজ্ঞাস! করে জানা গেল যে, যুবকের সুপ্ত মনোবাঞ্ছা মা পূর্ণ 
করে দিয়েছেন, _পার্পাঁ যুবকটি মার চরণাশ্রয় লাভে ধন্য হয়েছেন । মা তাকে এই 
ভাবেই মন্ত্রীক্ষা দান করেছিলেন । সেদিনের সেই পাস যুবকটি আর কেউই 
নন্‌, চিত্রজগতের সুপ্রসিদ্ধ নট ও প্রযোজক, বোশ্বাইয়ের খ্যাতনামা সোরাব 
মোদি। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পরে এই ঘটনার কথা জানতে পেরে মন্তব্য 
করেছিলেন--“মার যদি এক পালা শিষ্য করার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা’হলে আমার 
আর কি বলার আছে?” 

সেদিনের সেই পাসাঁ যুবক-_উত্তরকালের প্রবীণ চিত্রপ্রযৌজক শ্রাসোরাব 
মোদি একবার চক্ষৃচিকিৎসার্থ যখন বোম্বাই রামকষ্জ মিশন হাসপাতালে ভি 
রয়েছেন, তখন মিশন-আশ্রমের তৎকালীন অধক্ষ স্বামী নিরাময়ানন্দ তার সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলেন । ঘনিষ্ঠত1 সুত্রেই সোরাবজী ভাই-র কাছে নিরাময়ানন্দজী 
তার দীক্ষালাভের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করার স্থষোগ পেয়েছিলেন একদিন । লোরাবৰ 
মোদি আবেগভরে সেই অতীত দিনের পুণ্য স্বতিচারণ করেছিলেন স্বামী 
নিরামরানন্দের কাছে । তিনি যা’ বলেছিলেন, আমর! নিরাময়ানন্দজীর মুখে 
তা'ই শুনেছিলাম । নিরাময়ানন্দজীকে তিনি বলেছিলেন ঃ 

“যদিও মা আমার ভাষা বুঝতেন না, এবং আমিও মায়ের ভাষা জানতাম 
না,__-কিন্ত আনার আত্তরিক জিজ্ঞাসা ও আকৃতি তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। 
ভাষা আমার দীক্ষার সময়ে কোন বাধা হয়ে দাড়ায়নি। মা বাংলাতেই যা বলার 
বলেছিলেন। আমার তা’ বুঝতে কোন অস্থবিধা হয়নি এবং আমার বক্তব্যও 
মায়ের বুঝতে কোনও অন্থবিধা হয়নি দেখেছি । কারণ তিনি ছিলেন অন্তর্দশিনী । 
আর তার ভালবাসার কথাই বা কি বলব! মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেবার 
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সময় আমি মাকে বলেছিলাম, “যাই মা’। আমাকে অবাক করে দিয়ে ম! 
বলেছিলেন, ‘যাই বলতে নেই বাব।, আসি বলতে হয়।’ মায়ের এই ছোট্ট কথাটি 
শুনে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম । কী অদ্ভুত ভালবাসা মাখানো কথা ! 
বস্তুত মাকে আমার মনে হয়েছিল মা Wonderful and Beautiful I” 

উল্লেখ নিশ্রয়োজন, সোরাবজীর ইংরেজী কথাকেই নিরাময়ানন্দজী তার মুখের 
ভাষায় পুনস্ক্তি করেছেন। তবে ‘Woaderful and Beautiful’ কথাটিকে 
ভাষান্তরিত তিনি করেন নি। 

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত লিখিত রাম! সারদামণি দেবী’ গ্রন্থে দু*টি বালকের 
কথা আছে, যারা শীশীযার মন্ত্রশিন্ত বলে অবশ্ঠই পরিগণিত হবে। একটি বালক 
বছর বারে] বয়স হবে--একদিন উদ্বোধনে এসে মাকে প্রণাম করেই কাদতে শুরু 
করে। কাদছ কেন? কাদছ কেন? সবাই জানতে চাইছে। এক উত্তর 
“মায়ের কৃপা চাই'। সকলেই ভাবল--ছলেমান্ুষ] । হাতে মিষ্ট দিয়ে বিদায় 
করে দিল তাকে । পরের দিন খুব ভোরে এসে উদ্বোধনের বাইরের পিকে 
রোয়াকে একা একা বসে আছে ছেলেটি । মাকে কিন্ত কেউই সে-কথা জানায়নি, 
_বা সকলের চোখেও পড়েনি ছেলেটিকে । মা কিন্তু রাধুকে চুপি চুপি বললেন £ 
“নিচে গিয়ে দেখবি, রাস্তার ধারে রোয়াকে বসে আছে একট] ছেলে । তাকে 
আমার কাছে নিয়ে আয় সঙ্গে করে*। রাধু যথা আদেশ পালন করে। ছেলেটিকে 
ডেকে নিয়ে এশ্রীম! মন্ত্ীক্ষ। প্রদান করেন অতি গোপনে । কিন্তু সামান্ত এ এক 
রতি বালককে মন্ত্র দেওয়াতে গুঞ্জন উঠল মায়ের বাড়িতে । অনুযোগ শুনে ম৷ 
জবাব দিয়েছিলেন £ “তা যা” হোক বাপু, ছেলেমান্ষ--কাল তো অমন করে 
পায়ে ধরে কাদলে | কে ভগবানের জন্য অমনটি কাদছে বল দেখি? এ মতি 
ক'জনের হয়?” 

একবার জগন্ধাত্রী পৃজার সময়ে রশাচি থেকে একটি বালক জররামবাটা এসেছিল 
কারও সঙ্গে । পুজার মধ্যে মা খুবই ব্যস্ত থাকায় বালকটিকে কেউই সাহায্য করতে 
পারেন নি মার সঙ্গে একটু দেখা করিয়ে বা আলাপ করিয়ে দিতে । পৃজ হয়ে গেলে 
সকলেরই ফেরার পাল! ৷ চলে যাবার দিন খুব ভোরেই ভক্তেরা একে একে মার 
ঘরে গিয়ে তার চরণ-বন্দনা করে আসছিলেন । সবার শেষে সেই বালক একাকী 
মার ঘরে ঢুকে যায়--এবং মায়ের পাপনে মাথা রেখে অশ্রুজল ফেসতে থাকে । 
মার প! ভিজে গেল বালকের চোখের জলে । ম! তার হাত ধরে উঠিয়ে বললেন, 
“কাছ কেন বাবা? কি চাও--মস্ত্র নেবে? বালক ফু'পিয়ে ফু'পিয়ে তখনও 
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কীদছে-_মুখে কোনও কথা হলতে পারছিল ন! । মা কিন্ত তার কোনও উত্তরের 
অপেক্ষা না করেই, তক্ষুণি সকলকে ঘবের বাইরে চলে যেতে আদেশ দেন। 
দরজা! ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন মা নিজ হাতেই । বালকের নয়নবারি মুছিয়ে, 
কাছে টেনে বসিয়ে তার কানে মহামন্্ব দিয়ে দ্রিলেন। দীক্ষাপ্রাপ্ত বালক 
পরমানন্দে নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল-- কোনও দিকে জার তার জক্ষেপ 
ছিল না। 

জগৎকে ত্রাণ ধার বর্ণ, তিনি কোন্‌ বিধিনিয়মের অনুসরণ করবেন? তাই 
তার গুরুশক্তি প্রবটনের ব্যাপারেও এমন সব বৈচিত্র্য সমুজ্জলত্ত1 আমাদের দৃষ্টিকে 
বিন্থয়াবিষ্ট বরে রাখে রুদ্ববাক্‌ বরে ভোলে। স্থান-বণল-ভাষা-জাতি-পরিস্থিতি 
বিছুই অন্তঃ1য় হতে পারে না এই দুর্বার গুব ভাব সঞ্চাঃণার পথে । 

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দরক্িণভারত ভ্রমণকাঁলে দেবী সারদা লোনও রেল ষ্টেশনে 
এসে পৌঁছেছেন মাত্র ট্রেনের কামরায় মা উঠে তসেছেন। এমন সময় দক্ষিণ 
ভাঃতীয় বোনও ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে কামরায় দেবার কাছে কৃপাপ্রার্থী হন। 
বাইরে খন বৃষ্টি হচ্ছে, ট্রেন ছাড়তেও হ£ড় বেশী সময় আর বাকী মেই। কপার 
সমুদ্র তখন উদ্বেল। সবলেই সবিশ্ময়ে দেখলেন, শ্রশ্রীমা কৎন্‌ নেমে গিয়ে, বৃষ্টির 
ভলে নিজ বরুবমল দু'টি ধুয়ে নিয়েই রেল ষ্টেশনে দাড়িয়েই £বিত বিছু)তের 
গতিতে সেই আগন্তক ভভ্তটিকে দীক্ষা প্রদান করলেন। কৃত্কৃতার্থ ভক্তটি এ 
বৃষ্টিসিক্ত প্লাফৈমেই মায়ের চরণে আতুমি দণ্ডবৎ পতিত হলেন! 

এ-ছাড়াও আমাদের কাছে শ্রদ্ধেয় ভামুপিসী-প্রদত তথ্য আছে £ শ্রিশ্রমা 
এব বার জয়রামবাটীতে পাশাপাশি শায়িত অবস্থাতেই এবটি গ্রাম্য জেয়ে--তার 
বাল্যসধীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্বামী বীরশ্বরাদন্দজী-€ভ্‌ূ মহারাজের 
মুখেও এই ঘটনাটি শুনেছি আমরা। তার ম্থৃতি £ “.. এববার এবটি মহিলা তার 
সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন । এই মহিলাকে ছোটবেলা! থেবেই মা চিনতেন, 
একসঙ্গে খেলাধুলোও বরেছেন। দুপুরবেলা খাওয়ার পরে এবসঙ্গে মায়ের ঘরে 
পাশাপাশি শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন। এই অবস্থাতেই ম! তাকে দীক্ষা দিলেন ।* 

একবার জয়রামবাটীতে ছাচত্লায় দণ্ডায়মান--অকন্মাৎ এক নবাগত ভক্ত 
এসে মার চরণে পতিত হ'ন। মা তাকেও এ ছাচতলায় দীড়িয়েই মন 
দিয়েছিলেন। (দ্ৰষ্টব্য £ ‘শীশ্ৰীমা সারদামণি দেবী"--মানদাশঙ্কর দাশ) 

শ্বামী ঈশানানন্ন--বরদা মহারাজ-কধ্তিত একটি জক্ষয়-স্থতি। দেবী সারদার 
অভয়া ও জ্ঞান! রূপের যুগপৎ সম্মিলন একটি মাত্র ঘটনা-চিত্রেই । কোয়ালপাড়া 
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জগা আশ্রম থেকে বেরিয়ে শরীশরমা একদিন খুব ভোরেই যাত্রা করেছেন রাধুব 
বাড়ির দিকে । সঙ্গে সেবক ব্রহ্মচারী বরদা। মাঠের পথে মা চলেছেন। সহদ! 
এ মাঠের মাঝেই দেখা স্থরেশ চৌধুরী নামে একটি ছেলের সঙ্গে _পুিসের 
নজরবন্দি থেকে সন্ত ছাড়া পাওয়]। স্বদেশী যুগে এরকম ছেলেদের প্রতি 
পুলিশের কড়া নজর থাকত। ছেলেটি ভীত সন্ত্রস্ত পদে মায়ের পথ আগলিয়ে 
দাড়িয়ে--করুণ মিনতি, তাকে যেন মা কপা করে দীক্ষা প্রদান করেন। মা 
ছেলেটির মিনতি শুনেই করুণায় অধীর হয়ে পড়েন। সেবককে মা আদেশ 
করলেন, কাছের এ পুকুর থেকে একটি গেলাসে করে একটু জন আনতে । জল 
আনা হলে, ব্রহ্মচারী সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, “আসন এনে দেব কি?” মা 
বললেন “না থাক । আর যেতে হবে না। দু'টো খড় দাও, আমরা 
দু'জনে বসি ।* সেবককে একটু দূরে সবে থাকতে নির্দেশ দিয়েই মা একটি খড়ে 
নিজে ও অপরটিতে সেই ছেলেটিকে বলতে বললেন। পরে আচমনান্তে এীশ্রমা 
তাকে যন্্রণীক্ষা প্রধান করেন। দাক্ষান্তে মায়ের আদেশে মায়ের বাড়ি থেকে 
একটু মিছরি এনে দেওয়া হলে, মা তা ঠাকুরকে নিবেদন করে, পরে ওতে নিজের 
জিহ্বা স্পর্শ করে প্রসাদ করে ছেলেটির হাতে দিলেন। দীক্ষান্তে যুবকটি 
শ্রপ্নীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বিদায় নেয়। 

প্রীতীদারণ! দেবী যখন স্থুলর্দেহে প্রকট ছিলেন, তখন তার এবম্্রকার গুরুণক্তির 
প্রকাশব্যগ্ক ঘটনাবলী বহুবিদিত ন! হলেও বিরল বা হ্বপ্প-জ্ঞাত ছিল না। তার 
লীলাবসানের পরেও কিন্ত মানবপন্তানের প্রতি দেবার দক্ষিণামৃতিতে আবির্ভাব 
বা’ প্রকাশ মোটেই স্তব্ধ হয়ে নেই। “কোন কোন ভাগ্যবান দেঁখিবারে পায়।* 
জগৎপাবনী গুকশক্তি নিত্য,_দেবী সারদার জ্ঞান! গুজ্মৃতিও তাই শাখতকালের 
জন্যই ভাম্বর । কেন, কোন্‌ যুক্তিতে, এ-সব প্রশ্ন অবান্তর এধানে,-_যা ঘটে 
চলেছে তাকে বরণ করে লওয়াই শ্রেরঃ। যুক্তি-তর্কের যেখানে অবলান-- 
আধ্যাত্মিকতার স্থচনা সেখান থেকেই । “End of philosophy is the 
beginning of 151181010.-_আপ্তবাকা এই-ই । এখনও অবধি সারা পৃথিবীতে 
এমন কতো ঘটনাই অহনিশ ঘটছে, যাতে উপলব্ধির বাকী থাকে ন! যে শ্রীন্িমা 
গুরুরূপে রক্ষা কত্রাঁ” _জ্ঞানদা্গিনী মৃতিতে সদ! জাগ্রতা । এখনও কতো ভাগ্যবান- 
ভাগাবতী মার অশরীরী কণ্ঠে মন্বদীক্ষাও পাচ্ছেন-_-শোকে সাত্বনা লাভ করছেন, 
সঙ্কটে পথের নির্দেশ পেয়ে বিপন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছেন । 

্্ধাগারী অক্ষঃঠৈতন্তজীর কাছে জানা গেছে এমনই একটি উদ্দীপনাকর 
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সংবাদ। প্রসিছ্ধ মণীষী অধ্যাপক পি. বি. জুন্নারকর বোম্বাই থেকে ঢাকা 
এসেছিলেন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কর্মে ব্রতী হয়ে। তিনি মাঝে 
মাঝেই এক অপরিচিতা মাতৃমূতির সাক্ষাৎকার পেতেন স্বপ্রকালে। জানতেন 
না এঁ হ্বপ্নচারিণী কে, বুঝতে পারতেন না এ মাতৃরূপধারিণীকে। অধ্যাপক 
জুন্নারকর একদিন ঢাকা শ্ররামকুষ্ণ মঠে আগমন করেছেন। মঠের মন্দিরে স্থাপিত 
বেদীতে শ্রম! সারদাদেবীর প্রতিকৃতিধানিকে দর্শন করেই চমকিয়ে উঠেছিলেন 
জুন্নারকর । তার এভোদিনের ঘোর কেটে যায় এ এক পলকের দর্শনেই। তার 
বুঝতে বাকী থাকে নি যে, মন্দিরে সংস্থাপিত এই মা-ই এতোকাল যাবৎ তাকে 
সাক্ষাৎকার দান করে, তাকে অপাথিব আনন্দের অধিকারী করেছেন। চিনলেন 
তিনি তার ম্বপ্রে-দেখ! মাতৃষূতিকে । 
ঘটনাটি বিস্ত শ্রপ্রীমা সারদা! দেবীর স্থূল অপ্রকট হবার অনেক পরের । 


অখিল গুরুশক্তি এবং বিশ্মাতৃত্ব এই উভয় ভাবের সম্মিলিত উপাদানে গড়া 
তন শরসারদ! দেবীর । তাই-ই তো এখানে গুর-শিষ্য সম্বন্ধ এবং মাতা-সম্তান 
সম্পর্ক,_ এই ছুই স্ুত্রেই গ্রথিত হয়েছে পারস্পরিক নির্বন্ধ,--পৃথিবীর অধ্যাত্ম 
ইত্তিহাসে যা অভিনব ও অভূতপূর্ব তে! বটেই-_গভীর ভাবগ্যোতকও। সন্তান 
কথা বলেন এক ভাষায়, মায়ের অন্ত ভাষা, _কিস্তু একটি আশ্চর্য দিব্যভাষা তথাপি 
বি্চমান ও ক্রিয়াশীল, ধার সাহায্যে সন্তান তার সকল অন্ভাতিকে ও ধারণাকে 
মায়ের কাছে ব্যক্ত করছেন, মা-ও সন্তানের হৃদয়ে অন্ুপ্রবিষ্ট করিয়ে দিচ্ছেন তার 
বক্ষ-উৎসারিত প্রতিটি আশিস্‌-কণাকে। তৃতীয় ব্যক্তি অনুপস্থিত অনুবাদক বা 
দোভাষী কেউই নেই। তবুও মাতা-পুত্রের আধান-প্রদ্দান অবাধ ও অব্যাহত দেখ! 
গেছে সর্বত্র । এও এক অঘটন-ঘটনকুশলতা! নয় কি দেবী সারদার ? তার সর্বব্যাপী 
ও সর্বাবগাহী জানদ। গুরুশক্তি তথা মাতৃত্বেরই পরিচায়ক অবস্ত অবধার্য। 

কর্ণেলিয়াস্‌ হেবম-_হুল্যাণ্ডের এক তুরূণ--আমেরিকা প্রবাসী--১৯০৬ 
্রীষ্টাবে প্রথম বারে ভারতে এসে প্রায় বছর ছয়েক ছিলেন। এ কালের মধ্যে 
১৯১১-র কোন সময়ে ছিনি কলকাতায় গ্রশ্রীম! সারদা দেবীর কাছে মস্ত্রদীক্ষালাভে 
ধন্ত হন। উত্তর জীবনে ইনিই শ্রামকষ-পরিমগ্ুলের বহমান সন্যাসী স্বামী 
জডুজানন্দজী--গুরদ্বাস মহারাজ। খুবই উচচকোটীর মহাত্মাএবজন স্ুউন্নত 
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বৈদান্তিক বলে তিনি অত্যন্ত ভক্তিভাজন ছিলেন সকলের কাছে। পুরাতন 
স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর মাতৃচরণে স্বানলাভের কথা আবেগজড়িত কণে 
বলতেন। শ্রীশ্রী তাকে মন্ত্রদানের পরেই বলেছিলেন, প্ভ্যাখো বাবা, মন্ত্র সব 
সময়েই মনে মনে জপ করতে পারা যায় । তবে জপের ঠিক ঠিক ফল পেতে হলে, 
সময় করে নিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসে ইঞ্টের ধ্যান এবং মস্রার্থ ভাবনা সহ ইষ্টমস্ত্র জপ 
তোমাকে করতেই হবে|” 

গুরুদাঁস মহারাজকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, দ্ীক্ষাকালে তার কীরূপ অভিজ্ঞতা 
হয়েছিল? বিশেষ করে তিনি বাংলা বুঝেন না এবং দীক্ষাদাত্রী মা ইংরেজী 
বলতে পারেন না,_-কাভাবে সেই দেওয়া-নেওয়ার অনুষ্ঠানটি নির্বাহ হয়েছিল ? 
প্রশ্নের জবাবে গুক্দাল মহারাজ যা” বলেছিলেন, প্রণিধানযোগ্য কথা সেটাই = 
আমাদের উল্লিখিত মন্তব্যের যাথাধ্য উপলব্ধি হবে তাতেই । তিনি উত্তরে 
জানিয়েছিলেন £ ‘একটি শিশু যখন মায়ের কোলে বসে, তখন দুজনে কোন্‌ 
ভাষায় কথা হয়? ঠিক অমনটিই ছিল আমার দীক্ষাকালের অভিজ্ঞতা-_ আমার 
বোধ হচ্ছিল সারা জগং-সংসার কোথায় বিলীন হয়ে গেছে-_-আমি যেন মায়ের 
কোলে ছোট্ট একটি শিশু। আমি তখন একটা ভাবের ঘোরে ছিলাম--কোনও 
রকম সংশয় আমার ছিল না ৷’ ““When a child sits on 105 mother’s 
lap, in which language do they converse? Similarly I felt at 
that time as though the whole world were dissolved, and I was 
a small baby sitting on the lap of my mother. I felt inebriated 
and I had no doubts”, [—‘With the Swamis in America and 
India’— Swami Atulananda, pp. 10] 

একটি চিরন্তন সত্যের পুনরুচ্চারণ শোনা গেল গুকুদাস মহারাজের উক্ত সরল 
কথাগুলিতে-_মা-ছেলের সহজ আত্মিক সংযোগের কাহিনী । মায়ের চোখের 
দ্টিপাতই সন্তানের পক্ষে অনাহত বেদদবাণী,-_সম্ভতানের অস্ফুট স্বরই মায়ের কাছে 
সোচ্চার স্তবগাথা। স্থতরাং এই অব্যক্ত ভাষার শক্তি অমেয় এবং অনির্বচনীয় । 

জনসন নামে জনৈক মাকিন যুবক শ্রীশ্রীমা যখন মাদ্রাজে তখন তার চরণাশ্রয় 
লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ইনি পরে অমৃতানন্দ নামে শ্রীরামকষ্চ মঠে পরিচিত 
ছিলেন। তা” ছাড়াও ড. হালক ও কুমারী গ্রে ( পরে শ্রীমতী হালক ) নামে 
আরও দু'জন আমেরিকান শ্ীশ্রীমার কপাপ্রাপ্ত ভক্তের কথ! জানা যায় । কেবলমাত্র 
অভারতীয়দের ক্ষেত্রেই নয়, বঙ্গভাষাভাষী নয় এমন কত শত এতদ্ষেশীয় ভক্তের 
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জীবন থেকেও আমাদের এই জ্ঞানই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়েছে যে, দেবী সারদা সত্য 
সত্যই সর্বমানবের মাতা- সবারই মা । 

‘Vedanta Kesari’, December 1973-তে প্রকাশিত ভগিনী স্থনন্দার্দেবীর 
“Reminiscences of Sri Sarada Devi®” নিবন্ধটি আমাদের উক্ত মন্তব্যকে 
সমর্থন করে। লেখিকা মহীশৃূর রাজ্যের বিশিষ্ট ভক্ত ড. পি. বেঙ্কটরঙ্গম-এর কন্যা 
এবং শ্বয়ং শরীন্রীমায়ের কাছে দীক্ষিতা । কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে ১৯১৮-র 
জুন মাসে তিনি মাতৃচরণে আশ্রয় পেয়েছিলেন। শ্রীপ্রমায়ের কৃপাধন্যা এই 
সনন্দাদেবীর লেখা থেকে জানতে পার! যায়, শ্রীশ্রীমা যখন দ্বক্ষিণ ভারতে 
গিয়েছিলেন, তখন মাদ্রাজ থেকে ব্যাঙ্গালোরেও তার আগমন হয়েছিল এবং সেখানে 
বাসভনগুড়ির শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের ঠাকুরধঘরেই তার থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল । 
সেটা ছিল ১৯১১-র মার্চ মাস। প্রতিদ্দিনই বহু দর্শনার্থীর ভীড় হত সেখানে এবং 
শ্রীশ্রীমাও সকলকে আশীবাদ জ্ঞাপন করতেন। সুনন্দ! দেবীর গর্ভধারিণী, শ্রীমতী 
বেঙ্কটরঙ্গমও একদিন মাতৃ-দর্শনে এসেছিলেন এবং বেশ কিছু সময় তিনি মায়ের 
সন্গিধানে কাটিয়েছিলেন। তেরো-চৌন্দ বছর বয়স্কা বালিকা সুনন্দাও তাঁর নিজ 
জননীর সঙ্গে ছিলেন তখন । সুনন্দা তার স্বৃতিচারণায় সেই অবিস্মরণীয় দিনটিকে 
উল্লেখ করতে ভোলেননি। তিনি যা লিখেছেন,তাকে হুবহু ভাষান্তরিত করে 
এখানে উদ্ধৃত কর! হচ্ছে ঃ 

«আমার পরিষ্কার মনে আছে, শ্রীমা এবং আমার মায়ের মধ্যে কি কথাবার্তা 
হয়েছিল । আমার মা বাংল] জানতেন না, শ্রীমাও তামিল জানতেন না। তবুও 
দু'জনেই বহুক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলে গেলেন $ মাঝে মাঝে হাসি কৌতুকও 
করছিলেন। যেভাবে তারা কথা বলছিলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, 
ছু'জনেই ছু'জনের কথা বুঝতে পারছেন-__ভাষার বাধাটা তীরের কাছে কোন 
সমস্যা নয় ।” 

পরে আর একদিন, স্বনন্দার মা-বাবা দু'জনেই এসেছিলেন শ্রীশ্রামায়ের চরণ- 
দর্শনে । ভক্ত-দম্পতি শীপ্রীমায়ের কাছে তাঁদের উভয়ের মনোবাসনা নিবেদন করে 
বলেছিলেন যে তারা তাদের ছুই কন্তাকেই শ্রীশ্রীমাতৃপদদে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত । এ- 
প্রসঙ্গেও সুনন্দাদ্রেবী লিখেছেন £ 

“উত্তরে শ্রীমা বলেছিলেন, তার অমুসরণ করবার পক্ষে আমর! তখন খুবই 
অল্পবয়স্ক ; আমরা যখন বড় হব, তখন যেন তার কাছে আসি ।” 

হ্যা, অবশ্যই সুনন্দা বড় হয়ে ঠিকই এসেছিলেন শ্রীত্ীবায়ের পর্বপ্রান্তে নিবেদিত 
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হতে,_শ্রীখীমাও তাকে আশ্রয়পধানে ধন্য করেছিলেন। স্থুনন্দা শ্বীকার 
করেছেন, ততোদিনে তিনি কাজ চালাবার মতো বাংলা বলতে শিখে 
গিয়েছিলেন । 

মার সন্তান জগং-জুডে। স্থান-কাল-পাত্রে ভেদ, জাতি-ভাষা-ভাবনার ভিন্নতা 
মার চোখে নিতান্তই অবান্তর ও অর্বাচীন। শ্রীপ্রীমায়েব দৃষ্টি নিবন্ধ থাকত সন্তানের 
জীবনের শ্রেয়ের বিন্দুতে, -তার পারমাথিক সত্তাতেই মাত্র। তাই তিনি বাছিক 
কোনও পরিচিতিকে বা পরিস্থিতিকে-__পাবিপান্থিকতাকে বা ঘটনাবলীকে কখনও 
মুখ্য স্বান দিতেন না৷ অখিল জগংগু₹শক্তির অতি সাধারণ লৌকিক আচরণের 
মধ্যেও একট! অনন্যসাধারণ অলৌকিকতু ব্যক্ত হযে পড়তে বাধ্য,__দেবী সারদার 
প্রত্যেক আচার বিচার ও ব্যবহাবেও এই সত্যই পবিস্ফুট। অব্য সর্বপ্রকার 
অপাধারণত্ব ছিল সারদা দেবার মধ্যে অত্যন্ত স্বতঃ ও দ্বগত--যেন একান্তই 
সাধারণ। যতোপ্রকার অভিলৌকিক্ত্ব তার জীবনে প্রকট ছিল যেন নিতান্তই 
সহজ-_-অতি লৌকিক। তার দৈনন্দিন চরিতবৃত্তকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে__ 
এ-ও এক কারণে। 

মাদ্রাজ শ্রীরাম মঠে সগ্ভচ আগত উচ্চ শিক্ষিত যুবক কর্ণাটকের পাওুরঙ্গ প্রভু 
সর্বপ্রথম বেলুড় মঠ দর্শনে এসেছেন । তিনি একালের শ্বতিচারণ করতে গিয়ে 
পরবর্তী কালে নিজ মূখে যা” বলেছেন, তার নিক্র্ধ হল এই £ 

“যতদুর মনে পড়ে সেটা ছিল গ্রীক্মের মাঝামাঝি, ১৯১৬ খ্রীষ্টাৰ । আমি 
প্রথম বেলুড় মঠে আসি। দু'মাস মঠে থাকার পর শ্র্রীমাকে দর্শন করতে 
জয়রামবাটী যাই । এক ভদ্রলোক জয়রামবাটী যাচ্ছিলেন । স্বামী প্রেমানন্দজী 
আমাকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমাকে একখানা চিঠিও লিখে 
দিলেন তিনি। আমরা জগ্রামবাটীর পথে বেরিয়ে পড়লাম । হাওড়! ময়দান 
থেকে মার্টিন রেলে চেপে আমরা টাপাভাঙ্গায় পৌছালাম । *'মনে আছে হাওড়া 
থেকে বিকেল তিনটে বা সাড়ে তিনটের ট্রেনে চেপেছিলাম, আর চাপাডাঙ্গায্ন 
পৌছেছিলাম রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ।...সে রাতটা আমরা চাপাভাঙ্গা স্টেশনেই 
কাটালাম ।...পরদিন সকালে জগরামবাটীর পথে হাটতে শুরু করলাম ।"**বেখ গরম 
ছিল। আমার মনে পড়েনা, দুপুরের খাওয়ার জন্য অথব! বিগ্রাষের জন্য আমরা 
পথে কোথাও থেমেছিলাষ কিনা । যা’ হোক, আমরা যখন ছ্বারকেশ্বর নদ 
গৌছালাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সে রাতে আর কামারপুক্ণুবে যাবার সময় 
ছিল না । সেরাভটা আমর! দ্বারকেশ্খরের পাড়ে ঘুষিয়ে কাটিয়ে দিলাম । অনেক 
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গাড়োয়ানকেও দেখলাম, বালুর চড়াতে শুয়ে থাকতে । তার! গাড়ি থেকে গোরু- 
গুলোকে খুলে দিয়ে ঘুমূচ্ছে। 

“পরের দিন খুব ভোরে উঠে আমর! কামারপুকুরের দিকে রওনা হলাম । 
কামারপুকুরে পৌছাতে দশটা বেজে গেল ।"**আমর! হালদারপুকুরে সান করে 
খেয়ে নিলাম এবং একটু বিশ্রামের পর জয়রামবাটী রওনা হলাম । আমরা 
যখন জয়রামবাটীতে পৌছালাম তখন বিকেল চারটে কি সাড়ে চারটে ।"""মায়ের 
নতুন বাড়ির সংলগ্ন বৈঠকথানা ঘরে আমাদের থাকতে দেওয়া হ'ল । মা তখন 
থাকতেন তার পুরানো বাড়িতে । আমাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হ’ল । বাড়ির 
উঠানে ঢুকে দেখি মা বারান্দায় বসে রাত্রের রান্নার জন্য তরকারি কাটছেন। 
আর কেউ তখন সেখানে ছিল ন1। পুকষর1 আসছে বলে হয়তো মেয়েরা সব সরে 
গিয়েছিল । আমর] মাকে প্রণাম করলাম । আমার সঙ্গে যে ভদ্রলোক ছিলেন, 
তিনি মাকে স্বামী প্রেমানন্দের চিঠির কথা বললেন । মা একজন ব্রহ্থচারীকে ডেকে 
বললেন চিঠিটা তাঁকে পড়ে শোনাতে । চিঠি পড়া হলে মা বললেন £ ‘বেশ, 
কালই ওদের দীক্ষা হবে । আমর! নতুন বাড়ির বৈঠকথানায় ফিরে এলাম । 

“পরদিন আমরা দীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলাম । মা সকালবেলা ঠাকুরের 
পূজা শেষ করে দীক্ষা জন্য আমাদের এক এক করে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন । 
আমাদের দীক্ষা হযে গেল। মা সাধারণত ঠাকুরের পূজা শেষ করে দীক্ষা 
দিতেন । তবে এ-বিষয়ে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম ছিল ন! ৷... 

« . কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশ-্প্রার্থা হয়ে এলে মা তাকে কখনও ফিরিয়ে 
দিতেন না। যে এসেছে সে-ই পেষেছে।” 

একটি শ্বচ্ছ সরল বিবৃতি । দীক্ষার্থী এক তকণ ভক্তের আত্মম্থতি-কথন,__ 
কোথাও কোন বিস্ময়কর বা কৌতুহলী জিজ্ঞাসার অবকাশ নেই এখানে। সহজ 
ঘটনার বিবরণ ততোধিক সহজ কথায়। তবুও একটি সুক্ষ বিপ্রপ্রিকা আমাদের 
মনের কোণে জেগে থাকে । উক্ত বিবৃতিতে ব্যক্ত হয়েছেঃ দীক্ষার জন্য মা 
প্রার্থীদের একসঙ্গে কাছে ডাকেন নি ডেকেছেন ‘এক এক করে তার ঘরে*। 
বিবৃতিকার সেদিনের সেই তরুণ বাংলা জানেন না তখন--ইংরেজী মাধ্যমে 
তাকে সব বুঝতে ও বুঝাতে হয়। তাহ'লে মার সন্নিকটে যখন তিনি একা 
উপস্থিত,__তখন কী উপায়ে তিনি মাতৃদ্ৃতত মদ্ত্রসহ সাধনোপদেশকে গ্রহণ করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন,_আর মা-ই বা সন্তানের সকল আবেদন-নিবেদনকে বুঝে নিয়ে 
তাকে বাঞ্চিত বন্ধ প্রদ্দান করেছিলেন? এর উত্তরে যা আমরা জেনেছিলাম 
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তা’ও কিন্ত ছিল অতিশয় প্রাঞ্জল ও হৃদয়ল্পশশা। মা তার সন্তানের প্রতিটি 
বক্ষ্পন্দনের ভাষাকে জেনে লন ও তার সকল প্রয়োজন মিটিয়ে দেন চোখের 
পলকে ;-_সম্তানও জননীর প্রত্যেকটি ইশারাকে মুখব শুনতে পান, মায়ের 
দুষ্টিও যে তার কাছে প্রোজ্জল বাণীরূপে ফুটে ওঠে। “বুঝে প্রাণ বুঝে যাব”। 

সেদিনের মাতৃশরণপ্রাণ্ড সেই যুবক পাওুরঙ্গ প্রভূই উত্তরকালে রামকুষ্-মঠাধীশ 
হ্বামী বীরেশ্বরানন্দ__প্রভূ মহারাজ। প্রভু মহারাজ শ্বয়ং লোকগুকর আসনে বৃত 
হয়েছিলেন এবং তার দীর্ঘ নবািপর জীবনে মাতৃময়তা ছিল এক অসাধারণ 
বিভাব। পরে তার মূখে হচ্ছ সুন্দর সবস বগ্ভাষাও যেন দেবী বাগবাদিনী 
সারদারই বরে ফুটে উঠেছিল । কিন্ত আশ্চর্য এই যে, খন তিনি মাতৃ-সকাশে 
শরণার্থ,_-তখন তিনি সম্পূর্ণই অনভ্যন্ত ও অনভিজ্ঞ বাংলা ভাষার আদান- 
প্রদানে । সে-জন্য তার দুঃখেরও অন্ত ছিল না,_-এমন কি শ্রীশ্রীমায়ে নিকট 
মনের খেদও প্রকাশ ববে পত্র লিখেছিলেন। মা তাকে উত্তরে লিখেছিলেন 
( জয়রামবাটী, ৪ জুন, ১৯১৭ ) £ 


“কল্যাণবরেষু, 

“বাবাজীবন প্রভু, তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমাকে আমার খুব মনে 
আছে, বাবা । তুমি সাধু হইয়াছ এবং আমার প্রিয় সন্তান রাখালের, কাছে 
ব্ৰহ্মচৰ্য পাইয়াছ জানিয়! খুবই আনন্দিত হইয়াছি। রাখালের আদেশ পালন 
করিয়া চল। আমি বিশ্বাস করি তাহার কৃপায় তুমি সমস্ত অস্থবিধা কাটাইয়! 
উঠিবে। তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে কপা করিবেন । প্রত্যহ 
নিয়মিত ধ্যান জপ করিবে । তাহা হইলে অধ্যাত্ম জীবনে ক্রমশই আগাইয়া 
যাইবে । কখনও হতোগ্ভম হইও না, বাবা ।"** 

“আমি ভাল আছি । তোমাকে সেহাশীর্বাদ করিতেছি । তোমার যখন ইচ্ছা 
হইবে আমাকে পত্র লিখিবে। বাংল! জানন! বলিয়] দুঃখ করিও না। 
“তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং মঠস্থ আমার সকল ছেলেদের আশীর্বাদ 
জানাইবে। ইতি 
“আশীর্বাদিকা 
"মাতাঠাকুরানী 


“পুনশ্চ £ তুমি ইংরাজী তেই পত্র লিখিও- তবে লেখা যেন পরিষ্কার হয়।” 


৯। গ্যামী ভজ্জানন্দের। ই। শ্রীশ্রীঠাকুরের। 


৪৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


শ্রম পত্রথানি কারও হাতে ইংরেজীতেই লিখিয়েছিলেন- আমরা তার 
হুবহু ভাষান্তরিত রূপ প্রকাশ করলাম এখানে । 
(দ্রষ্টব্য £ ‘উদ্বোধন’, ৮৭তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ) 


দেবী সারদার অপরিমেয় মাতৃত্ব এবং লোকাতীত গুরুশক্কির এক জীবন্ত 
উদ্দাহরণ আমাদের সম্মুখেই জাজন্যমান দেখলাম। প্রভু মহারাজ তার 
স্বান্থুভূতিকে ব্যক্ত করেছিলেন, শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব-শতবাধষিকীর প্রাকৃকালে = 
তার জীবনের যে ‘অদ্ভুত রূপান্তর" সংঘটিত হয়েছিল মাতৃচরণ-ম্পর্শেঃ সে-কথাটিকেও 
কী মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেখানে । তিনি অত্যাশ্চর্য মাতৃ-বন্দন1 রচনা 
করেছেন,__কিন্তু তা বাস্তবিক পক্ষে হয়ে পড়েছে মাতৃক্বপালন্ধক এক কৃতী সম্তানের 
সংক্ষিপ্ত আত্মচরিত ! এক অনবদ্য ‘অদ্ভুত রূপান্তর” কাহিনী,--গ্রকমূতি সারদারই 
দিব্য মহিমা-বুত্তান্ত । স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী লিখেছেন £ 
“এই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক শক্তির নিকট যাহার! স্থিরভাবে আত্মসমর্পন 
করিয়াছিলেন তাহার দেখিতে পাইয়াছেন যে, তাহাদের কঠিন জটিল ব্যাধি 
বিষয়-ভোগ-তৃষ্ণা বহুল পরিমাণে আরোগ্য লাভ করিয়াছে । ইন্দ্রিয়স্থখ যেন 
বিশ্বাদ মনে হইয়াছে__জীবন অতঃপর এক নিকদ্দেশ যাত্রা না হইয়া একটি গভীর 
উদ্দেশ্ত ও মূল্য বহন করিয়া আনিয়াছে। যে আত্মা নিদ্রায় অচেতন ছিল উহ! 
যেন জাগিয়া উঠিয়া অনন্তের সুদূর অথচ সপ্রেম আহ্বান শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া 
উহার নিকট পৌছিতে ব্যাকুল হইয়াছে । কী অদ্ভুত রূপান্তর ।” 
('উদ্বোধন”, শ্রশ্রীমা শতবর্ধন্রয়স্তী সংখ্যাঃ পৃঃ ২৩৫ ) 


«কেউ আধ্যাত্মিক উপদেশপ্রার্থী হয়ে এলে মা তাকে কখনও ফিরিয়ে দিতেন 
না। যে এসেছে, সে-ই পেয়েছে”_ স্বামী বারেশ্বপানন্দ যেমন বলেছেন, আরও 
অনেকের কাছ থেকেও তেমনই শোনা গেছে । কিন্তু একথার মানে এই নয় যে, 
না প্রার্থীকে তক্ষুণি তক্ষুণি কৃপা করেছেন সর্বক্ষেত্রেই। মায়ের কপার্দান পদ্ধতিও 
যেমন সকলের জন্ত ঠিক একই রকম ছিল না,_কপা লাভের জন্য প্রার্থীকে 
কতোক্ষণ বা কতোদিন অপেক্ষা করতে হবে, তা’ও তিনিই নির্ধারণ করতেন জনে. 
জনে হ্বতনর দুটিতে । এ-সম্পর্কেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকজন প্রার্থীর অভিজ্ঞতা 


« ত্বং বৈ প্রসন্না ভৰি মুক্তিহেতুঃ : ৪৫ 


অভিনিবেশযোগ্য দৃষ্টান্ত হবে এখানে । এদিক থেকে অবলোকন করলেও, 
শ্রীসারদাদেবীকে সাধারণ গুরু-পর্যায়তৃক্ত মনে তে! হবেই না,_ন্থছৃবিজেয়] স্ব 
ঈশ্বরী বলেই উপলব্ধি হবে । তিনি কোনও তস্্াধীনা বা কার্২-কারণ-নিয়মানুগতা 
একজন মন্ুষ্ব-গুন ছিলেন না, এ কথাটিই অনুভূত হবে বার বার । আবার এমন 
ঘটনাও বিল নয় যে, আপাতঃদৃষ্টে বা সাধাবণ লোকচক্ষে যাকে অনুপযুক্ত বা 
অনধিকারী বলেই সবাই মনে করে, এ-রকম কেউ সহসা এসে মায়ের কাছ 
থেকে মন্তরদীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে । কখনও কখনও মাকে এ-জন্য সমালোচনাও শুনতে 
হয়েছে কিন্তু মা নিবিচলা থেকেছেন তাব কৃপা বিতরণে । ততোধিক বিস্ময়ের 
ব্যাপার লক্ষ করা গেছে,_প্রাথী না হয়েও বস্তুলাভে ধন্য হয়ে ফিরে গেছে কেউ, 
কিংব! মা দিতে চাইলেও প্রত্যাখ্যান বরছে বার বার- প্রত্যাখ্যাত হয়েও ম! 
অযাচিতভাবে তাকেই ইষ্টলাভ কক্য়ে দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে শুতি করেছেন 
স্বামী বিবেকানন্দ ‘স্বত্স্রমীশ্বরম’ এই অভিধাপহ,_দেবী সারদাকেও সেই একই 
আধথ্যায় প্রণতি নিবেদন কবতে হয় £ 
“সারদাং সদা বন্দে শ্বতন্ত্রমীশ্বরীম্‌’। 

স্বামী সত্্বরপানন্দ__স্বকুমার মহারাজ শ্রীামরুম্ঃ পরিমণ্ডলে একজন বিদ্বান 
বিদগ্ধ সন্যাসীা । তাব দেহাবসানের মাত্র কিছুদিন আগে শয্যাগত অবস্থাতেই 
তিনি যে স্মৃতি অন্ুধ্যান করেছিলেন_-ঘা” ‘শতকপে সার?” গ্রন্থে প্রকাশিত 
( পৃষ্ঠা +২৮-৭৩১), ত!’ থেকে কিয়দংশ এখানে উংকলিত হচ্ছে, আমাদের উল্লিখিত 
মন্তব্যের নিহিত ভাবকে কথঞ্চিৎ অবধারণের প্রয়াসরূপে। 

«আমার এই ক্ষুদ্র জীবন জ্যোতিঃম্বরূপিণী সারদার শতরূপের একটি রশ্মিতে 
কৃতার্থ। জীবন-সায়াহে সেই ভাস্বর জ্যোতিঃ উজ্জলতম চিন্ময় সত্তারপে আজও 
অন্লান। অব্যক্তা যিনি, অচিন্ত্য যিনি, ভাষায় তাঁকে প্রকাশ করার দুর্বল 
প্রয়াস আমার । 

“আমার তখন প্রায় চবিবশ-পচিশ বছর বয়স । কাটিহারে স্কুলে শিক্ষকতা 
করি, ১৯১১ গষ্টাব্ । একটি মেসে থেকে স্কুলে যাতায়াত করতাম ।-**সম্প্রতি 
ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কাটিহারে এসেছেন.. তার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়."“তার নাম 
স্বামী ভ্ঞানানন্দ, জ্ঞান মহারাজ বলেই পরিচিত। তিনি জয়রামবাটীতে 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহধমিণী সারদামণি দেবীর সেবা! করেছেন অনেকর্দিন। তার 
কাছেই শুনলাম গ্রগ্রমায়ের জীবনের অনেক অন্তরঙ্গ কথা! মায়ের স্সেহকরুণা 
কতাবে তক্তজনের জীবনের মোড় ফিরিয়ে দ্বিয়েছে। সেইসব কথা শুনতে 


৪৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


শুনতে আমারও ইচ্ছ! হ'ল একবার মাকে দেখতে । জ্ঞান মহারাজকে সেকথা 
বলতে তিনি উৎসাহিত হয়ে সামনের পুজার ছুটিতেই জয়রামবাটীতে মাকে দর্শন 
করবার কথা বললেন । 

“জ্ঞান মহারাজ নিজে সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে এসেছিলেন জয়রামবাটীতে, 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের পূজার ছুটির সময়। মা তখন তাঁর নতুন বাড়িতে ছিলেন। 
সেখানেই বাড়ির বাইরের ঘরে আমার থাকার ব্যবস্থা হ'ল। মনের মধ্যে অনেক 
কল্পনার ছবি একে জয়রামবাটা গিয়েছিলাম । জ্ঞান মহারাজ বাড়ির ভিতরে গিয়ে 
খবর দিয়ে আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন । রামময় মহারাজ তখন মায়ের 
সেবক হিসাবে সেখানেই ছিলেন।-*-তিনিই আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন । মা 
তখন তার ধরে চৌকিতে বসে ছিলেন পা ঝুলিয়ে । আমি মাকে প্রণাম করলাম । 
"তার মধ্যে তখন কোনও দ্েবীভাব আমি বুঝতে পারিনি - তিনি নিজে ধরা না৷ 
দিলে, নিজের শ্বরূপ নিজে না প্রকাশ করলে তাকে বোঝে কার সাধ্য? 'মায়য়া 
বহুরূপিণী' । নিজের ম্বরূপ মায়ায় আবৃত করে রেখেছেন। আর আমার দুষ্ট 
ও বুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করেছেন। তখনও সময় হয় নি বোধ হয় আমার । 

“শুনলাম মায়ের শরীর অস্বস্থ । জ্ঞান মহারাজের ইচ্ছ! ছিল লেই বারই মায়ের 
কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিই । কিন্তু মা বললেন £ “বাবা, এখন শরীরটা ঠিক 
নেই, পরে হবে ।* আমার মনও হয়তো দীক্ষার জন্য ঠিক তৈরী হয়নি । তাই 
ছলনাময়ী মা অনুস্থভার ছল করে আমাকে তখন গ্রহণ করলেন না। সেবার 
কয়েকদিন ছিলাম। মাকে ঘরোয়া পরিবেশে, সংসারের নান। কাজকর্মে দূর থেকে 
অনেকবার দেখলাম । কিন্তু মনে সত্যি কোনও উচ্চ ভাবের অনুভূতি টের পেলাম 
না। তবু মা যে ম্সেহময়ী, করুণাময়ী, নিকটতম কোন আত্মীয়ার মতো--এই 
বোধটুকু হয়েছিল । বিদায় নেওয়ার সময় যখন প্রণাম করে চলে আলসছি"*'মা 
তখন পূজার আসনেই বসে ছিলেন ।'**ফিরে এলাম কর্মস্থলে । কিন্ত মন মাঝে 
মাঝে জয়রামবাটা ছুটে যেত। 

«জ্ঞান মহারাজ কিন্তু আশা ছেড়ে দেননি । তার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় সেই 
বছরই বড়দিনের ছুটিতে আবার জয়রামবাটী গেলাম। এবারও নতুন বাড়ির বাইরের 
ঘরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা! হছল। রামময় মহারাজই আবার আমাকে মায়ের 
কাছে নিয়ে গেলেন। মাকে প্রণাম করার পরেই এবার কিন্ত তিনি এমন একটা মনের 
ভাৰ প্রকাশ করলেন, ষেন আগের বারে তাঁর অন্বস্থতার জন্য দীক্ষা হ'ল না, এবার 
তা হয়ে গেলেই ভাল। অপ্রত্যাশিত মায়ের ইচ্ছা আমার মনে দারুণ আলোড়ন 
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হুষ্টি করল। আমি সানন্দে আমার বাসনা মাকে নিবেদন করতে, পরদিনই তিনি 
দীক্ষার দিন স্থির করলেন । পরের দিন সকালে পুণ্যপুকুরে ন্নান করে অনাস্বাদিত- 
পূর্ব বিচিত্র এক অনুভূতি হৃদয়ে নিয়ে মায়ের ঘরে ঢুকলাম । দীক্ষার জন্ত আমার 
কোনও প্রস্তুতি ছিল না। সঙ্গে কিছুই নিয়ে যাই নি। অকিঞ্চন আমাকে 
মা তার ঘরে, তার পাশে বসিয়ে মহামন্ত্র দান করলেন । দীক্ষাব পরে আমাকে 
দিয়ে তিনবার জ্প করিয়েও নিলেন । ঠিক সেই সময়ে আমার চোধের সামনে 
থেকে একট! অদ্ভূত পর্দা সরে গেল । “মোক্ষদ্বার-কপাট পাটনকর1, ককণাময়া মা 
কি করলেন জানি না। কিন্ত আমি তীর মুখের দিকে তাকিয়েই আমার ইষ্টমন্ত্রের্ 
অধিষ্ঠাতরী দেবীকে তার মধ্যে দেখলাম । তিনবার দেখলাম । আমাকে অবাক 
হয়ে তার দিকে ভাকিয়ে থাকতে দেখে মা বলে উঠলেন £ “কি দেখছ বাবা ? যা 
দেখছ ঠিকই দেখছ ।” কৃপাস্থমুখী মা আমার চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজের 
শ্বরূপটি মেলে ধরলেন। অনস্তব্পা সারদার বরাভয়া মৃতি আমার সামনে প্রকাশিত 
হল। সর্বাঙ্গ শিহরিত, বিস্ময়ে আনন্দে স্তন্ধ আমাকে মা বললেন £ “বাবা, দক্ষিণা 
দাও।’ আমার সঙ্গে তো কিছুই ছিল না। তখন মা-ই দেখিয়ে দিলেন ঘরের 
কোণে কয়েকটি ফল রয়েছে । তার থেকেই একটি তুলে এনে তাকে দিতে বললেন। 
যন্ত্রচ।লিতবং সেই ফল তাকে নিবেদন করলাম । এ জীবন কৃতার্থ হল। এই 
মামুষজন্ম সার্থক হল ! প্রণাম কবে বেরিয়ে এসে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম £ 
এ কি হুল? 

“সেদিন দুপুরে সব ভক্তদের সঙ্গে মায়ের ঘরের বারান্দায় প্রসাদ পেতে বসেছি। 
আমি নবাগত, একটু লাজুক স্বভাবের, তাই পঙ,ক্তির একেবারে শেষেই বলেছি । 
পরিবেশন শুরু হতেই দেখলাম, মা এসে তার ঘরের দরজায় দাড়ালেন । একটা 
হাত চৌকাঠের উপর। কত স্নেহভরে তিনি তাকিয়ে আছেন, সকলকে 
খাওয়াচ্ছেন । দীক্ষার সময়ের মতো এখনও মাকে সেই বরাভয়া যৃতিতেই আবার 
দেখলাম । আমি মাথা নিচু করেই খাচ্ছিলাম । হঠাৎ একজন এসে আমাকে 
একবাটি পায়েস দিয়ে বললেন £ ‘মা আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।” মুখ তুলে 
দেখি, মা মৃছুত্বরে বলছেন £ ‘খাও বাবা, সবটুকু খাও ৷’ তখন আমার খাওয়ার মতো 
অবস্থা নয়। মায়ের এ অপাথিব লেহ, অধাচিত করুণায় আমার চোখ ঠেলে জল 
আসছিল । আবেগ-উচ্ছাসে ক প্রায় রুদ্ধ, আর সকলের মাঝে আমার জন্য বিশেষ 
ব্যবস্থায় আমি সন্কুচিভ | ধীরে ধীরে প্রসাদ সবটুকু নিঃশেষ করলাম । জীবনের 
সেই স্মরণীয় দিনের অবিশ্মরণীয় ঘটনাটি আমার স্বতির মণিকোঠায় আজও উজ্জ্রন। 


৪৮ ‘ প্রকাতিং পরমাং * 


“সে-যাত্রা জয়রামবাটীতে আরও কয়েকদিন ছিলাম।-*-ষে-করদিন ছিলাম 
ছু'বেলাই মাকে কখনও তার ঘরে, কখনও বারান্দায় প্রণাম করতে যেতাম। 
জয়রামব1টী থাকাকালীন মাকে খুব সহজ, স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিকভাবেই দেখি । দেখি 
তার মানবী ভাবটিই। করুণামিশ্রিত তার জননীভাবই জয়রামবাটীতে প্রকট 
ছিল।---চলে আসার দিন তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি মাথায় হাত দিয়ে মুছুত্বরে 
আশীর্বাদ করে বলেছিলেন £ ‘ভাল থাকে] বাবা ।* সেই স্বর এখনও কানে বাজে । 


«আমি একটু শুধ-মনের মানুষ। ব্রক্ষশক্তি জগন্মীতুরপে এই শরীরকে 
অবলম্বন করে লীলা করছেন, সাধু ভক্তদের মুখে শুনেছিলাম, বিশ্বাসও করেছিলাম। 
কিন্তু নিজের অনুভূতি তখনও তেমন কিছু হয়নি । শুধু মায়ের স্নেহ, আর কি 
যেন এক অপাথিব ভাবে পরিপূর্ণ মায়ের মুখখানি আমার মনে গভীর রেখাপাভ 
করেছিল। এই মুখ সচরাচর দেখা যায় না- এইটুকু মনে হত ।--‘যত্বারই 
মায়ের মুখখানি দেখবার অবকাশ হয়েছিল, শুধু মনে হয়েছিল £ এ-মুখ কি 
মানুষের হয়! ৃ 

মানুষের শরীরে মানুষের চালচলন নিয়ে যিনি আবির্ভূতা, তার ভিতর 
অ-মাুষী, অপাথিব ভাব, ছু'একবার ছাড়া বিশেষ কিছু বুঝতে না পারলেও, তার 
মুখের সেই স্ঞ্ধ গাভীর্য যে তার আন্তরসত্তার বহিঃপ্রকাশ__এটুকু বুঝতাম। 

“আজ জীবনের অন্ত্যলগ্নে জীবন-তরণী ভেসে চলেছে শ্ররামরুষ্ণ পারাবারের 
অভিমুখে । এ-নৌকার হাল ধরে বসে আছেন যিনি, তার মাথার ঘোমটা 
মাঝে মাঝে সরে গেলে আজও দেখতে পাই সেই মুখখানি । আর সেই ভরসাতেই 
নিশ্চিন্তে পড়ে আছি তারই মুখ চেয়ে ।” 

দেবী সারদার 'অ-মানুযী অপাধিব” গুরুভাবকে যার! প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্যলাভ 
করেছেন, তাঁদেরই একজনের মুখে অন্তরঙ্গ স্থিতি এই রকমই শোনা গিয়েছিল-_ 
যাতে প্রকাশিত শ্রীসারদার দিব্য গুরুশক্তির সঙ্গে 'কর্ণামিশ্রিত তার জননীভাব'- 
এর অপূর্ব সংমিশ্রিত রূপ । তার সেই রূপ ছিল শ্রীরামরুষ্ণেরই গুরুভাবের পূর্ণ তম 
প্রকাশ--যা তার সমগ্র দেহ-মনে স্থির বিদ্যুতের মতোই দীপ্তিমান ছিল। 
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অন্ত আর এক চিত্র। 

“তোমার দীক্ষ] হয়েছে ?” 

“ন]।” 

দ্দীক্ষা নেবে?” 

“ও-কথা জানিনা, ভাবিও না।” 

স্তবে নাও ।” 

বিচিত্র কথোপকথন- আশ্চর্য জিজ্ঞাসার আশ্চর্য জবাব! ততোধিক আশ্চর্য- 
জনক সমাধান-_সর্বসংশয়ের নিরসন £ “তবে নাও” । অর্থাৎ, বাছা তুমি দীক্ষা 
গ্রহণ কর-_ আমি দিচ্ছি তোমাকে । অযাচিত এক মহতী দান দিয়ে অপ্রার্থীর 
হৃদয়-পাত্রকে ভরে দ্িয়েছিলেন। এমন সন্তানও আছে, যে কগম্বরে জানায়না 
মাকে, তার স্তন্ত-পিপাসার কথা । মা নিজেই বুঝে নিতে পারেন সন্তানের সকল 
তৃষা, সকল অভাব। আপনিই সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে যেন নিজেরই স্তনভারকে 
লাঘব করেন। খগেনকেও জননী যেন আপন গরজেই সেদিন কোলে তুলে 
নিয়েছিলেন--মহামন্ত্-স্তন্থদানে তাকে কুতরুতাথ করে দিয়েছিলেন । 

ছুই বন্ধু-জিতেন ও খগেন মাঝে মাঝেই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করতেন-_ 
কখনও কখনও সেখানে পঞ্চবটীতে কিংবা ঠাকুরের শয়নকক্ষেই রাত্রিযাপন করতেন । 
রামলালদাদদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় তার মৃথে শ্রস্রীরামকষ্দেবের কথা তার! প্রায়ই 
শুনতেন- শুনে শুনে ঠাকুরের আবির্ভাব-ক্ষেত্র কামারপুকুর দর্শনের জন্য উত্তরোত্তর 
তারা আগ্ৰহান্বিত হয়ে পড়েন ॥ একদিন রামলাল-্দাদারই কোনও ফরমায়েশসহ 
খগেনকে যেতে হয়েছিল বরাহনগরে শ্রীমহেন্্র কবিরাজের গৃহে । মহেন্দ্র কবিরাজ 
দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া আসা করতেন-্রীরামরুষ্ণের সঙ্গেও তিনি বিশেষ পরিচিত 
ছিলেন। মহেস্ত্রবাবুব গৃহে ঠাকুরধঘর ছিল। খগেনকে তিনি তার ঠাকুরঘরে 
নিয়ে যান অত্যন্ত সমাদর সহকারে । মহেন্দ্রযাবুর পরিচ্ছন্ন পরিপাটি ঠাকুরধরে 
ছু'খানি চিত্ৰপট দেখে খগেন অত্যন্ত আক্ট হন। কিন্ত একখানি চিত্র-তিনি 
চিনতে পারেন নি । শ্রীশ্রারামকুষ্ণ পরমহংসদেবের চিত্রের পার্থেই স্থাপিত মাতৃ- 
মৃত্তির পটধানি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত অজান! । মহেন্্বাবুকে কৌতুহলী বালক 
খগেন্্রনাথ জিজ্ঞাসা করেন, “ইনি কে ?” মহেজ্দবাবু বলেন--“ইনি আমাদের মা” । 
খগেনের পুনরায় প্রশ্ন-_“ইনি কি জীবিতা রয়েছেন’? “এখন ইনি কোথায় ? 
মহেজ্বাবুর কাছে উত্তর পেলেন “ইনি শ্রীরামকফদেবের সহধমিণী-_জয়রামবাচীতে 
'্আছেন*। 

প্র (২)---৪ 


৫০ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ” 


খগেন-_উত্তরকালে যিনি শ্বামী শাস্তানন্দ, তার সেই অতীত দিনের স্থতি-বর্ণনা 
প্রসঙ্গে বলতেন £ “ইতিপূর্বে মায়ের ছবি আমি কোথাও দেখিনি বা তার কথাও 
কোথাও কারও কাছে শুনি নি।...কিন্ত একবার রাত্রে ঠাকুরের ঘরে একেই আমি 
স্বপ্নে দেখেছিলাম, কিন্তু ‘মা’ বলে তখন জানতাম না। আমার সেই শ্বপূদৃষ্ট 
মৃতির সঙ্গে মায়ের ছবিখানি অবিকল মিলে যাওয়ায় আমি খুবই আশ্চর্যান্থিত 
হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সব বুঝতে পারলাম ।” 


শান্তানন্দজীর মূখে আমরা আরও শুনেছি £৪ “এর পর থেকেই মাকে চাক্ষুষ 
দেখবার জন্য মন খুব ব্যাকুল হতে লাগল। কিছুকাল পরে আমরা উভয়ে 
জয়রামবাটী ও কামারপুকুর যাব মনস্থ করে দিন স্থির করলাম ।” 


জিতেন ও খগেন এইভাবেই জয়রামবাটীব উদ্দেশে প্রথম যাত্রা করেন। 
জিতেনই পরবর্তী কালে রামকুষ্জ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ। শুরা 
ছুই বন্ধু মিলে কামারপুকুর হয়ে জয়রামবাটী গিয়েছিলেন- ট্রেনে বর্ধমান, পরে 
সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে উচালন--উচালনেব চটিতে রাত্রিযাপন করে পরের 
দ্বিন কামারপুকুরে। কামারপুকুরে সেঃ দিন কাটিয়ে পরদিন সকালে জয়রামবাটীতে 
উপস্থিত হয়েছিলেন। শাস্তানন্দজীর স্থাত & 


“মা তখন প্রসন্ন-মামার পুরানো ঘরের দাওয়ায় রান্না করছিলেন। যতদূর 
মনে পড়ে আমরা আলাদা আলাদ এক একজন করে দর্শন করতে তার কাছে 
গেলাম! আমি যেতে মা আমার সঙ্গে পূর্বপরিচিতের ন্তায় আলাপ করতে 
লাগলেন, এবং অনেককাল পরে নিজের ছেলেকে কাছে পেলে যেমন আনন্দ হয়, 
মা ঠিক সেইরূপ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন । কী যে স্সেহমাথ! স্বরে তিনি 
আলাপ করলেন তার আর তুলনা! মেলে না। আমরা মায়ের জন্য একটি কাপড় 
এবং বর্ধমান থেকে কিছু যিহিদানা নিয়ে গিয়েছিলাম । মা খুব আনন্দের পঙ্গে 
সে-সব গ্রহণ করলেন ।...পুজনীয় জিতেন মহারাজ মার কাছে দীক্ষা নেবেন এয়প 
সঙ্কল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন । আমার কিন্ত মাকে দর্শন করার ইচ্ছা 
ভিন্ন অন্ত কোনও অভিপ্রায় ছিল না। মা একদিন আমাকে বললেন, “তোমার 
দ্বীক্ষা হয়েছে?’ বললাম “না+॥ জিজ্ঞাসা করলেন, “দীক্ষা নেবে? বললাম, 
‘ও কথ! জানি না ভাবিও নি’। মা বললেন, “তবে নাও'। পরদিন সকালে 
পূজার ঘরে পূজার পরে মা আমায় মন্ত্র দিলেন। আনন্দে শরীরটি যেন অন্তরকম 
হয়ে গেল। পুজনীয় লিতেন মহারাজকেও মা এঁখিনই দীক্ষা দিয়েছিজেন ৪ 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মূক্তিহেতুঃ ' ৫১ 


দীক্ষান্তে আরও কয়েকদিন জয়রামবাটীতে বাস করে, এবং তারকেখরে তারকেশ্বরকে 


দর্শন করে আমরা সেবার কলকাতায় ফিরলাম ।” 
( উদ্বোধন, ৫৬ বর্ষ, ১১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ) 


পূজনীয় শান্তানন্দজীর দিনলিপিতে লেখা আছে £ “লন ১৩১৩, ইং ১৯০৬, 
১ পৌষ, ১৬ ডিসেম্বর রবিবার আমি ও জিতেনদা দীক্ষা লাভ করেছিলাম ।* 

জিতেন ও ধগেন--ভাবীকালের বিশ্ুদ্ধানন্দ ও শান্তানন্দ দুই আবাল্য সখ 
স্থবিশাল শ্রীরামরুষ্-ভাবমন্দিরের দু'টি বিশিই দীপাধার-_বিচ্ছুরিত ধাদের 
জীবনালোকে শত-সংশ্র মানুষের অধ্যাত্ম যাত্রাপথকে স্থনিদিষ্ট করেছে_তারা 
উভয় একই সঙ্গে মাতৃ5বপাশ্রয় লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু দুই স্বতন্ত্র প্রণালীতে। 
একজন “মার কাছে দীক্ষা নেবেন এক্সপ সঙ্কল্প নিয়েই জয়রামবাটী গিয়েছিলেন, 
__অপর জনের কিন্ত ‘মাকে দর্শন করার ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল 
না।* যিনি দীক্ষা চেয়েছিলেন, তিনি তো! পেয়েছিলেনই,_খিনি চান নি, 
দীক্ষার কথা জানতেন না, ভাবতেন না, তিনিও সমানভাবেই মাব কৃপা পেয়ে- 
ছিলেন, দীক্ষালাভে ধন্য হয়েছিলেন। দেবী সারদার মোক্ষ-বিতরণ ধারার 
বিশিষ্টতা এধানেই-_তার গুরুভাবের অলামান্ততা বা বৈলক্ষণাও এই-ই। 


আবার একটু সহজতর গুরুযুতিতে দেবী সারদাকে আমরা দর্শন করেছি 
অনেকবার। যেমন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ জনদের কেউ বলে দিয়েছেন বা নির্দেশ 
করেছেন কোনও উপযুক্ত ব্যক্তিকে, তিনিও যথা আদেশ সরাসরি চলে গিয়েছেন 
গুরুসকাশে। জ্ঞান্দা সারদাও অকুপণ হস্তে রুপাথাঁর মনোবাসনা পূর্ণ করেছেন। 
এখানে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্বামী অভয়ানন্দের-_-ভরত মহারাজের,- উত্তরকালে 
যিনি বেলুড় মঠের সধশালক-রূপে বহুমানিত-_বহুঙ্ধনের আশ্রয়স্থল । 

কলকাতায় বলরাম মন্দিরে ১৯১২ গরীবের কোন একদিন সন্ধায়। সহসা 
যাবুরাম মহারাজ আদেশ করলেন বেলুড় মঠে সম্প্রতি আগত অতুলকে-_ ভ্ভাখ ও 
যখন আজ এসেছে তোকে একটা কাজ করতে হবে । ছেলেটি কলকাতা শহরের 
কিছু চেনে না, কাল আবার মা-ঠাকরুনের কাছে ওর দীক্ষা হবে। তুই ওকে 
সকালে নিয়ে বাবি। প্রথষে উদ্বোধন-বাড়ির সামনে গঙ্গার যে ঘাট আছে” 


€২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


সেখানে গিয়ে গঙ্গাস্থান করবি, ওকেও করাবি। তারপর উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ 
মহারাজের কাছে ওর দীক্ষার কথা বলধি। পারবি তো?” অতুলের তাৎক্ষণিক 
জবাব হ’ল--“হ্য| মহারাজ, কেন পারব না ।* ভরতেরই বাড়ির নাম ছিল অতুল । 

অতুল রাত্রে ঘুমিয়ে পড়েছে । বাবুরাম মহারাজ অতুলের নাম ধরে ডাকছেন 
ভোর হতে না হতেই ঃ ‘উঠে পড়, মুখ টুথ ধুয়ে নে।, যে-ছেলেটিকে নিয়ে 
যাবার কথা উদ্বোধনে, তাকেও আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়ে তুলে দিয়েছেন তিনি । অতুল 
ও সেই ছেলেটি প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে যাত্রা করেছে--নামবার সিড়ি তখনও 
'্বন্ককার। উভয়ে সিশড়িতে পা বাড়িয়েছেন,__সহস। পিছন থেকে আবার ডাক 
অতুলকে । পুজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজের কণঁন্বর £ *শোন্‌ দাড়া একটু। হ্যারে, 
তোর দীক্ষা হয়েছে? তুইও দীক্ষা নে।” অতুল অমন আচমকা পিছন ডাকে 
খমকে দাড়িয়ে পড়েন। একটু থেমেই বাবুরাম মহারাজ ফের বলভে থাকেন £ 
“আমার কথা শুনবি? আমার কথা মানবি ?” 

সিশড়িতে দাড়িয়েই সবিনয় উত্তর হ'ল--“কেন মানব না? বৰলুন। মহারাজ ?” 
বাবুরাম মহারাজ সন্মেহে তখন বলেন £ “শোন্‌: তুই মায়ের কাছে দীক্ষা নে।” 

ভরতের (তখনকার অতুলের ) ছ্িধাজড়ানে! জবাব শোনা গেল--“কিন্ধ 
মায়ের কাছে আমি দীক্ষা নেব কেমন করে? তিনি তো আমাকে ভাল করে 
চেনেনই না। আমি যাই, প্রণামটি করে চলে আসি।” এবার প্রেমানন্দ 
শ্বামী বেশ জোরেই জানিয়ে দিলেন £ “না, মা তোকে ঠিক চেনেন ও জানেন।” 
ভরত তখন জিজ্ঞাসা করেন-_“তা’হলে কি বলব আমি ?” সুস্পষ্ট নির্দেশ পেলেন ঃ 
“তুই শরৎ মহারাজের কাছে যাবি, তাঁকে গিয়ে বলবি। সারদানন্দ স্বামী তো 
তোকে চেনেন।” ভরত সম্কুচিত। উত্তর দিয়েছিলেন_“হ্যা মহারাজ, তিনি 
আমাকে চেনেন।” নিবেদন করলেন, স্বামী রামকষানন্দজী যখন অনুস্থাবস্থায় 
উদ্বোধনে ছিলেন, তখন তার সেবায় নিযুক্ত থাকাকালে, সারদানন্দ মহারাজ 
নিশ্চয়ই দেখেছেন ও জেনেছেন । বাবুরাম মহারাজ শুনে প্রীত হন_-বলেন__ 
হ্যা, শরৎ মহারাজের খুব ভাল ধারণ! তোর প্রতি-_ শশী মহারাজকে তোর সেবা 
দেখে, তিনি খুবই সন্ধ্ট।* ভরত উত্তরে জানান--“সে আমি জানি ন1।” 

স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ অতঃপর ভরতকে আদেশ করেছিলেন £ “যাই হোক, 
ওই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যা। আর তোর নিজের জন্ত একখান! নতুন কাপড় 
দ্বিচ্ছি--এটা তুই নে। দু'জনে গঙ্গাস্সান করে উদ্বোধনে গিয়ে শরৎ মহারাজের 
সঙ্গে দেখা করবি, বলবি, “ৰাবুরাম মহারাজ আমাদের পাঠিয়েছেন; আপদাকে 


‘ ভব বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ * ৫৬ 
বলেছেন মা-ঠাকরুনের কাছে আমাদের দীক্ষার কথা নিবেদন করতে--আর সেই 
মতে! সব ব্যাবস্থা করে দিতে’ |” 

উত্তরকালে পূজনীয় ভরত মহারাজ এই দীক্ষার প্রসঙ্গে বলতেন ১ “"*"বাবুর়াম 
মহারাজ এমন ভাবে জোর করেছিলেন যে, আমার আর অন্তথা করার উপায় ছিল 
না। তিনি আমায় বলেছিলেন -“আমার উপর তোর বিশ্বাস নেই? তুই 
আমাকে ভালবাসিস না? গ্ভাখ তোর ভালর জন্যই বঙ্গছি, তুই মায়ের কাছে 
দীক্ষা নে।, এই কথার উত্তরে আমি কি বলব? বুঝেছিলাম যা স্থির হয়েছে, 
তাই আমাকে মেনে নিতে হবে এবং মেনে নেওয়াই উচিত। তার আদেশ 
অমান্ত করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব ।”-_সম্ভবতঃ ভরত মহারাজের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছা কিছু অন্তরূপ ছিল, তাঁর উল্লিখিত উক্তি থেকে এ-রকম একটা আচ করে 
লওয়! কিছু বিচিত্র নয়। এ রকম অনুমান বা কল্পনা যে ভিত্তিহীন নয়, একথাও 
একেবারে অঠিক হয়তো নয়। ভরত মহারাজ নিজেই এক সময়ে বলেছেন 
"স্বামী ব্র্ধানন্দের কাছে আমি পথনির্দেশের প্রার্থনা জানিয়েছিলাম । আনুষ্ঠানিক 
দীক্ষার প্রার্থনা অবশ্ত জানাইনি। তবে আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্ত তার 
উপদেশ সর্বদাই চাইতাম । তা’ ছাড়া এই মঠে তারই সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। 
তাইত্ারনিকটদীক্ষালাভের একটি আকাক্ষাও মনে থেকে গিয়েছিল।” যাই হোক্‌, 
“যে ধার সে তীর..." শ্রীত্রীমায়ের চিহ্নিত সন্তান স্বামী অভয়ানন্দ ষথাকালে 
যথানিয়মে মাতৃপদপ্রাপ্তে উপনীত হয়ে তার নির্দিষ্ট অভয়-আশ্রয়ই প্রা হয়েছিলেন। 
আত্মপ্রচারকুঠ, সংযতবাক্‌, মিতভাষী ভরত মহারাজ পরবতী কালে একদা ্বমুখেই 
সে-কাহিনী ব্যক্ত করেছিলেন। হুবহু তার মুখের ভাষাই উৎকলিত হচ্ছে এখানে £ 

“যথাসময়ে উদ্বোধনে গিয়ে পৃজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে সব কথা নিবেদন 
করলাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন £ ‘হ্যা, হ্যা, নিশ্চয় হবে ।* তিনি 
শ্ীপ্রীমায়ের কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে ধিলেন। আমার সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময়ে আমি যে পূজনীয় শশী মহারাজের সেবা করেছি 
সে-বথাও বললেন। শ্রীপ্্ীম! সব কথা শুনে বললেন ১ ‘হ্যা বাবা, তোমার দীক্ষা 
হবে। যাও বাবা নিচে গিয়ে বোস, পরে ডেকে নেব । 

“...প্রথমে আমার সঙ্গীর ডাক এল, তারপর আমার। মা ছিলেন উদ্বোধনের 
যে-ধরে এখন শ্রীপীঠান্কুরেব পৃজা হয়, সেই ঘরটিতে। শ্রীীমা ঘোমটা দিয়ে মুখ 
টেকে রাখতেন সব সময়ে । আজ কিন্ত ঘোমটা ছিল না। আসন পাতা ছিল। 
ঘরে ঢুকে সেই আসনে বললাম । আসনে বসবার কিছুক্ষণ পরে শরীশীমা আমাকে 


৫৪ * প্রকৃতিং পরমাং * 


কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। যতদূর মনে পড়ে, আমার ইষ্ট সম্বন্ধে বা এ রকম কিছু 
জিজ্ঞাস] করেছিলেন । আমি বলেছিলাম--“আমার কি ভাল লাগে, কি ভাল লাগে 
না, তা তো আমি নিজেই জানি না। আপনার যা ভাল মনে হয়, ভাই 
আমাকে দিন, মা। মা বললেন--তা'ই হবে৷? এরপর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যান 
করলেন, তারপর আমাকে মঙ্্রদ্রিলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। দেখলাম, 
এতদ্বিন যে-ভাব নিয়ে আমি আছি ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী তিনি মন্ত্র দিয়েছেন। 
আমি তো শ্রশ্রীমাকে আমার পছন্দ অপ্ছন্দের বিষয়ে কিছুই জানাই নি। তার 
ইচ্ছামতো মন্ত্র দিতেই অনুরোধ করেছিলাম । আমার পছন্দ তো কতো রকমেরই 
হতে পারে, কিন্তু কী আশ্চর্য, বিশেষ যে-ভাবটি নিয়ে এতদিন অগ্রসর হচ্ছিলাম, 
মা আমাকে ঠিক সেই ভাব অনুযায়ী মন্ত্র দিলেন। মা-ঠাকরুন তার দিবা ৃষ্টিতে 
আমার মনের কথা ঠিক জেনে নিয়েছেন । এর ফলে আমার মনে খুব তৃপ্তি ও 
আনন্দ হল। এই ভাবেই আমার দীক্ষা হ'ল ।” 

বৰ্ণিত চিত্রখানিতে গুরু ও তীয়! শিস্তের মাঝে আরও একটি চরিত্র অত্যস্ত 
উজ্জল হয়ে দেখ দিয়েছে,_মনে হচ্ছে সমগ্র ঘটনাবলীতে তাঁরই ভূমিকা সমধিক । 
ভাস্বর সে-চরিত্র স্বামী প্রেমানন্দের । ভরত মহারাজ নিজেও বলতেন--“বাবুরাম 
মহারাজেরই এঁকাস্তিক প্রেরণায় শ্রশ্রীমায়ের কাছে আমার দীক্ষালাভ হয়েছিল ।” 
দেবী সারদাকে কৃপা-হুমুধী করতে অন্ত একটি যন্ত্রের নিমিততা এখানে চোখে 
পড়ে । এমন অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেছে, যদিও সকল ক্ষেত্রে অবশ্তই নয়। এমন 
কি বিপরীত দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 

অনুরূপ অপর এক ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে । 

বাকুড়া জিলার ই'দপুরে ছুভিক্ষ-সেবায় নিরত জনৈক হ্ছেচ্ছাসেবী যুবক বেলুড় 
মঠ থেকে ডাকযোগে একথানি পত্র পেলেন, লিখেছেন স্বামী শিবানন্দ-_ মহাপুরুষ 
মহারাজ । পত্রের ভাষা £ 


এশ্রীপ্রীমার শ্রীচরণ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, অভি উত্তম। তুমি যাইয়া 
তাহাকে বলিও, ‘শিবানন্দ স্বামী ( তারক মহারাজ ) আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে 
আমায় আপনার গ্রীচরণ সমীপে পাঠাইয়াছেন। বীকুড়ার দুভিক্ষ-পীড়িতট্রের সেবা 
করিতে তিনি আমায় পাঠাইয়াছিলেন, সেখান হইতে আপনার শ্রীচরণ দর্শন ও 
কুপা লাভের জন্ত আনিয়াছি। আপনি কুপা বরুন ।”--এই কথা বলিলেই তিনি 
তোমায় দয়া করিবেন। তিনি দয়ার ছ্বার উম্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন, যে যায় 


* তং বৈ প্রসন্ন ভুবি যৃক্তিহেতুঃ ’ ৫৫ 


কাহাকেও বিমুখ করেন না। অতএব আমার স্বতন্ত্র পত্র দিবার প্রয়োজন নাই । 
এই পত্রখানি তার শ্রীচরণ সমীপে পাঠ করিও, তাহা হুইলেই হুইবে। 


«*্জরীহ্ীমার কৃপা লাভ বড় ভাগ্যে ঘটে। তুমি যাইয়া তাহার শ্রীচরণে 
গ্রণিপাত করিয়া বলিবে, “মা আমাকে রূপা করুন।* তারপর তিনি দয়া করিয়া 
যাহা বলিবেন, তাহাই শিরোঁধার্য করিবে । যদি তিনি কৃপা করিয়া তোমাকে 
মন্ত্র দান করেন, জানিবে তুমি ভাগ্যবান। তিনি আমাদের সকলের মা। তাহার 
প্রদত্ত মন্ত্র পাইলে তোমার জন্ম সার্ক হইবে । ইহাতে আমারও পরম আনন্দ 
হইবে, জানিবে। তিনি প্রভুরই নাম তোমায় দ্দিবেন--সকলকে তিনি 
তাহাই দেন।” 


মহাপুকষ মহারাজের কাছ থেকে “এই অনুমতি, আশ্বাস ও অভয় পত্র পেয়েই 
সেবকটি আহলাদে আত্মহারা হয়েছিলেন, বলাই বাহুল্য । সুযোগ খুজতে খু'জতে 
মিলেও যায়। সেবাকেন্দ্র থেকে কয়েকদিনের ছুটি মঞ্চুর করিয়ে, জয়রামবাটীর 
উদ্দেশ্যে তিনি যাত্রা করেন। প্রথমে পায়ে হেটে বীকুড়া-_পরে সেখান থেকে 
ট্রেনে আসেন গড়বেতা। সেটা ছিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্েরে আগই-_ভাদ্র মাস। 
গড়বেতা থেকে খুব ভোরে পথে পা বাড়ালেন পুণ্যপীঠ জয়রামবাটাকে লক্ষ্য করে। 
খালি পা, জলকার্দা ও পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ ধরে-_মাঠ-ঘাট প্রান্তর ভেঙ্গে চলেছেন 
যুবক। এক পশল! বৃষ্টিও হয়ে গেছে ইতিমধ্যে-_কিন্তু চলায় ছেদ ঘটেনি। 
অবশেষে বিকেল পাচট! নাগাদ জয়রামবাটীর উপকণ্ঠে। লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়ে 
স্বস্তির শ্বাস ফেললেন তিনি উপনীত হলেন মায়ের বাড়ির দরজায়। শ্রষ্রীমাকে 
দর্শন করার প্রার্থনা! জানাতেই, কেউ পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাকে মাতৃচরণ 
সমীপে। কোনওরপ চিঠিপত্র দিয়ে আস হয়নি--তাই একটা ভয়-ভয় ভাব মনে 
ছিল ! কিন্ত কি আশ্চর্য, এক নিমেষেই সকল ভয়, সঙ্কোচ ও শঙ্কা তিরোহিত 
ইয়ে গেল। 

সেদিনের সেই যুবকের জীবন-সন্ধ্যায় কথিত স্মৃতিচারণের ভাষাই আমর উদ্ধৃত 
করব এখন, যাতে তাঁর মাতৃশরণের ইতিবুতুটি অনুসরণ ও অনুন্মরণের স্থবিধা বেশি 
হবে--অধিক উদ্দীপনাকর হয়ে উঠবে। স্মৃতি ঃ 


“জলীয় তখন ভিতরের দরজা ধরে দাড়িয়ে ছিলেন। প্রণাম করে মুখ তুলতেই 
মা আবেগভরে বললেন--“আহা 1 বাছার মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে-_ সারাদিন 
খাওয়া! হয়নি! ওকে কিছু থেতে দাও।* আমি পকেট থেকে মহাপুরুষ মহারাজের 


‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


লেখা চিঠিখানি বের করে পড়তে যাচ্ছি, তখন ম! বললেন, “চিঠি পরে শুনব ॥ 
এখন বাবা হাতমূখ ধুয়ে জল খেয়ে নাও? ।* 

মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে হাতমুখ ধুয়ে যুবকটি কিছু প্রসাদ পান ।' 
সেদ্দিনের কথ! স্মরণ করে আবেগভর1 কণ্ঠে তিনি আমাদের বলেছেনঃ 

“জয়রামবাটীতে মাকে দেখলাম ঠিক বাড়ির মায়ের মতোই- মলিন বসতে 
দাড়িয়েছিলেন, আমার আগমন-প্রতীক্ষায়, কতো ন্মেই ও করুণা ঝরছিল মুতিতে ! 
***একটু পরেই আমি পুনরায় মায়ের কাছে গেলাম । তিনি তখন পা ছড়িয়ে 
বসেছিলেন তার মাটির ঘরটির বারান্দায় এবং কুটনো কুটছিলেন। মাকে প্রণাম 
করে পাশে বসে মহাপুকষ মহারাজের চিঠিখানি পড়ে শোনালাম। তিনি 
“তারকের+১ খবর জিজ্ঞাস] করলেন, সন্গেছে দৃভিক্ষ-সেবাকার্ষের সব খবর নিলেন। 
পরে দীক্ষা সম্বন্ধে বললেন $ “ভা বাবা, কাল বেশ ভাল দিন, কালই তোমায় 
মঙ্রদেব। সকালে কিছু থেও না, ম্লান করে অপেক্ষা কোর। আমি তোমায় 
সময় মতো ডেকে নেব ।*** 

“ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল--ঘরে ঘরে দীপ জালা হল।*"*আমি বহির্বাটিতে 
চলে এলাম । 

*...শুত প্রভাতের প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে এক প্রকার বিনিদ্র অবস্থায় রাতটি' 
কেটে গেল। সকালে পুকুরে নান করে বসে আছি মায়ের ডাকের প্রতীক্ষায়। 
দ্বীক্ষার জন্ত কি প্রস্তুতির প্রয়োজন-_তা জানিও না, জিজ্ঞেসও কর্িনি। টাকা- 
কড়িও কিছু ছিল না। আন্দাজ আটটার সময়ে সেবক-মহারাজ আমায় ডেকে 
শ্রীশ্রীমায়ের ঠাকুর ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন। মা পূজার 
আসনে বসে পুজা করছিলেন পাশে আর এবখানি আসন। মা আমায় 
শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম করে এ আসনে বসতে বললেন। বসতেই আমার হাতে একটু 
গঙ্গাজল দিলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আমার মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে 
দ্বিলেন। মায়ের স্পর্শে রোমাঞ্চ হতে লাগল, এক অব্যক্ত অনির্বচনীয় আনন্দে 
ভরে গেল অন্তর । মা খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে থেকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন ৪ 
“ঠাকুরকে তোমার ভাল লাগে?’ আমি সম্মতি জানাতেই তিনবার একটি মস্ত 
উচ্চারণ করে পরে আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে তা’ উচ্চারণ করতে বললেন। হঠাৎ, 
পাশের দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন 8 ‘এই, এই তোমার ইষ্ট? সঙ্গে 

১ মহাপৃগ্য মহারাজের 

ই বোধ হয় জন্মান্টমী ছিল 


‘ত্বং বে প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ * ৫৭ 
সঙ্গে ওদিকটা চোখবলসানো উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং তাতে 
ভেসে উঠল এক দেবীযৃতি-_-জীবস্ত ও জ্যোতির্ময়ী--আমার দিকে সস্মেহে চেয়ে 
আছেন। চকিতে কি যেন হয়ে গেল। আমি আত্মবিশ্বত ও বিহ্বল হয়ে গেলাম। 
কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। মায়ের মৃত্তিও তখন অন্য রকম। একটু পরেই মা 
সস্মেহে বললেন £ “বাবা ভয় হয়েছিল কি? আমি চুপ করে রইলাম মাথা 
নিচু করে- জবাব দেবার শক্তি ছিল না৷ তারপর মা আমার ভান হাতটি ধরে 
প্রত্যেক ‘কর’ স্পর্শ করে জপের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন । মা কথা বলছিলেন, 
কিন্ত আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম । মা বার বার ‘কর’ স্পর্শ করে, 
মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে জপ করা দেখাতে লাগলেন । আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র 
উচ্চারণ করতে বললেন। তাই করলাম । তারপর মা ঠাকুরের পটযৃতি দেখিয়ে 
বললেন £ “ঠাকুরকে প্রণাম কর, ইনিই তোমার ইষ্ট, ইনিই গুক। তোমার 
ইহকাল, পরকাল সর্বন্থ। ঠাকুরই সর্ধদেব-দেবী-স্ববপ।” আমি ঠাকুরকে প্রণাম 
করে মাকেও প্রণাম করলাম । তারপর তিনি কত জপ করতে হবে; তা’ বললেন 
এবং ধ্যান সম্বন্ধে নানা উপদেশ দ্রিলেন। মাষে কিবা কে, তা তখন বুঝতে 
পারিনি, এখনও কিছুই বুঝি না। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল_-তিনি ইচ্ছামাত্র 
ঈশ্বরদর্শন করিয়ে দিতে পারেন । 

“মায়ের পূজার আসনের পাশেই দু'টি ফল ছিল, তা হাতে নিয়ে তিনি 
বললেন £ “ফল দু'টি আমার হাতে দাও।’ আমি তা'ই করলাম । এ বোধহয় 
গুরুদরক্ষিণা । আমি কিছুই সঙ্গে নিয়ে াইনি--টাকাকড়ি বা ফলমূল কিছুই না। 
আমার সব শরীর কাপছিল। 

“মাকে পুনরায় প্রণাম করলাম। তাকে এত কাছে পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছিল, 
খুব ভাল লাগছিল । মা সন্সেহে বললেন £ 'এধন ঘরে গিয়ে বলে যেমনটি দেখিয়ে 
দিলুম তেমনিভাবে একটু জপ কর। তারপর জল খাবে?» 

যাকে নিয়ে ঘটনাটি-_ছুতিক্ষ-সেবানিরত, মাতৃ = কৃপাধন্য সেদিনের সেই যুবকই 
রামকৃষপরিমগ্ুলে খ্যাত হয়েছেন স্বামী অপূর্বানন্দ বা শঙ্কর মহারাজ নামে । 
তার ক্ষেত্রে শ্রীপারদা দেবী গুরুমূতিতে প্রকট হয়েছেন যে-ভাবে, তা” অনেকটা 
ধারণাগম্য হতে পারে;--মায়ের এমন সহজ জ্ঞানদা গুরুমুতি বেশ পরিচিত 
আমাদের সকলের কাছে। স্বয়ং মহাপুরুষ মহারাজ যাকে পাঠিয়েছেন দীক্ষার 
জন্ত, তাঁকে ম! এক কথাতেই দীক্ষার্দানে সম্মত! হয়েছেন, এটাও যেন স্বাভাবিক: 
ঘটনাই মনে হতে পারে। এমন ভাগ্যবান দীক্ষার্থীকে তিনি কেবল মন্তপ্রদানই 


৫৮ ‘ প্রকতিং পরমাং ” 

করেননি, _যস্ত্রাধিষ্ঠাত্রী ইষ্টদেবীকেও তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিয়েছিলেন !] একরসপ বিশেষ 
কপার হেতুও সহজেই বুঝে লওয়া চলে । কিন্তু দেবী সারদা কি এই রকম কোন 
বিশেষত্বেরও বশবতা ছিলেন? বড় রকমের স্থপারিশ-সম্বলকেই কি তিনি শরণার্থীর 
যোগ্যতার পরিমাপক বলে বিচার করতেন কোনও কালে? তবে আর তিনি 
স্বতস্ত্রটাশ্বরী কেমন করে? আমাদের সংশয়াম্বিত মনের এই অব্যক্ত কুটিল জিজ্ঞাসার 
উত্তরও আপনিই মিলবে, যদি এখানে দৃষ্টাস্তত্বূপ আরও ঘটনার উল্লেখ করি। মা 
ফপাময়ী মোক্ষপ্রধাত্রী গুরু হলেও, তিনি নিত্য-ন্বতস্বা,__ নিয়ম বা বিধি-বিধানের 
অনুগতা তিনি নন্‌ ৷ ব্রিকালের নিয়ামক হয়ে তিনি মাত্র এক বিশেষ কালের 
অনুগামিনী হতে পারেন না । বিধানেরও বিধায়িকা সারদা__নিয়মেরও নিয়ন্ত্র 
দেবী তিনি। 


ক ক না 


“আপনি কলকাতায় যাচ্ছেন কী উদ্দেশ্যে?” ভদ্রলোক উত্তর পেলেন-_ 
«কলকাতায় বাগবাজারে যাব-_প্রীত্রীমা সারদ! দেবীকে দর্শন করতে ।” 

“কেন? দীক্ষা নিতে নাকি?” 

আবার বিনম্র উত্তর--“এরূপই তো ইচ্ছা! ৷” 

“আপনার অনুমতিপত্র আছে তে! ?” 

এবার সকুঠ উত্তর--“না।” 

“তা’হলে আপনার দীক্ষা হবে না।”--এই কথা বলেই ভদ্রলোক (অবিনাশ 
দেব মহাশয় ) নিজের জামার বুক-পকেটে খুব যত্ব করে রাখা ভাজ-করা একখানি 
কাগজ বার করে দেখিয়ে সগর্বে উক্তি করলেন--"এই দেখুন মার কাছে দীক্ষা 
নেবার অনুমতি দিয়ে স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজ আমাকে পত্র দিয়েছেন । আমার 
দীক্ষা হবে ।* 

যে-ছেলেটির মুখের সামনে এ পত্রধানি ধরে বলা হয়েছিল, বিনা ছাড়পত্রে 
দীক্ষা হবে না,- সেই বেচারা তধন নির্বাক । তিনি ও তার অপর ছুই বন্ধু মিলে 
সুদূর শ্রীহট্র জেলার হুবিগঞ্জ থেকে গ্টীমারে কলকাতা যাচ্ছিলেন শ্রী্ীমায়ের শরণ- 
লাভের দুরাকাক্ষা বুকে নিয়ে-_কোনও প্রকারের পরিচিতি ছাড়াই লোকের মুখে 
শুনে এই যাত্রা। রমেশ ধর এবং তার ছুই সঙ্গী শ্বাস দাস ও মানগোবিন্দ 
চৌধুরী গ্টীমারে » আলাপ অবিনাশবাবুর নিরুৎদাহ-সুচক কথায় দমে না গেলেও» 
খুবই হন্যে পড়ে গিয়েছিলেন। যা’হোক, তার! কলকাতায় গিয়ে পৌছে-দিন 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ : ৫১ 


কয়েকের মধ্যেই বাগবাজারের বাড়িতে শ্রপ্রীমার চরণ-দর্শনে চলে যান। সেখানে 
'অবিনাশবাবুও যখাব্যবস্থা উপস্থিত ছিলেন। ১৩২৫ সালের পৌষ মাস তখন। 
রমেশের কথা থেকে জেনেছি আমরা,_মা খাটে বসেছিলেন পা ঝুলিয়ে, মুখে 
ঘোমটা । রমেশ সবার শেষে মাতৃ-চরণে লুষ্তিত হয়েছিলেন। “আমি নিজের 
মাথাটি মায়ের পায়ে রাখি এবং তিনি তার বাম পদাঙ্গুঠ মৃহ্ভাবে উর্ববমুখে আমার 
কপালে সঞ্চালিত করেন।”- রমেশের উক্তি । 
যা'হোক, আমাদের মূল কথা-_পরিঃয়বিহীন রমেশ ও তার ছুই সঙ্গীর কী 
গতি হল শেষ পর্যন্ত ? আর হ্বয়ং ব্রহ্মানন্দ মহারাজ-প্রদত্ত অনুমতি-পত্র সহ আগত 
ভক্ত অবিনাশবাবুরই বা কী হল? রমেশ--পরবতী জীবনে যিনি সুখ্যাত ব্রহ্মচারী 
অক্ষয়চৈতন্ত, তার 'জীবন-পরিক্রমা+ গ্রন্থে আমাদের সে-কথার উত্তর দিয়েছেন। 
তিনি লিখেছেন__'্শ্রমার কাছে আমাদের তিনজনেরই দীক্ষা! হয়, এ ভদ্র- 
লোকের হয় নাই ।...পাকেচক্রে নিজেই দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।” 
শরশ্রীমায়ের প্রধানতম “ভারা, পুজ্যপাদ সারদানন্দজী মাতৃ-প্রসঙ্গে ঠিকই 
গাইতেন $ 
“তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি। 
হাসিব কি কাধিব তাই বসে ভাবতেছি ॥ 
বিচিত্র তোর ভবের খেলা 
ভাঙ্গ গড় ছুই বেলা 
ঠিক যেন ছেলেখেলা বুঝতে পেরেছি । 
এতকাল রইলাম কাছে 
ঘুরিলাম পাছে পাছে 
চিনতে কিছু না পেরে এখন হার মেনেছি ॥” 


ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন, আমাদের বলার কিছু নেই। বুঝতে কিছু পারা যায় 
না--আমানের কার্য-কারণ পরম্পরামূলক বিচারে । তাই-ই তো তার কার্যাবলীকে 
‘বিচিত্র’ ‘রঞ্চ’ বলেই বোধ হয়ে থাকে-_-“ছেলেখেলার'-র মতোই মনে হয়। তার 
এই বিচিত্র রঙ্গ-ক্রীড়ার তাৎপর্য নির্ণয় করার প্রয়াস বৃথা--তবে তার মোক্ষ- 
বিধায়িকা মৃতির অনন্ততাকে কিধিৎ ধারণায় আনার জন্ত, আমরা আরও কয়েকটি 
ঘ্উদাহরণের উপস্থাপন! বর্তমান অনুধ্যানের জঙ্গম্বরূপ করতে চাই এখানে ॥ 

আমর! উল্লেখ করতে চাই, স্বামী নিত্যন্বকূপানন্দের মাতৃ-চরণাশ্রয় প্রাপ্তির অতি 
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সহজ সবোধ্য ইতিবৃত্তকে । তখন তিনি যুবক চিস্তাহরণ__চাকা জগন্নাথ কলেজের 
ছাত্র । কলকাতায় এসেছেন একজন সঙ্গীর সঙ্গে-_যিনি শ্রীত্রীমায়ের কপাপ্রাপ্ত 
ইতিমধ্যেই । বাগবাজারে গিয়েই গঙ্গা-সানান্তে সঙ্গীর সঙ্গে তিনিও প্রত্রীমায়ের 
বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। উল্লেখ থাকা আবশ্যক যে চিস্তাহরণ সম্পূর্ণ 
অপরিচিত,__-তার সঙ্গীও কোনও রকম খবর না দিয়েই, নিছক মায়ের চরণ দর্শনের 
উদ্দেশ্যেই মায়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন । চিন্তাহরণও চেয়েছিলেন, এই যোগাযোগে 
যদি তারও অদৃষ্টে মাতৃদর্শনটুকুই মাত্র হয়ে যায়--আর কোনও প্রত্যাশা তার 
ছিলনা । শ্রীশীমা তখন পূজা! করছিলেন-_তাই ম্বাভাবিক কারণেই তাদের 
কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল নিচের তলায় । খানিক বাদে সঙ্গী উঠে উপরে 
চলে যান এবং মাকে দর্শন-প্রণামাদ্দি করার স্থযোগ লাভে ধন্ত হন। কিন্ত প্রণাম 
ব্যতীত মায়ের সঙ্গে কোনও কথা বলার অবসর তিনি পাননি । যা'ই হোক, 
তিনি নিচে নেমে এসে চিন্তাহরণকে বলেন_ এবার উপরে চলে যেয়ে শ্রশ্রমাকে 
দর্শন করে আসা যেতে পারে, কেননা মা পুজা সাঙ্গ হলেও আসনেই বসে 
রয়েছেন তখনও পর্যন্ত । সঙ্গীর কাছ থেকে ভরস! পেয়ে চিস্তাহরণ সাহসে ভর 
করে একাই সটান দোতলায় উঠে গিয়ে ঠাকুর-ঘরে গিয়ে সঙ্গীর নির্দেশমতো 
মায়ের পাদপনে লুঠিত হয়ে প্রণাম করেন। মা তখনও পুজার আসনেই স্থস্থির 
আসীনা_যেন কিসের জন্য প্রতীক্ষারতা। প্রণত চিন্তাহরণ স্তম্ভিত-বিস্ময়ে 
মায়ের কঠম্বর শুনতে পেলেন আচমকা £ “তুমি দীক্ষা নেবে বাবা ?% চিন্তাহরণ 
হতবাকৃ্‌-_বিহ্বল। মা কিন্তু বলেই গেলেনঃ “এ আসনে বোস । নাও» 
আচমন করে11” যন্থটালিতের মতে! চিন্তাহরণও মাতৃ-আরেশ অনুসরণ করেই 
চললেন। স্েেহ-মিষ্ট স্বরে ম| জিজ্ঞাসা করলেন তখন, “কোন্‌ দেবতা বা দেবীকে 
তোমার সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে?” চিন্তাহরণও মাকে তার প্রিয় ইষ্টের কথা 
নিবেদন করেন। ্র্ীমাও তার মনোবাঞ্] পূর্ণ করেন সন্তানের ঈপ্িত ইষ্টমন্ত 
প্রদান করে। দীক্ষালাভান্তে গুর্ুপুজ্জার বিধি সম্পর্কে চিন্তাহরণের কিছুই জানা 
ছিল না৮_তিনি তো দীক্ষার জন্য এসেছিলেন না, তাই প্রস্ততও ছিলেন না 
এ-সবের জন্ত। শ্রশ্রীম। শ্বয়ংই তাকে বললেন, তার শয্যার নিচে রাখা ফল থেকে 
কিছু হাতে তুলে নিতে । অবশেষে মায়েরই দেওয়! ফল দিয়ে, মাকে পূজা করলেন 
চিন্তাহরণ। শ্রীশ্রীসারদাদেবীর কাছে এইভাবে দীক্ষাগ্রহণের ফলে চিস্তাহরণের এক 
অনমুভূত আনন্দে হৃদয় ভরে গিয়েছিল-- প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেছিলেন, তার ছিতীয় 
জন্মের চেতন] ৷ মন্থর পদে মায়ের কাছ থেকে নেমে এসেছিলেন নিচের তলায় 
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‘যেখানে তার সঙ্গী অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য । নিঃশ্রেয়স-বিতরণকারিণী দেবী 
সারদার নিঞ্কারণ শরণ-দানের এ-এক উজ্জ্বল উদাহরণ । চিন্তাহরণকে দীক্ষাদানের 
পরেই শ্রীশ্রীমা নাকি মন্তব্য করেছিলেন--“এ-ছেলে তার মাকে ও ভাইদেরকে 
কাদাবে।” দিনটি ছিল ২৪ ডিসেম্বর, ইংবেজী ৯৯১৬ অব্য । চিন্তাহরণের উত্তর- 
জীবন শ্রীশ্রীমায়ের সেদিনের সেই মন্তবোরই জলন্ত সাক্ষ্য, _মা-ভাইদের কাদিয়ে 
তিনি সন্্যাসীই হয়েছিলেন । সন্ন্যাসী নিত্যস্বন্নপানন্দের পরিচিতির পরিধি আছ 
বিশ্বব্যাপী । নবতিপর এই মায়ের সন্তানের জীবনের উল্লিখিত তথ্যাবলী আমরা 
জেনেছি, তাঁর শ্বমুখে কথিত আত্মস্বতে ‘How I came to the feet of Sri 
Ramakrishna’ থেকে । 

অনায়াসবোধ্য অথচ উৎসাহ-প্রদীপক আরও একটি ঘটনার কথা এখানে 
অবতারণার যোগ্য । ঘটনাটি ঠিক যেন এক গল্প-কথা । 

ওড়িন্তার কোঠার। ১৩১৭ বঙ্গাব। শ্রীশ্রীয়া বলরাম বাবুদের দেবালয়ে 
অবস্থান করছেন তখন। সেই সময়ে কটক থেকে একটি তরুণ মায়ের কোঠারে 
আগমনের খবর কোনও স্থত্রে জানতে পেরে, তাঁকে একটিবার শুধু দর্শনের অভিলাষ 
নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হন। তকণের নিজেরই উক্তি ঃ «.*পুর্বে একটা 
মোটামুটি ধারণা ছাড়া শ্রীশ্্ীমা কিংবা শরীণীঠাকুরের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিভাম 
না বা কোনও পুস্তকেও পড়ি নাই।” কিন্তু তথাপি কটকের এতে! কাছে কোঠারে 
মায়ের অবন্থান-সংবাদ তাকে খুবই বাকল করে তুলেছিল-একবার যদি দর্শন 
মেলে সারদাদেবীর । ব্যাকুলতাঁর প্রেরণাতেই তিনি কোঠারে না যেয়ে থাকতে 
পারেন নি। কিন্ত আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কোঠারে পেশছানো মাত্রই তার সে- 
ব্যাকুলতা কোথায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। নিজেই তিনি বলেছেন--“সেখানে 
পৌঁছিয়া আর আমার এতোটা ব্যাকুলতা ছিল না।* অব্যাকুল মনও তাই 
র্শনাকাক্ষাকে কিঞ্চিৎ মন্দীভূত করে দিয়েছিল তার ৷ যুবকটি বলরাম বাবুর 
দেবাঁলয়ে উপস্থিত হওয়া মাত্রই সর্বাগ্রে প্রসাদ প্তেই চলে গিয়েছিলেন,_মাকে 
প্রণাম করতে নয় । প্রসাদ পাবার পরেও বসে নিশ্চিন্তে গল্পগজব করছিলেন 
বহির্বাটিতে একটি কক্ষে । স্থির হয়েছিল-_বিকেলে যাবেন মাতৃচরণ দর্শনে । 

*একটি ছেলে কটক থেফে এসেছে'__মা তাকে ডাকছেন। সে এখন প্রণাম 
করে আসবে ।*--সহ্‌সা বলরামবাবুব পুত্র রামবাবু এই কথা বলতে বলতে এসে 
বৈঠবখানায় প্রবেশ করেন । সেখানে উপস্থিত কুঞ্চলাল মহারাজ জানালেন-_ 
বিনি ছেলেটিকে বলেছেন যে, সে বিকেলে মাকে প্রণাম করতে যাবে। রামৰাৰু 
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তাতে জবাব দ্বেন,-“না, মা অপেক্ষা করছেন। ছেলেটি বর্শন করে আসলে 
তিনি খেতে যাবেন।* ছেলেটি অগত্য! গাত্োথান করেন এবং রাষবাবুর সঙ্গে 
যেয়ে শ্শ্রমাকে প্রণাম করে ফিরে আসেন। অবাক কাণ্ড-মার সঙ্গে তার 
কোনও কথাবাতাই হয়নি । নেহাত কর্তব্য-সম্পাদনটুকুই মাত্র হয়েছিল তখন। 
ততোধিক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দর্শনাথী ছেলেটি মাত্র সেই প্রণাম-জানানো 
পর্বটি সমাধা করেই সন্ধষ্ট চিত্তে পরের দ্দিন ভোরেই কটকে তাঁর বাড়িতে ফিরে 
চলে গিয়েছিলেন । 

কটকের বাড়িতে প্রত্যাগত যুবক পুনরায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন,--কে যেন দ্বারুণ 
জোরে বুকের মধ্যে টানছেন। বাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হয়ে পড়ল। আবার 
কোঠারে। 

কিন্ত কোঠারে এসেই সেই পূর্ববৎ-যেন কোনও টানই বোধ করেন না_ 
কোনও ভাবের ব্যাকুলতা নেই। আছেন আছেন-_ছু'চারপ্িন এমন শুদ্ধ চিত্তে 
কাটাবার পরে একদিন সকালে শরশ্রয়ায়ের দর্শনে গিয়ে, তাকে নিবেদন করেন 
“মা কাল আমি বাড়ি যাব।” তৎক্ষণাৎ উত্তর শুনলেন যুবক £ “আচ্ছা, কাল 
থাকো। পরশু যেও।” শ্র্রীমায়ের মুখের এই আদেশ শোনামাত্রই যুবকটি 
ক্ষণকালও সেখানে না দাড়িয়ে বাইরে চলে আমেন। কিন্ত মায়ের অকম্মাৎ এমন 
নির্দেশ জাপনের কী উদ্দেস্ত--তা” তখনও পর্যন্ত তার অজ্ঞাত-তিনি আদৌ 
কৌতৃহলীও ছিলেন না সে-ব্যাপারে ৷ নিবিকার শান্ত তরুণ। 

হঠাৎ চমকিয়ে ওঠেন যুবক । জনৈক সাধু তাঁকে জানিয়ে গেলেন-__“তোমার 
উপর মায়ের দয়া হয়েছে, কাল খুব সকাল সকাল স্গানাদি সেরে নিয়ে প্রস্তুত 
থেকো ।” 

“দয়া! সে আবার কী? বুঝতে কিছু না পেরে যুবক চুপ। যা? হোক, 
সাধুবাক্য শিরোধার্য করে, পরের দিন তিনি খুব ভোরে উঠেই স্বান ইত্যাদি সমাধা 
করে নিয়ে একা একা বসে আছেন বৈঠকথানা ঘরে । 

*বৈকুঠবাবু কে আছেন ? তাঁকে মা ডাকছেন ভিতরে”।-_রাধুদিদি আচদ্বিতে 
'বৈঠকথানায় এসে এই কথা ক'টি জানিয়ে গেলেন। দ্িশাহার। যুবকের তখন 
সন্বিৎ এল । ৰলে উঠলেন £ “আমারই নাম বৈকৃঠ। আমিই কি যাৰ মায়ের 
কাছে?” রাধুর তীব্র স্বর $ “হ্যা”। 

“এস এস, ঘরের ভিতরে এস” ।-স্প্ীতীমা বৈকৃ্ঠকে দেখেই বলে ওঠেন । 
রাধুর কাছ থেকে তরস! পেয়েই যুবকটি চলে গিয়েছিলেন নায়ের ছারপ্রান্তে। 


‘ ত্বং বৈ প্রসঙ্না ভুবি মুক্তি হেতু * ৬০ 


বৈকুণঠ অভয়-আসমন্ত্ৰরণ লাভ করে ঘরের ভিতরে গিয়ে মায়ের চরণ সকাশে 
উপনীত হুন,__কিন্ত প্রণাম নিবেদনের আগেই শ্রীশীমা তাকে জিজ্ঞাসা করেন £ 
“তুমি মন্ত্র নেবে ?” 

উত্তর--“আপনার যদি ইচ্ছা হয়, দ্বিন। আমি কিছু জানি না ।* 

মা বলেন--“বেশঃ বস এখানে ৷” 

বসা মাত্রই মা জানতে চান্‌_“তুমি কোন্‌ দেবতার মন্ত্র নেবে ?* 

তেমনই অসঙ্কোচ সরল জবাব--“আমি কিছুই জানি না ।” 

সুপ্ৰসন্ন জ্ঞানদা সারদা উত্তম গুরুভাবে আবিষ্টা তখন। ন্রেহমাথা কণ্ঠে 
মস্ত্রোচচারণ করে বৈকৃঠকে তৎক্ষণাৎ 'বৈকৃ্-সাক্ষাৎকার করিয়ে দিয়ে বলে দিলেন 
“তোমার এই মন্ত্রই ভাল ।” বৈকুণ্ডের দ্বীক্ষালাভ হয়েছিল এই ভাবেই,_-১৩১৭ 
বঙ্গাব্দের মাধ মাসের সপ্তমী তিথিতে । অযাচিত করুণাধার] বর্ষণে কটকের 
আগন্তক অজ্ঞাত অখ্যাত যুবক বৈকৃণের হাদয়-ক্ষেত্ুটি কতোখানি উর্বর হয়েছিল তা 
আমর] বলতে পারব না, কিন্ত আমরা জানি, সেই ভাগ্যধর তরুণকে উপলক্ষ 
করেই জগংপাবনী গুরুশক্তির পরম আশ্বাসবাণী একদা উচ্চারিত হয়েছিল £ 

«আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক । আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো 
যে. তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই 
নিত্যধামে নিয়ে যাবেন ।* (শ্রীশ্রীমায়ের কথা, প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭১-১৮৬ দ্রষ্টব্য । ) 

‘প্রককৃতিং পরমাং’ গ্রন্থের প্রথম ভাগে পৃষ্ঠা ৩৪-৩৬-এ ও পৃষ্ঠা ২১*-২১২-তে 
এজনৈক ভক্ত” এবং শশ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাধ ও বিশেষ শেহাম্প্ঘ একটি ছেলে"-র 
উল্লেখ রয়েছে--তাকে কেন্দ্র করে পরমাতিহস্্রী শাস্তিত্বরূপা দেবী সারদার কিছু 
লীলাবৃত্তও রচিত হয়েছে সেখানে । বলা বাহুল্য উক্ত “জনৈক ভক্ত” এবং 
“একটি ছেলে*_-একই ব্যক্তি তিনিই আমাদের বর্তমান আলোচ্য বৈকৃঞ্। 
রামকষ্-চৈতন্তদায়িনী, মোক্ষদাত্রী সারদার সেই অনাহত অভয়-মস্ত্র £ “ঠাকুরকে 
ভাক। আমি রইলুম। তুমি এ জনমে মুক্ত হয়ে রয়েছ, জানবে । ভয় কি? 
সময় আসলে তিনিই লব করে দেবেন।”-_এখানেও সেই পুণ্যকীতি বৈক্ৃ্ঠই 
উপলক্ষিত। 

অনিচ্ছুক, অবিশ্বাসী, অনাগ্রহী শিলঙের শ্রীইন্দুভৃষণ সেনগুপ্তের কথাও স্বরণ 
যোগ্য এখানে । বন্ধুর উপরোধে পড়ে উদ্বোধন*এর বাড়িতে গিয়েছিলেন 
ভীত্রীমাকে দর্শন করতে । তিনিও নিজে কিছু প্রার্থনা করেন নি,-ঠার বন্ধুই 
মাকে প্রার্থনা নিবেদন করেছিলেন, তাকে দীক্ষা প্রধানের জন্ত। না-ও বন্ধুর মুখে 


৬৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং 


শুনেই, উত্তর দিয়েছিলেন, “বেশ তো, কালকে হবে ।” ইন্দুবাবু তাতে চমকে 
উঠেছিলেন--কারণ তিনি তো এঁরূপ আকাঙ্ষা নিয়ে যাননি সেখানে--অমন 
চিন্তাও তার কাছে অবান্তর ছিল। তথাপি পরের দিন সকালে তিনি উদ্বোধনে 
না যেয়ে পারেন নি। অধাচিত কৃপাবর্ষণ এখানেও হয়েছিল-_ইন্দুভূষণ মা- 
সারদার চরণাশ্রয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দীক্ষান্তে প্রক্রমায়ের প্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি 
প্রদান করে, অকপট ইন্দুভূষণ সরল অন্তঃকরণেই মাকে নিবেদন করেছিলেন £ 
“আমি যে ফুল দিয়ে পূজো করলুম এ আমার ভক্তিবিশ্বাস থেকে নয়, চন্দ্রকাস্ত বাবু 
আমায় শিখিয়ে ধিয়েছিলেন। তিনি যেরূপ বলে দিয়েছেন তাই মাত্র করে 
গেলুম। চন্ত্রকান্তবাবুই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।* মা শুনে শ্মিভ-হান্তে 
জবাব দিয়েছিলেন-_“চন্দ্রকান্ত তো! তোমায় ভাল পথই দেখিয়েছে, বাবা ।* 
করুণা-কটাক্ষপাতে খদুপ্রক্কতি মুক্তচিন্ত নিপট ইন্দুভৃষণকে শ্রশ্রীমা৷ আশীর্বাদ 
করেছিলেন, তার মাথায় করকমল স্থাপন ক'রে । 

পরে একসময়ে এই ইন্দু্ধণই মাকে নিবেদন করেছিলেন-_“মা, সাধন-ভজন 
কিছু হয়ে উঠছে না।* এখানেও ইন্দুহূষণের অচ্ছন্প চরিত্রের পরিচয় স্বম্পষ্ট। 
সরলপ্রাণের সরল ন্বীকারোক্তি শুনে যোগীন্ত্রপূজ্যা ভ্তিবিজ্ঞানদাত্রী সারদা 
তৎক্ষণাৎ অভয় ও আশ্বাস প্রদান করে বলেছিলেন £ “তোমাকে কিছু করতে হুবে 
না, যা করতে হয় আমি করব।” 

অবিশ্বান্ত এতো বড় আশ্বাসবাক্য শুনে, ইন্দুবাবু বিস্ময়ে স্তভিত হয়ে যান 
প্রথমে-_-পরে অন্ফুটে বলেন,--“আযমার কিছু করতে হবে না?” মা তাতেও 
পুনরুক্তি করেছিলেন? “না। তুমি কি করবে? যা করতে হয় আমি করব ।” 

এই ইন্দুভৃষণই সেই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি, যাকে শ্রীপ্নীমা একদা! বলেছিলেন : “যা 
প্রাণে আমে করে যাও।...তোমরা সর্বদা জেনো--তোমার্দের পেছনে একজন 


মা আছেন !” 
‘৪্রমায়ের কথা, প্রথম ভাগে শ্রইন্দৃভূষণ সেনগুধের নিজেরই লেখা স্বৃতিচারণ 


প্রকাশিত হয়েছে-_পৃঠা ১৬৮-১৭১ আলোকনীয়। 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি মূক্তিহেতুঃ * ৬৫ 


তীর্ণাঃ হ্বয়ং ভীমভৰাৰ্ণবং 
জনানহেতুন। অন্যানপি ভারয়স্তঃ ॥ 
অয়ং স্বভাবঃ হ্বভ এব যং পর- 
শ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মানাম্‌। 
সুধাংশুরেষ শ্বয়মর্ককর্কশ 
প্রভাভিতগ্তাম অবতি ক্ষিতিং কিল ॥” 
( -_বিবেকচুড়ামণিঃ, ৩৭-৩৮ ) 


ভগবান শঙ্করাচার্য প্রকৃত সদ্গুরুর স্বভাব নির্ণয় করেছেনঃ তারা জগতে 
থাকেন বসন্ত-খতুব মতোই লোবহিতৈষণার প্রেরণায় । বসস্ত-সমাগমে ধরিত্রী 
পত্র-পুম্পফলের সমারোহে সঙ্জীবিতা হয়ে ওঠে জীবের মন-প্রাণ জুড়ায়, শান্ত- 
হুথোর্দয় হয় সবার চিত্তে । লোবগ্তক স্বয়ং ভবসমৃদ্রের পারে অবস্থান করেও 
শরণার্থী সবলকে জ্ঞানপ্রান দ্বারা ভারণের উদ্দেশ্টে কাণ্ডারীর কাজ করে থাকেন। 
জীবছঃখাসহিষু তাই ভৰ-পারের কাণ্ডারীর ্বভাব--পরছুঃঠখ অপনয়নই তাদের 
সহজ প্রকৃতি । গুক যেন দ্দিগ্ক জ্যোত্নাময়ী চন্দ্ৰমা সুর্যের প্রচণ্ড খরভাপে সন্তপ্তা 
পৃথিবীতলকে আপন হ্বভাবেই শীতলতা প্রদানের দ্বারা জীবকুলের শ্রাস্তিহরণ করে 
থাকে! ঠিক তেমনই তিনিও নিয়ত অযাচিত করুণা-বিতরণ বরে সংসার-রলিষ্ট 
মানুষের ক্লেশ হরণ করেন ॥ 

সারদা-কৌমুদীর স্বধাতে বিধৌত হয়েছে যাদের জীবন--তার! সকলেই 
আচার্ষোক্ত এ উপমার ভাংপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন ঃ আর যার! প্রত্যক্ষতঃ 
তখন আসতে পারেন নি--পরে এসেছেন, তারাও সে-চন্দ্রপ্রভাতে নিজ নিজ 
জীবনকে আলোকিত ও দ্িপ্ধ করে নিতে পারছেন-_ভাবীকালেও পারবেন, কেননা 
এ-চন্দ্রিকা যে নিত্য-অনস্তমিত। জীবনের বাতায়নগুলিকে শুধু উন্মুক্ত করে 
দেবওয়ারই অপেক্ষা । বসস্তবৎ লোকহিত-চারণরতা৷ দেবী সারদার মুক্তিপ্রদাত্রী 
গুরুষুতি অনন্তকাল ব্যাপী মানবের ত্রাণের জন্ত প্রকট থাকবেন,_ একথার সত্যতা 
আজ বহুবিদ্দিত তথ্যে পরিণত। তার এই গুরুশক্তির অবাধ ৰিচরণশীলত! ও 
অব্যর্থ কার্ধকারিভাও বিশেষ ভাৎপর্যপূর্ণ_শক্তিসঞ্চারণার মাধ্যমও অতি দুন্ম ও 
অনির্পেয়। জাতি-কুল-শীল নিবিশেষে যেমন কপার আধার তিনি তৈরী করেছেন-_ 
কপা-প্র্ান-পদ্ধতিও তেমনি ছিল সর্বপ্রকারে নিয়মাতীত ও শ্বকীয়তামণ্তিত। 
মুখের বাণী বা বাক্যও কখনও বখনও স্তন্ধ ছিল” _মাজ হুই নয়নের কিরণ-সম্পাতেই 


প্র € ২য়)--৫ 


৬৬ ‘ প্রকৃতি প্রষাং : 


দীক্ষাদান পর্ব সম্পূর্ণ করেছেন, এমন নঞ্জির ও কিছু বিরল নয়। উ্নাহ্রণীয় একটি 
জীবন-ম্থৃতি ঃ 

“মনে করলাম শ্রীশ্রীমায়ের কোন কাজ করতে পারলে ধন্ত হবো । উদ্বোধনে 
এসেছি বেলা দশটা কি সাড়ে দশটা হবে । গোলাপ-মা আমায় আদেশ করলেন - 
‘অ ছেলে, মায়ের তরে এক পয়সার মুড়ি এনে দাও তো” । আমি কাছের দোকান 
থেকে মুড়ি এনে দীড়াতেই স্বামী সারদানন্দঞ্জী বললেন, ‘যা ওপরে গিয়ে দিয়ে 
আয়।* ওপরে উঠে দেখি শ্রীশ্রীমায়ের ঘোমট! নেই, ঠাকুরঘরে পূর্বান্ত হয়ে বসে 
কার সঙ্গে কথা কইছেন। আমার খুবই আনন্দ হল। আমি তার সামনে দাঁড়িয়ে 
যেমন বলব, “মা, মুড়ি এনেছি'-_অমনই তার মুখ বা চোখ থেকে একট] তীব্র শক্তি 
এসে আমার বাক্যকে স্তব্ধ করে দিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করলাম, “মা, 
এটি কোথায় রাখব ?' শ্রীশ্রী স্বান নির্দেশ করে দিলেন এবং আমি সেখানে মুড়ি 
রেখে প্রণাম করে চলে এলাম। দেখলাম মায়ের কাছে আমার সাধারণভাবে 
কথা বলার সামর্থ্য নেই। একটু জোরে কথা বলতে গিয়ে আমি আক করে 
উঠেছিলাম-_অথচ সেই করুণাময্নী করুণার দৃর্টিতেই আমার দিকে তাকিয়ে 
ছিলেন। আবার দর্শন-পিপাসা বলবভী হুল । এই কি ঠাকুরের গ্রিরিশবাবুকে 
কথিত “জাতমাপে ধর!’ ? তাকে সাধারণ চোখে দেখার ক্ষমতা আমার চলে গেল । 
আমার হদয়মধ্যে তিনি দীক্ষা! দান করলেন ৷” 

উৎকলিত শ্বতিচারণটি ধার, তিনি কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের শ্বনামধন্ত 
অধ্যাপক শ্রীগোকুনদাস দে--পুজ্যপাদ মাষ্টার মশায়ের ( শ্রীম’র ) বিশেষ শ্েহাম্পৃ 
সুলেখক ও কৰি। স্বামী নিরাময়ানন্দ কিন্তু তাঁর শ্রেঠ পরিচিতি লিখেছেন 
“শ্রীশ্রীষায়ের কপাধন্ত গৃহী সম্ভানদের মধ্যে গোকুলদাস দে ছিলেন একজন, 
১৯০৯ খ্ৰী: থেকে ১৯২৯ খ্রীঃ পর্যন্ত মাতৃদারিধ্যে ধন্য হয়েছিলেন ।” উল্লিখিত 
শ্বতিকখা-_“শ্ীশ্রীমাতাঠাকুরানী-_যেমনটি দেখেছি'__এই শিরোনামে “উদ্বোধন”- 
এর পৌষ ১৩৪৫ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। ওঁ স্বতি-প্রবন্ধের উপসংহারে 
গোকুলদাস বাবু আরও লিখেছেন £ 

“ঘে-ভাবে সাধারণের মস্ত্র হয়ে থাকে, আমি সেই ভাবে মন্ত্র পাই নাই, অথচ 
তিনি (শ্রীশ্রীষ্ষা ) বরাবরই মন্থশিস্তের মতো ৰা ততোধিক আত্মীয়ের যতো 
ব্যবহার করেছেন। আগেই যে দর্শনাদি হয়েছে সে সব সম্বন্ধে কখনও আমার ভ্রম 
প্রকাশ করেননি, বরং তার সম্বন্ধে যে জান হয়েছিল তার পক্ষেই কথা বলেছেন। 
আমি মন্্রাির ছার! শ্রীত্ীবায়ের প্রপাণ লাভ করিতে পারি নাই বা পারব না। 


« ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্কিহেতুঃ ’ ৬৭ 


তীর অগীম কৃপায় তিনি আমায় ধরেছেন এটি বুঝতে পেরেছি। সব সময়েই মনে 
হয়েছে আমাব পক্ষে যেটি দরকার, তিনি করিয়ে নিয়েছেন বা নেবেন।...একবার 
মাত্র বলেছিলেন, ‘ঠাকুরের উপর নির্ভর কর, তিনিই সমস্ত করে দেবেন' এবং ভিনি 
ও ঠাকুর অভিন্ন_এই কথাটি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।... 

“ শ্রীশীরামকুষ্লীলাপ্রসঙ্গ, পড়ে যখন জানলাম যে লোকোত্তর পুরুষগণ 
মন্ত্রদীক্ষা ব্যতীত শিস্তের ভিতর শক্তিসঞ্চার করে ‘শাক্তীক’ ও “শাস্তবী’ দীক্ষাও 
দেন, তখন আমাব শ্রীশ্রীমায়ের কাছে “রীতিমত, দীক্ষা হয়েছে বুঝে নিশ্চিন্ত 
হলাম ।” 

বতমান গ্রন্থের প্রথম ভাগে পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪-এ বর্ণিত চিত্রে গঙ্গাভীরে চণ্ডীপাঠক 
‘জনৈক ভক্ৰযুবক’ এই গোকুলদাসই। তাঁর জীবনে শ্রীশ্রীমায়ের কপার স্পর্শ 
বহুতব লাভ হয়েছে,__বিন্ম্মকর সব অতীক্জরিয় দর্শনার্দির ভূয়িষ্ঠতাই তার নিদর্শন । 


দেবী সারদার জ্ঞানদা গুরুমূতিকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের প্রয়াস করে 
চলেছি-__তথাপি তার একথানি সম্পূর্ণ আলেখ্য রচনা আমাদের অসাধ্য। অসাধ্য 
এই কারণে যে, অখিল গুরুশক্তি একাধারে সন্নিবিষ্ট হয়ে ৰিগ্রহবতী হয়েছেন 
এঁ সারদ! নামধেয়া শরীরখানিতে ৷ সুর্য শ্বপ্রকাশ--তার আলোকে ও তেজে 
বিশ্ব জেগে ওঠে, সপ্রাণ হয়, শ্ব-পরিচয় বিদিত হয়। হুর্ধালোকলাভ হুর্ষেরই 
দ্বানশক্তিতে, স্থর্যতেজ অনুভব ৃর্যেরহই বিকিরণ-কুশলতায়। এ-জন্ত কোন 
মাধ্যম বা অনুষঙ্গ অবান্তর আয়োজন। প্রকৃত গুকুশক্তির প্রবাহ যে আধারকে 
শক্তিময় বা তেজস্বান করবে, তা আপন সঞ্চারণ-দ্বভাবগুণেই করে থাকে । সেখানে 
আর মান্থষ-গুরুগণের অবলঙ্বনীয় লোকগ্রচলিত অন্ত কিছুর অপেক্ষা থাকে না 
এমনকি মস্ত্-তন্ত্রও অন্পস্থিভ বা উহ্‌ থেকে যায়। এই অখিল গুরুশক্তির সমটিভূত 
যিনি--তিনি যে অবতীর্ণ ভগবান কিংবা তারই অপর মায়ারূপ ভগবতী, তাতে 
আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়? জগব্গুর স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ‘ভক্তিষোগ’ 
গ্রন্থে বলেছেন £ I 

“ুর্যকে প্রকাশ করিতে মশালের প্রয়োজন হয় না। স্র্যকে দেখিবার জন্ত 
আর বাতি জালিতে হয় না। হুর্য উঠিলেই আমরা স্বভাবতই জানিতে পারি যে 
কুর্খ উঠিয়াছে; এইরূপে আমাদিসটুক সাহায্য করিবার জর লোক-গরর আবির্ভাব 


৬৮ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


হইলে আত্ম! স্বভাবতই জানিতে পারেন যে, তাহার উপর সত্যের হুর্যালোক- 
সম্পাত আরম্ত হইয়াছে । সত্য শ্বতঃপ্রমাণ, উহা প্রমাণ করিতে অপর কোন 
সাক্ষ্যের প্রয়োজন নাই--উহা। হ্বপ্রকাশ ; সত্য আমাদের অন্তস্তলে প্রবেশ করে, 
উহার সমক্ষে সমগ্র জগৎ দীড়াইয়া বলে-_“ইহাই সত্য’ | যে-সকল আচার্ষের 
হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য হুর্যালোকের ন্যায় প্রতিভাত, তাহার! জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ 
মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ লোকই তাহাদিগকে ঈশ্বর ৰলিয়! পূজা! করে ।* 
(--বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃঃ ২৬) 

শ্রীশ্রীমা৷ সারদাদেবী ঈশ্বরীরূপেই পূজিতা,__তীঁর গুরুভাবও লোক-গুরুরূপেই 
ত্বতঃঅভিব্যক্ত | মনুত্ত-গুরুনূলভ তন্ত্-মন্ত্রাধীনতা তাই তাতে সর্বদা সর্বক্ষেত্রে 
পরিদৃশ্তমান নয়,__পরস্ত ব্যতিক্রম-শ্বভাবই সমধিক লক্ষণীয় তার মধ্যে। অবশ্য এ- 
কথাটা যেন ভূলে না যাই যে, লোকগুরুর সংশ্রয়লাভ বহু গুণ্যের ফলেই হয়ে থাকে, 
__পুণ্যফল থাকলেও সুলতঃ সেরূপ সংযোগ সর্বকালে ঘটেও না, ঘটা অসম্ভবও 
বটে। তাই মনুস্ত-গুকর আশ্রয়-অপেক্ষা চিরদিনই প্রয়োজন সাধারণ আমাদের 
পক্ষে । স্বামিজীও উল্লিখিত প্রসঙ্গের মাঝে পরিষ্কার বলেছেন £ 

€...আমর] অপেক্ষাকৃত স্বন্নজ্ঞানীর নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ করিছ্ছে 
পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তর্দৃষ্টি নাই যে, আমর] আমাদের গুরু বা আচার্ষের 
সম্বন্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি ; এই কারণ গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বন্ধেই কতগুলি 
পরীক্ষা আবশ্যক |” (বাণী ও রচনা, চতুর্থ, পৃঃ ২৬) 

কিন্ত স্বতঃপ্রমাণিত শ্বপ্রকাশ সত্যের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র কথা-_-সেধানে কোন পরীক্ষা- 
প্রতিপক্ষের প্রশ্ন নেই, প্রশ্নাভীত অবিভথ তত্বই মাত্র বিষ্ুমান সেথায় । “আশ্চর্ষো 
বক্তা কুশলোহস্য লা আশ্চর্ষো জ্ঞাতা কুশলাহুশিষ্ট ॥' ( কঠোপনিষৎ, ১২।৭ ) 

উদ্দাহত গোকুলদাস দে মশায় নিঃসন্দেহে একজন ‘কুশল লবা।”-_'আশ্চর্য 
জ্ঞাত!’ । তিনি "অনুশিষ্ট, হয়েছেন ভূয়সী ‘কুশল’, আত্যন্তীন “আশ্চর্য” এক গুরুর 
ছারা । গোকুলদ্রাসই একক উদাহরণ নয়,__এমন “লব্ধা” ‘জ্ঞাতা’ আরও কতো 
রয়েছেন, ধার] “আশ্চর্য বক্তা!’ দেবী সারদার ককপাবারি ধারণের কুশল পাত্ররূপে 
মহিমান্বিত হয়েছেন । 

জ্ঞানদা সার! দেবী মাত্র মন্ত্র দিয়েই দ্বীক্ষাদান করেছেন--এমন কথা সকল 
ক্ষেত্রেই বলা ঠিক হবে না। কেননা, দীক্ষাপ্রধধান করেছেন কিন্ত কোনও মন্ত্র 
দেননি-_-এ-রকম দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নয়। সাধারণ শক্তিসম্পন্ন গুরুগণ কোনও 
বিশেষ মন্ত্রপ্রদানের সাহায্যেই শিল্টের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চারণ করে থাফেন। 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূৰি মৃক্তিহেতুঃ ” ৬৯ 


প্রচলিত এই দীক্ষা-প্রণালীকে বল! হয়ে থাকে মাস্ত্রী' দীক্ষ1 | ইষ্টদেবতার পূজাদি 
পূর্বক শিস্তের কানে মস্ত্রোচ্চারণ করে দীক্ষ। দেবার এই প্রণালীই সচরাচর বিদ্দিত। 
কিন্ত একথাও অবিদিত নয় যে, অলৌকিক শক্তির উৎসন্তরূপ বিশেষ গুক বা 
দিব্যভাবাপন্ন জ্ঞানদাতৃগণ চিরাচরিত শান্ত্রবিধির বাইরেও চলে ষান কখনও কখনও, 
বিচিত্র অলোকসাধারণ অঘটনীয় পদ্ধতি অবলম্বনে শিস্তকে তাঁরা অনুগ্রহ প্রদর্শন 
করে থাকেন। তারা কক্ষণায় উদ্রিক্ত হয়ে মনোনীত পাত্রকে মাত্র ইচ্ছা-দ্বারা, 
কিংৰা দৃষ্টিপাত বা স্পর্শমাত্রেই অধ্যাত্ম-চেতনায় উদ্ধদ্ধ করে দিতে পারেন--করেনও । 
কোনও রকম মন্ত্রতন্র কিংবা বাহিক উপকরণ ছাড়াই শুধুমাত্র নিজ আধ্যাত্মিক 
শক্তিবলেই শিস্তের মধো যে জ্ঞানের উন্মেষ ঘটানো, তাকে শাস্ত্রে বলে ‘শাক্তা’ 
দীক্ষা । আবার এমনও ঘটেছে যে, গুরু-শিষ্কের পরম্পরে দুষ্টি-বিনিময় বা চোখা- 
চোখি হওয়া মাত্রই আচার্ষের বা গুরুর হৃদয়ে অকনম্মাৎ কপার তরঙ্গ উদ্বেল হয়ে 
শিষ্তকে অঢেল করুণায় অভিষিক্ত করে দিয়েছে এবং শিস্তের জ্ঞানোদয় সাধিত 
হয়েছে এক নিমেষেই । এ-ক্ষেত্রে কোনও প্রকার পূর্ব-ইচ্ছ! বা সঙ্কল কারও পক্ষেই 
থাকেন।,__অর্থাৎ, দীক্ষা] প্রদান করব এবং দীক্ষা গ্রহণ করব, এ-রকম কোনও 
ইচ্ছা গুরু ও শিস্তের আগে থাকতেই থাকে না । এই দ্বীক্ষাকে বল] হয় ‘শাম্তবী’ 
দীক্ষা । 
বিভিন্ন তন্ত্র ও সংহিতাঢি শাস্ত্রে উল্লিখিত ত্ৰিবিধ দীক্ষারই উল্লেখ পাওয়া! যায়। 

“বায়বীয় সংহিতা’ থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধর] হচ্ছে £ 

“শাৰী চৈৰ শাক্তী চ মাস্ত্ৰী চৈৰ শিবাগমে । 

দাক্ষোপদিশ্ততে ত্রিধা শিবেন পরমাত্মনা ॥ 

গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাং সভাষপাদপি। 

সদ্য: সংজ্ঞা ভবেজ্জস্তোন্দাক্ষ। সা শান্তবী মতা ॥ 

শাক্তী জ্ঞানবতী দীক্ষা শিল্তদেহং প্রবিষ্যতি । 

গুরুণা জ্ঞানমার্গেন ক্রিয়তে জ্ঞানচক্ষ্যা ॥ 

মাস্ত্ী ক্রিয়াবতী দীক্ষা চলা | 


অর্থাৎ, আগমাদিতে মহাদেব শিব তিনপ্রকার দ্বীক্ধার কথা বলেছেন। যথা 
শান্ভবী, শাক্তী ও মাম্ত্রী। শাম্ভধী দীক্ষায় শ্রাপ্তকুর দর্শন, ম্পর্গন, সম্ভাষণ- 
প্রণামাদি মাত্রেই শিষ্যের তৎক্ষণাৎ জ্ঞানলাভ হয়ে যায়। শাক্তী দীক্ষায় 
দিবজ্ঞানময় গুক শিষোর ভিতর জ্ঞান-চক্ষু দ্বার] আপন শক্তিকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে, 


৭০ ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং * 


দিয়ে ভার চৈতন্য সম্পাদন করেন। মাস্ত্রী দীক্ষাতে মন্ত্রধানের প্রাকৃকালে 
ঘটস্থাপনা, মণ্ডল অঙ্কন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। 

শ্রীশ্রীসারদা দেবীর মোক্ষবিধাত্রী জ্ঞানদাত্রী রূপের অন্রধ্যান কালে নানা 
ধরণের চিত্রাবলী অবলোকনের প্রয়াস পেয়েছি আমর] । দেখেছি, দীক্ষা বা 
আশয়প্রদানে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি শ্থান-কালের অপেক্ষা করেননি । সদ্গুরুলাভ এক 
অসাধারণ দৈৰ সহযোগেই ঘটে থাকে । কাজেই সেখানে শান্ত্রনিদ্িষ্ট কালাকালের 
বিচার নিশ্রয়োজন-_“দীক্ষায়াং'*ন কালনিয়মঃ কচিং?”, এমন কথা তাস্তুও 
অঙ্ুমোদিত। আবার মাকে তার জ্যোতির্ময়ী গুরুমূতিতে দর্শন করেছি বহুবার 
যথাবিধি আচমন-পূজাদি করে নিয়ে মন্ত্র প্রদান করছেন উপযুক্ত পাতকে | 
গুরুরূপিণী সারদা দেবী এমন মাহ্রী-দীক্ষা দিয়েছেন অগণিত জনকে । বখনও-বা 
তিনি বিলোকিতা হয়েছেন সকল বিধি-বিধানের পারে, কোন্‌ উদ্ধলোকচারিণী 
যুতিমতী জ্ঞানশক্তি- সারপ্রধ্াত্রী সারদ্রারপে । তিনি কোথাও ইচ্ছামাত্রে, কারও 
প্রতি দৃ্টিপাতে অবলীলায় চৈতন্ত প্ৰদান করেছেন । অর্থাৎ, শাক্ত ও শাস্তবী 
দীক্ষাদানরতাও তাকে দেখেছি । একই দেহে এই ত্রিবিধ গুকভ'ব কি মানুষের 
ধ্যান-ধারণার গম্য হতে পারে কর্দাপি? লীলাভাষ্কার স্বামী সারদানন্দ 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-মহা গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে "গুরুভাব সম্বন্ধে শেষবথা»”- 
অধ্যায়ে এ-সম্পর্কে সমাক আলোচন! করেছেন । সেখানে তিনিও বলেছেন £ 

“.. গুরুভাব*--কিঞ্চিন্নাত্র সহজ বা ঘনীতৃত হইলে এ পুরুষের কার্যকলাপ, 
বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহেতুকী ব্রুণাপ্রকাশ সকলই মানব বুদ্ধির 
অগম্য এক অডুতাকার যে ধারণ করে, ভারতের তন্ত্রকার একথা বারংবার 
বলিয়াছেন । এ ভাবের এরূপ বিকাশকে তন্ত্র দিব্য ভাবাখ্যা প্রদান করেন এবং এ 
দ্বিব্ভাবে ভাবিত পুরুষদিগের অপরকে শিক্ষাদীক্ষার্দি-দান শান্্রবিধিবিদ্ধ নিয়ম 
সকলের বহির্ভূত অসস্তাবিত উপায়ে হুইয়া থাকে, একথাও বলেন ৮ 

( _ লীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২--২১৩ ) 


ভগবান শ্রীরা'মকঞ্চদেব ও ভগবতী শ্রীসারদা দেবী অভিন্ন ও অথণ্ড এক। 
সুতরাং তাদের উভয়ের জীবন-লীলায় গুরুভাবের প্রকাশেও একই ভ্তোতনা 
সর্বাংশে । দ্িব্যভাবাপন্ন শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের উভয়েরই ‘কার্যকলাপ, 
বিহার, ব্যবহার এবং অপরের প্রতি অহেতুকী করণাপ্রকাশ'--শিক্ষাদীক্ষাদি-দান+ 
সবই ‘মানব বুদ্ধির অগম্য', ‘জডুতাকার’__আবার কখনও কখনও “শাস্থাবিষিবিদ্ 


‘ ত্বং বৈ প্ৰসন্ন৷ ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ৭১ 


নিয়ম সকলের বহিতৃ“ত অসম্ভাবিত'-ও বটে ! গ্বামী সারদানন্দজী তাই একস্বানে 
বেশ একটি কথা বলেছেন-_-“গুরুভাব অবতার-পুরুষদ্দিগের নিজদ্ব সম্পত্তি ৮ 
( -_শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ” তৃতীয় ভাগ, অষ্টম অধ্যায়ের সুচনা ) 


“তখন বোকার মতো মায়ের কাছে মন্ত্র চেয়ে কী বেকুবিই না করেছি ! এখন 
যনে হয়, মায়ের কাছে মন্ত্রশীক্ষা নিয়ে শুধু খেটে মরলাম। তখন মায়ের কাছে 
শুধু এই প্রার্থনাই করলে যথেষ্ট হ'ত যে, “মা, তোমার আর ঠাকুরের প্রতি আমার 
ভক্তি বিশ্বাস যেন চিরকাল অন্বগ্র থাকে, আর কিছুই চাই না মা” ।৮--এ-রকম 
উক্তি শুনেছিলাম আমরা, শ্রীবিষ্ঠা-ম্বরূপা দেবী সারদার বিশেষ কপাধন্য, বরিষ্ট 
জ্ঞানী সন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দজার মুখে ৷ দেহাবসানের প্রস্ততি-পর্বে এমন আরও 
সব কথা তিনি জিজ্ঞান্ু-জনের নিকট বলতেন, যার মর্মার্থ তখন কিছু উপলব্ধিগম্য 
হ'ত না অনেকেরই'_-অথবা নিজের নিজের ভাবে সরল অর্থ বুঝে নিতেন সকলেই । 
শ্রীশ্রীমায়ের কাছে তার নিজেব মন্ত্দীক্ষা। প্রার্থনাকে যিনি নিতান্তই হঠকারিতা 
বা সুলদ্শিতা বলে মনের ক্ষোভ ব্যক্ত করেছেন, অথচ তিনি মায়েরই একজন 
বিশিষ্ট তত্ববিদ্‌ সন্তান বলেই এতো মহনীয়! আপাত-বিপরীত এই ভাবকে 
অনুধাবন করা খুব সহজসাধ্য নয়,--ভীক্ষ বিচার সহ মননের অপেক্ষা আছে 
এধানে। 

উল্লেখ্য যে, তার দীক্ষাকালীন অনুভূতিকে প্রেমেশ মহারাজ নান! সময়ে যে- 
ভাবে ও ভাষায় ব্যক্ত করেছেন একান্ত ঘনিষ্জনদের কাছে, ভাতে কিন্তু তার মাতৃ- 
সমীপে গমন ও মায়ের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্তিতে পরম অভীষ্টসিদ্ধি-জনিত 
আনন্দোচ্ছাসেরই ব্যঞ্জনা দেখা যায় । জয়রামবাটীতে মায়ের পদপ্রাস্তে উপনীত 
হয়ে, তাকে দর্শন করেই তিনি আনন্দে উল্লাসে নিজেকে সংবরণ করতে না৷ পেরে 
একা একা নৃত্য করেছিলেন। তখনও পর্যন্ত দীক্ষার কথা কিছুমাত্র ওঠেনি। 
উত্তরকালে প্রেমেশ মহারাজ তার জনৈক বাল্যবন্ধুকে বলেছিলেন £ “মাকে প্রথম 
দর্শনেই বুঝেছিলাম তিনি কে! ধেই ধেই করে নেচেছিলামও। তার সাক্ষী 
তাচ্পিসী এবং স্বয়ং মা।” ইন্ডদয়ালকে আপনভাবে একাকী নৃত্য করতে দেখে 
ভাঙজপিসী প্রীপ্রীমাকে ডেকে চেঁচিয়ে বলে উঠেছিলেন-_-“দেখ মা, তোমার এ 
পাগল ছেলে একা এক] কেমন গান গাইছে আর নাচছে।” মা সন্গেহে দৃষ্টিপাত 
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করেন তার এঁ বাউল ছেলেটির প্রতি,__বাৎসল্য-জড়িত কণে তখন ভানুপিসিকে 
বলেছিলেন “আমার ছেলেরা এ রকমই হয়।* স্থামী প্রেমেশাননের পূর্বাশ্রমের 
নাম শ্রীইন্দ্রয়াল ভট্টাচার্য,--যাতৃচরণে সমাগত যধন, তখন তিনি শ্রীহট্র থেকে 
এসেছিলেন ইন্দরদয়াস রূপেই। শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্্নাভ-প্রদঙ্গে পরবর্তী 
কালে প্রেমেশ মহারাজ এমন কথাও বলেছেন £ “যখনই ম! মহামন্ত্র শুনিয়ে 
দিলেন, তখনই আমার ব্রহ্মরন্ধভেদ করে প্রাণ-বাযু বেরিয়ে গেল না কেন ?” 

আপাত-বিচারে পুর্বোদ্ধৃত 'বেকুৰি' বা “বোকামি এবং উল্লিখিত অভিব্যক্তি 
গুলির মধ্যে সামঞ্ক খুজে পাওয়া কঠিন প্রতীয়মান হরেও,__ঘটনার গভীরে 
একটু দৃষ্টি দিলেই, এ-রহস্র সমাধান-সুত্রটি মিলতে পারে, মনে হয় । আমরা 
তাই ইন্দ্রদয়ালের দীক্ষাপর্বটিকে নিরীক্ষণের প্রয়াস করছি । প্রেমেশানন্দ মহারাজের 
নিজমুখের কথাই এখানে উৎকলিত হচ্ছে। অনুলিখিত সে-ভাষ। এই £ 

4১৯১৩ খ্ৰীষ্টাব্দ মায়ের কাছে দীক্ষার জন্যে জয়রামবাটী যাত্রা করি। 
মেদিনীপুরের পথ দিয়ে জয়রামবাটী গিয়েছিলাম । হাওড়া স্টেশনে সম্ভবতঃ একটি 
ইণ্টারক্লাশের গাড়িতে উঠেছিলাম। ট্রেনের দেই কম্পার্টমেন্টের একজন যাত্রী 
ভদ্রলোক অযাচিত ভাবে আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন । সে সময়ে 
আবার পুলিশের খুব উপদ্রব ছিল। আমি যথাসম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে কথার উত্তর 
দিচ্ছিলাম । ভদ্রলোকটি আমাকে জিজ্ঞানা করতে লাগলেন, ‘আপনি কোথায় 
যাবেন, আপনার কি পরিচয়? ইত্যাদি । আমি তে। বিরক্ত হলাম। বললাম 
জয়রামৰাটী যাব। তাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'জয়রামবাটী কেন যাবেন?” 
উত্তর দ্িলাম-সেখানে আমার গুরু থাকেন। আবার প্রশ্ন হল, ‘কে আপনার 
গুরু? এইসব কথাবার্তা হয়েছিল, সব মনে নেই । ভদ্রলোকটি মহা খুশী হয়ে 
বললেন, ‘আমিও তো এখানেই যাব । তিনি ছিলেন জয়রামবাটীর পাশের 
গায়ের (জিবটের ) জমিদার বাড়ির লোক। তিনি আদর করে আমাকে তার 
বাড়ি নিয়ে গেলেন । দুপুরে রোধে জয়রামবাটী যেতে না দিয়ে, পুকুর থেকে মাছ 
ধরিয়ে আমার জন্য আলাদ! বামুন দিয়ে রান্না করিয়ে পরম সমাদরে খাওয়ার 
ব্যবস্থাও করলেন। সঙ্গে মায়ের জন্য কিছু ফল ছিল, লোক দিয়ে সেগুলি 
জয়রামবাটা পৌছে দেবার ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি। বিকেলে রোদ পড়লে 
জয়রামবাটী পৌছালাম। ভদ্রলোক যখন আমাকে গুরুর মতো সমার্রে আসনে 
বসিয়ে যত করে থাওয়াচ্ছিলেন তখন আমি মনে করেছিলাম--ওগুলে! আমার 
প্রাপ্য । আমি যে একট] বিখ্যাত বংশের--সম্তরান্ত ঘরের ছেলে--ভদ্রলোক সেটা 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূৰি মৃক্তিহেতুঃ ’ ৭৩ 


বুঝতে পেরেই এমন আদ্র যত্ু আমাকে করছেন।""*পরে বুঝেছিলাম ত! মোটেই 
নয়। মা কোলে বসিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এঁ ব্যবস্থাটি করেছিলেন । 

"মাকে বললাম, “মা, দীক্ষার জন্ত এসেছি তোমার কাছে। মা শুনে 
বলেছিলেন 'বাবা তোমাদের তো গুকগোৌসাই আছে । তখন দু'হাত জোড় 
করে আবেগের সঙ্গে আমি মাকে জানিয়েছিলাম, ‘তাতে তো শান্তি হচ্ছে না, 
মা। তুমি যদি স্থান না দাও তবে আর কোথায় যাব, মা ?, মা তখন বললেন-__ 
_-“আচ্ছা বাবা, কাল হবে ।” এখন ভাবি_-তধন আমার এত ব্যাকুলতাও ছিল 
যে, অমন করে মায়ের কাছে বলতে পেরেছিলাম | পরের দিনই মা দীক্ষা 
দিলেন। পূর্বে কুলগুকু যে মন্ত্র দিয়েছিলেন, সেই মন্্ই একটু অদল-বদ্ূল করে 
দিলেন। দীক্ষার সময়ে কিন্ত মা আমাকে কু্গুরুর কাছ থেকে পাওয়া মন 
জিজ্ঞাসা করেন নি। নিজেই ঠিক করে দিয়েছিলেন ।* 

এই দ্বীক্ষার কথাতেই তিনি তার বালোর সহপাঠী, মায়েরই চরণাশ্রিত সম্তান 
শ্রলাবণ্য চক্রবতাঁকে যা” একবাব বলেছিলেন, তা’ও এখানে ন্মরণযোগ্য,_ 
আমাদের আলোচ্যমান প্রসঙ্গটিব উপরে যথেষ্ট আলোকপাত করবে সে-উক্তিগুলিও। 
লাবশ্যবাবুকে প্রেমেশ মহারাজ বলেছিলেন ঃ 

“দীক্ষার জন্য মাকে সামান্ চাপ দিতেই ম! সাগ্রহে দিয়ে দিলেন । কিন্তু আমি 
বুঝলাম, যে-ৰস্ত লাভেব জন্য বীজমন্ত্র দরকার, যাঁকে চাওয়া পাওয়ার জন্যই দীক্ষণ, 
তাকেই যখন লাভ করা গেল, তবে আবার এই দীক্ষার কি প্রয়োজন? মাকেও 
ঠিক এই কথাই প্রকাশ করে বলেছিলাম । মা শুনে হেসে বলেছিলেন £ “বেশ তো 
বাৰা, তোমার ভিত্তি আরও সদ হোল ।** 

হ্যা, তার “ভিত্তি আরও সুদৃঢ'-ই হয়েছিল জগদখ্বার সেদিনের অনুগ্রহান্থিত 
নয়নপাতে,- তার ভাবী জীবনই জলস্তভাবে সে-সাক্ষ্য বহন করেছে, সকলেই তা 
দেখেছেন । আত্মচরিত বিশ্লেষণের আদতে, জীবনসন্ধ্যাভে একদিন তিনি 
সমীপবরতাঁ জিজ্ঞানুর প্রশ্নের উত্তর-প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন, তার অংশৰিশেষ এখানে 
প্রণিধানযোগ্য । ‘উদ্বোধন’ ৭৪ বর্ষ, নবম সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল, সেদিনের 
সংলাপ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি তার মুখে শুনতে চাইলে প্রেমেশ মহারাজ জবাব 
দিয়েছিলেন $ 

“মায়ের শ্বতি সম্বন্ধে আমার বলবার কিছুই নেই। Theoretically বুঝতে 
পারতাম যে, ম! অবভারের সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর কিছুই বুঝিনি । কিন্তু পরে 
সত্যিই বুঝলাষ যে, না সত্যিসত্যিই মা--জগজ্জননী--আস্তাশক্তি। কুসগুরুর 
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কাছে তো শৈশবকালেই যথারীতি দীক্ষা হয়েছিল- সেই দীক্ষা! নিয়ে যে মন্ত্রের 
সাধন করেছিলাম-_ভারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম মায়ের দেখা পেলাম। 
একথা তখন বুঝতে পারিনি । মা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই আর দীক্ষা দিতে 
চাননি । এখন মনে হয়, মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে শুধু খেটে মরলাম ।” 

“মা বুঝতে পেরেছিলেন তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি ।”-_-এ-কখাটিও 
লক্ষণীয় । মা তাঁর সন্তানের অপামান্ত উচ্চ অধিকার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন 
বলেই কি পৃথক মন্্রধান করতে তখন অনিচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন অমন £ “বাবা 
তোমাদের তো গুরুগোসাই আছে'_-এই কথা বলে? এখানে তক্ষণি মাকে 
'জগজ্জননী” 'আগ্তাশক্তি'-_সাক্ষাৎ ব্রহ্মষয়ী রূপে অপরোক্ষ ঠিক না হলেওঃ “পরে 
সত্যিই বুঝলাম” প্রেমেশ মহারাজের এই উক্তিটি কি খুবই ভাৎপর্যমর নয়? শ্রশ্রীমা 
কি সুযোগ্য অধিকারীকে ইচ্ছা-সহায়ে কিংবা দুষ্টিপাতেই “সদ্যোমৃক্তিবিধায়িণী' 
শাক্ধী অথব! শাভবা দ'ক্ষাদানেই কতকৃতার্থ করে দিয়েছিলেন প্রথম সাক্ষাতেহ ? 
তাই কি মন্্র'ক্ষার প্রশ্নও যখন €ঠেনি, ভখনই পে প্রথম দর্শনলাভের পরেই 
ইন্দ্রয়ালের দেহ-মন এক অভূতপূর্ব উদ্বেস আনন্দ-হিল্লোলে নৃত্য-গীতময় হয়ে 
উঠেছিল? বন্ৰজামল তন্ত্রেও কি এই আভাসই পাওয়া যায় না? সেখানে বলা 
হয়েছেঃ “শাক্তী চ শান্তবা চান্যা সছ্যোমুক্তিবিধায়িণী” | কদ্রজামলে আরও 
আছে £ 

*অভিসদ্ধিং বিনাচার্য শিষ্যয়োকভয়োরপি । 

দেঁশিকানুগ্রহেনৈব শিবত। ব্যক্কিকারিণী ॥* 
কোনও প্রকার পূর্ব অভিসান্ধ ছাড়াই শ্রীগুকর অনুগ্রহ শিশ্তের ভিতর অধৈতবন্তর 
জ্ঞানোদয় করিয়ে দিয়ে থাকে । 

প্রেমেশ মহারাজ তার উক্ত মাতৃ-স্বরূপানুভূতির কথা প্রকারান্তরে ব্যক্ত না 
করে পারেননি । যদিও স্থকোৌশলে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন, শ্রীশ্রীরাজা 
মহারাজ-_দ্বামী ব্রক্মানন্দের আড়ালে । উত্তরকালে তার মূখে শোন] যেত ঃ 

“. মায়ের কাছে গিয়ে দেখেছি, বাড়ির মার মতোই তিনি হয়তো তরকারি 
কুটছেন বা সংসারের কোন কাজ করছেন। দীক্ষার সময় মা যখন কর-গণনা 
দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তখন মায়ের হাতের দিকে লক্ষ করে দেখি--এ যে বাড়ির যার 
হাতের মতোই কুটনো-কোটা হাত। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমরা 
জিজ্ঞাদা করতাম, ‘মা, তোমার শরীর কেমন আছে? ইত্যাদি মামূলি কথা । 
মহারাজ ( স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ ) কিন্তু মাকে প্রণাম করতে গিয়ে তার কাছে বেশিক্ষণ' 
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থাকতে পারতেন না--তিনি কাপতে কাপতে গিয়ে কোন রকমে প্রণাম করেই 
আবার কাপতে কাপতে চলে আসতেন । মহারাজ বোধ হয় দেখতে পেতেন যে, 
মা All Inclusive, মায়ের উদরেই বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড । তাই ৰোধ হয় তার অমন হত। 
আমরা তো এসব কিছুই বুঝতে পারতাম না।” 
কথাগুলি শুনতে কেমন লাগছে না কি? এ যেন কেনোপনিষদের সেই 
মন্ত্রাংশটির মতোই শুনতে অনেকটা,_-যেধানে আত্মজ্ঞান-পরিতৃপ্ত শিষ্য সোচ্চারে 
বলেছেন ( --‘কেনোপনিষৎ ২।২+) ৪ 
“নাহং মন্তে স্ববেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।” 
আমি মনে করি না যে, আমি তাকে বেশ ভাল করেই জেনেছি--অর্থাৎ ‘জানি 
ন!’ এমন মনে করি না, আবার ‘ঠিক জানি’ তাও মনে করি না। 
আসল কথাটি হচ্ছেঁ-“তাঁকে জানি না, তাও নয়,__সম্পূর্ণ জেনে ফেলেছি 
সেটিও ঠিক নয়*,-_এমনভাবে যিনি নিজ উপলব্ধিকে ব্যক্ত করেন, বুঝতে হবে 
ভিনিই তাকে সত্তা সত্য জানেন । 
“যো নম্তছেদ তদ্বেদ্ নৌ ন বেদেতি বেদ চ ॥* 
তাকে জানি না, জানিও,__এই-ই বুঝি জ্ঞানীর ভাষা । অথবা, তাকে জানি 
না নয়, জানি যে তা’ও নয়--এমনই বুঝি আত্মজ্ঞানের সঠিক স্বীকৃতি! নে" ন 
বেদ, বেদ চ’। আমরাও বারে বারেই শুনলাম £ “বুঝিনি” এবং ‘বুঝেছি’ !! 


একদল গাজাখোর এক জায়গায় মিলিত হয়েছে_-পরম্পর সুখ-দুঃখের কথা 
আলাপ করতে করতে রাত গভীর হয়ে পড়েছে । গাজার নেশা তখন পেয়ে 
বসেছে সবাইকে, কিন্ত গাজা আছে, কলকে আছে- আগুন কোথায়? মহ! 
সঙ্কট উপস্থিত হল। এদিকে আকাশে জল্‌ জল্‌ করছে উদ্দিত পূর্ণচন্্র। একজন 
বিজ্ঞ গাজাখোর বললে, ‘ওই তো আগুন জ্বলছে, দে আমাকে টিকা, ওখান থেকেই 
ধরিয়ে দিচ্ছি।” বলেই হাত উঁচু করে আকাশের দিকে তুলে ধরল ! ব্যর্থ চেষ্টা 
টিক! ধরল না। বিজ্ঞন্তর এক গঞ্জিকাসেবী তাতে বিরক্ত হয়ে বলে-_“দুর্‌ চাদ কি 
অতো কাছে! দে আমাকে দেতোদের কম্ম নয়’ । সে তখন টিকা হাতে 
নিয়ে বেশ খানিকটা! দূরে চলে গেল। কিন্তু অবস্থা তো একই হুল । ফিরে এল 
সে ছতাশ হুয়ে। এবারে বিজ্ঞতম গঞ্জিকাবিষষ উঠে এসে দীড়ালেন,--সবাইকে 
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ভত্সন] সহকারে টিক] হাতে নিয়ে সে এক নিকটবর্তী গাছে চড়ে বসল, সেখান 
থেকে উর্বপানে হাত বাড়িয়ে, প্রাণপণ ফু" দিতে থাকল ৷ কিন্তু সে-ও পরাস্ত হয়ে 
গাছ থেকে লক্ষ প্রদ্ধান করে নেমে এল । গাঁজাখোর দের সমস্ত শক্তিই পরাভূত 
হ'ল এইভাৰে। 
সচ্চিদানন্দ শুদ্ধ ব্রহ্ম কিংবা সাক্ষাৎ বৰহ্মময়ী আত্তাশক্তির কাছে শিষ্যর্পে 
উপনীত হয়ে, তার কাছে মন্ত্রদীক্ষ। প্রার্থনা করাও অনেকটা আকাশে উদ্ভাসিত 
চন্দ্রজ্যোতিঃর নিকট এক কণা অগ্নি ক্ফুলিঙ্গ যাচার মতোই তো বিড়ম্বনা মাত্র ! 
অবস্থা ষতোক্ষণ না-জানা, না-বুঝার ব্যাপার, ততোক্ষণ অমন প্রার্থনা করতেই 
হুবে-_“নান্তঃ পদ্থ| বিচ্যতেহয়নায়” । 
তৃঅন্কশায়ী শিশু তার মাকেই মাত্র জানে,_-আবার সত্যিই কি সে তার 
মাকে পুরোপুরি জানে? কিন্তু মায়ের বক্ষতাপকে শিশু যে তার সর্বাঙ্গে অনুভব 
করে, এ-কথা কে অস্বীকার করবে? তা’ বলে কি এঁ শিশু কখনও স্পধিত বোধ 
করৰে যে, সে তার জননীর বুকভরা অপর্যাপ্র স্নেহকে সম্পূর্ণটাই আয়ত্ত করতে 
পেরেছে? তথাপি এ-কথাও ফৰ সত্য ষে, এ কচি শিশুটি মায়ের বুকের যতো- 
টুকু স্েহতে তার তৃপ্তি ও শাস্তি ততোটুকুকে সে প্রাণভরেই উপসেবন করে থাকে, 
করেও ফুরাতে পারে না । সে তার আপন সাধ্য, সংস্কার ও অনুভব-সামর্থ্য ছাবা, 
এটুকু ভালভাবেই জানে ও বুঝে যে, তার যাবতীয় আরাম, ক্ষুধার নিবৃত্তি, তৃষ্ণার 
শান্তি, বাথার নিরসন, ভয়ের মোচন -সকল সঙ্কটের ত্রাণ_-তার সমস্ত প্রাপ্তি এক- 
মাত্র মায়েরই কাছে। শিশু তাই তার মাকে ভালই জানে,_-আবার সম্পূর্ণ 
জানেও না। 
স্বামী প্রেমেশানন্দ ছিলেন মাতৃঅঙ্কশায়ী এক অতি পুরাণ পুরাতন হয়েও নবীন 
শিশু। তাই তাঁর উক্তিতে এরূপ 'জানি ন!’ ও 'জানি'-_বুঝতে ‘পারিনি’ ও 
'বুঝলাম'--উভয় ব্যঞ্জনাই ধ্বনিত । আকুতি মিনতি ও প্রার্থনাও যেমন তীত্র,_ 
আবার তার জন্য ক্ষোভ-প্রকাশও তেমনই হৃদয়স্পশাঁ গভীর |! 
যাকে পাবার জন্ত এতো জপ-তপ-সাধন-_তাকে যতোল্ষণ না পাওয়া যায়, 
তভক্ষনই মন্ত্রে প্রয়োজন, মন্ত্র'জপের আঁধপ্ত কতা-_গুরুর জন্য অনুসন্ধান, মন্ত্রসাভের 
অন্য মিনতি! তাঁকেই যখন প্রাপ্ত হওয়! যায়,্জীবনের সেই চরম আপ্তির ক্ষণে 
তর আর কোন্‌ সাধনের অপেক্ষা? কিসের জন্য মন্ত্র? শিশুর ক্রন্দন মায়ের 
কোলে তার নিশ্চিত ঠাইটুক্ূকে পাক! করে নেবার জন্যই, _মা যখন দু'হাত বাড়িয়ে 
সন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে আপন কোমল বক্ষে আচল ঢাক! দিয়ে জড়িয়ে 
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রাখলেন, _-তখন আর কোথায় থাকে ত্রন্দন ? শিশু তখন ভাবে না কি, কান্নাকাটি 
করে অযথা কি বেকুবি-ই করেছি ?-শুধু থেটে মরলাম' ! 

ইন্দদয়াল কুলগুরুর কাছে যে-দীক্ষা-মন্ত্র পেয়েছিলেন-_সেই মন্ত্রের প্রমগ্ণ সাধনে 
ও তন্নিষ্ঠ জপার্দির ফলশ্র্তি হিসাবেই তিনি মন্ত্রাধিটাত্রী দেবীকে সাক্ষাৎকার করে- 
ছিলেন জয়রামবাটাতে । এই সত্যটি ঠিক প্রথম দর্শনের ক্ষণটিতেই হয়তো তার 
কাছে স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি, কিছু পরে উঠেছিল । তাই সত্যপ্রতিষ্ঠ তত্বজ্ছের 
মুখে এঁকপ দ্বীকারোক্তিই শোনা যেত! আমর! তার মুখের কথা যে-ভাবে 
প্রকাশিত হয়েছে_-এখানেও তারই পুনরুদ্ধৃতি তুলে ধরছি মনন-সৌকর্ষের জন্য £ 

“Theoretically বুঝতে পারতাম যে, মা অবতারের সঙ্গিনী ইত্যাদি, আর 
কিছুই বুঝিনি ! কিন্তু পরে সত্যিই বুঝলাম যে, মা সত্যিসত্যিই মা_-জগজ্জননী 
আগ্াশক্তি। কুলগুরুর কাছে তো শৈশব কালেই যথারীতি দীক্ষা হয়েছিল--সেই 
দীক্ষা নিয়ে ষে মন্ত্রের সাধন করেছিলাম-_ভারই সিদ্ধি হয়েছিল যেদিন প্রথম 
মায়ের দেখা পেলাম। একথা তখন বুঝতে পারিনি । মা বুঝতে পেরেছিলেন, 
তাই আর দীক্ষা দিতে চাননি ।” 

শুভ্রশির শ্রতিও তো ভাই শুনিয়েছেন আমাদের-_ “নাহং মন্থে স্ববেদ ইতি, 
আবার একেবারে তাকে ‘ন বেদ ইতি, তা’ও বলবার জে! নেই। বুঝিনি" 
কিন্তু 'বুঝলাম”-ও | প্রেমেশ মহারাজ শ্রীদেবী সারদাকে জানতেন তাঁর চির- 
জীবনের সাধনার ধন--তার জীবনের জীবন, আনন্থা। শুভ্রকেশ এ আনন্দময় 
শিশুটিকে যারাই ঘনিচোথে দেখেছেন, তাদের সকলেরই এই বিশ্বাস জেগেছিল 
যে,_ শেষ নেই, শেষ নেই,_এ"র জীবন শেষ হয়ে যাবে তবু এ'র মাতৃ-সম্নিধির 
আনন্দ শেষ হবে না। অশীভি-উত্তর বধিষ্ঠ এই শিশুটিকে দেখে সহজেই অনুমিত 
হ'ত, বাল্য থেকে আজ পৰ্যন্ত কতে] নৰ নব রসে ইনি জগন্নাতাকে পেতে পেতে 
এসেছেন-__ইনি না জেনে, না বুঝেও তার আভা পেয়েছেন, আবার জেনে বুঝে 
তার হ্বরপের রস আত্বাদ পেয়েছেন। কে জানে? হয়তো এমনি ভাবেই সেই 
অনন্ত রহ্যময়ী সারদা তাঁর অন্তহীন গোপন বিচরণ ও অপ্রেক্ষণীয় কটাক্ষপাতে 
এই প্রিয় শিশুটির হৃদয়ে বিশ্ময়-আনন্দের নতুন নতুন তরঙ্গাধাত হুজন করেছেন 
তারই স্পর্শে ও আলোড়নে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রেম-ঈশ-আনন্দরূপ সংঅদল পদ্মটির 
পাপড়িগুলিকে একটি একটি করে ! 

জনৈক সেহভাজন সন্ধ্যা সীকে প্রেমেশ মহারাজ একবার এক পত্রে প্রসঙ্গক্রমে 


লিখেছিলেন £ 


৭৮ ‘ প্রকৃতিং পরমাং; 


প্মায়াধীশ্বরী মাথায় পা দিয়! করুণানয়নে চাহিয়া ছিলেন--সমাধির পারে যে 
রতন-মাণিক আছে, দিতে চাহিয়াছিলেন সমুদয়, কিন্তু নিলাম না ।” 

পত্রোল্লিখিত এই উক্তির নিহিত ইঙ্গিত শুধুমাত্র অমুচিন্তনের বিষয়,_যাতে 
মায়াধীশ্বরী শ্রীসারদার গুরুমুততির তাগ্থরতা এবং তার আশ্রিত সন্তান শ্রীমৎ স্বামী 
প্রেমেশানন্দজীর প্রোজ্জল মহনীয়তা আমাদের চিত্তকে হ্বতঃই আবিষ্ট করে। 
ভাষায় ব্যাখ্যা করে এ-আবেশকে বিস্বিত করা--সেতার বার্ধনের পরে ঢাকের 
বাষ্ভের মতো শোনাবে । 


“মার বাড়ি কোনটা বলতে পারেন?” 

“আমি সেখানেই এসেছি, আসন আমার সঙ্গে ।” 

“আপনার নাম ?” 

"নাম? আমার নাম নেই, গোত্র নেই, বংশ নেই, আমি মায়ের পূজোর বলি। 
কেবল উৎসর্গের অপেক্ষা |” 

কথাগুলো হচ্ছিল জয়রামবাটীর গ্রামে ঢোকার পথে। বিষ্ণুপুর থেকে সারা- 
রাত হেঁটে এক যুবক চলেছেন মাতৃ-সন্দর্শনে,_-আর তাকেই দেখতে পেয়ে সহযাত্রী 
জনৈক পথিকের এঁ জিজ্ঞাসা মার বাড়িটা চিনিয়ে দিতে । পথিকের চেহারা 
ছিল বৈ শিষ্্পূর্ণ-_ব্যায়ামপুষ্ বলিষ্ঠ দেহ, বয়সে তরুণ, মাথায় এক রাশ অবিন্য্ত রুক্ষ 
ঝাঁকড়া চুল, আয়ত চোখ ছু'টি জবাফুলের মতো লাল। নাম ধাম জিজ্ঞাসা 
করতেই সে হো হো করে উচ্চহাস্তে ফেটে পড়ে। বলে, “নাম? আমার নাম 
নেই, গোত্র নেই, বংশ নেই, আমি মায়ের পূজোর বলি। কেবল উংসর্গের 
অপেক্ষা ৷” 

অনামক সেই ‘মায়ের পূজোর বলি” আর মাতৃদর্শনার্থী এ যুবক ভক্তটির পথের 
আলাপ সহলা আমাদেরও লেখনীকে স্তব্ধ করে দিতে চাচ্ছে। “মায়ের পুজোর 
বলি’ সশরীরেই মায়ের কাছে চলেছে বলিপ্রদত হতে । উপস্থিত তাকেই অন্দরণ 
করব আমরা । 

যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ‘পূজোর বলি'টিও সটান মায়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির, 

বাঞ্ছিত চরপহ'খানি নয়ন-দগ্ুখে দেখেই ছোকরাটি দণ্ড পতিত হল। বিচিত্র 

এক দৃশ্ত। উন্মাদ সে মোটেই নয়,-পরস্ত অত্যন্ত উন্নদ মাতৃপদে চির আলয় 


‘ তং বৈ প্রসন্না ভুবি যৃক্তিহেতুঃ ’ ৭৯ 


আকাঙ্কায়। প্রীপ্রীমা এক বলক দৃষ্টপাত করেই বললেন, ‘স্নান করে এসো |” 
শোনামাত্রই পুকুরে ডুব দিয়ে এল ছেলেটি । একেবারে মার পাশে বসে ডালায় 
করে মায়ের দেওয়া মুড়ি-জিলিপি ধেতে শুরু করে দিল অতি শান্ত শিশুটির 
মতো । চোখ-মুখের উগ্রভাব তখন কোথায় বিলীন। মা নেহভরে তার গায়ে 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। খাওয়া শেষ হলে; মা বললেন--“এবার জল 
খাও ।” 

বর্গ তখন ধরাতলে-_শান্তপ্র। জয়রামবাটাতে ॥ মা তার নিজের ‘বলি’কে 
নিজেই হাতে ধরে, ঘরের মধ্যে ঠাকুরের আসনের সম্মুখে নিয়ে গেলেন। সঙ্গী 
সেই ভক্ত যুবকটি এতোক্ষণ কাছে কাছেই ছিলেন, _সাক্ষীন্বরূপ হয়ে তিনি সবই 
দেখছিলেন ও শুনছিলেন। এবার তিনি আড়ালে চলে গেলেন। অতঃপর মা 
তার 'বলি'কে কী-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন__এঁ দামাল ছেলের সঙ্গে মায়ের কী কথা 
হ'ল, তা কেউই জানে না,_-জানার কোন শুত্রহই ছিল না। তবে অনুমান করা 
চলে, মাতৃদেবীর কাছে ছেলেটি আশ্রয়প্রাণ্ত হয়েছে__ম্বা তাকে দীক্ষাপ্রধান 
করেছেন। যাই হোক, দীক্ষান্তে মায়ের হাতে সে প্রসাদও পেয়েছে । পরম 
তৃপ্তির সঙ্গে অননপ্রসাদ পেয়ে, খুব সুখে পরম নিশ্চিন্তে কৃপাধন্ত অনাষক সেই অশান্ত 
দুর্দান্ত ছেলেটি বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে,--দেখে মনে হচ্ছিল, মায়ের কোলে একটি 
দস্তি ছেলে যেন ঘুমন্ত । ঘুমন্ত সম্তানকে দেখে শ্রীপ্রীমা উক্তি করেছিলেন £ “এবার 
ওর শেষ জন্ম । এরা এমন অশান্ত হয়।” 

অবিশ্রুত কিন্ত প্ৰাধনীয় এই জীবন্মুক্ত মাতৃচরণীশ্রক্ীর কথা চিরদিনই অবিদিত 
থেকে যেত, ষদি না দিবালোকে আনীত হ'ত প্রত্যক্ষদর্শী একজনের দ্বার! । প্রসিদ্ধ 
বিপ্লবী, বিশিষ্ট লেখক-সাংবাদ্িক-সম্পাদক এবং মায়ের সন্তান প্রীসত্যেন্জনাথ 
মজুমদারই এই চরিত্রটিকে জ্ঞাপিভ করেছেন প্রথমে । উল্লেখ্য যে, নাটকের মতো 
বণিত উল্লিখিত কাহিনীটিতে মাতৃ-দর্শনা্ধা ভক্ত যুবকটিই হচ্ছেন সত্যেন্্নাথ 
নিজে। সত্যেন্ত্রনাথই উক্ত অনামা পথিক ছেলেটিকে মায়ের চরণপ্রান্তে পৌঁছে 
দিয়েছিলেন এবং সে-যাত্রায় যে-কয়দিন তিনি জয়রামবাটাতে ছিলেন, সেই কয়- 
দিনেই এ ছেলেটির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মেলা-মেশার সুযোগ করে নিয়েছিলেন। 
বিকেল বেল! দু'জনেই একসঙ্গে বেড়াতেন মাঠে প্রান্তরে, নদীর ধারে। সত্যেন্দ্রনাথ 
বিস্মিত হুয়েছিলেন,__তার চেহারায় সেই উদ্দাম দুর্মদ উগ্র উত্তেজনার ভাবটি 
কোথায় অস্তহিত হয়েছিল !--দ্িদ্ধ শান্ত কণস্বর বড় আকর্ষণীয় করে তুলেছিল 
অচেনা]! অজানা সেই কিশোরকে । প্রথম দিনই সে বিকেলে বেড়াবার কালে 


৮০ প্রকৃতিং পরষাং” 


উচ্ছৰাসভরে বলেছিল £ “আজ আমার নবজন্ম--কিন। শেষজন্ম। একটা অসম 
সাহসিক কিছু করে দেশজননীর পায়ে জীবন বলি দেওয়া আর হয়েউঠল না,_ 
বিশ্বজননীকেই আমার সর্বস্ব সঁপে দিলাম । আর কোনও ক্ষোভ নেই, মনের জ্বাল! 
নেই।” 

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তার পুণ্য মাতৃ-স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে এই নতুন 
সৌন্রাত্রকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে ভোলেননি । কেননা তাতেও শ্রীপ্রীমায়েরই 
অপ্রাকত বিভূতি ওতপ্রোতভাৰে প্রকটিত। তিনি লিখেছেন ঃ 

“একবার আমর] মিশনের সাধুদের সঙ্গে মুগেরে প্লেগরোগীর সেবাকার্ধে যাই । 
আর্তের সেবায় এমন নিরলস নিরহঙ্কৃত কর্তব্যপরায়ণত] অভি অল্প মানুষে প্রত্যক্ষ 
করেছি। কানব্যাধি সে নিজের দেহে তুলে নিল, মৃত্যুর পূর্বে একবার চোখ মেলে 
শুধু বললো”_“মা এসেছেন, এইবার বাই । কলকাতায় ফিরে মাকে সংবাদ 
দিতে তিনি নতনেত্রে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন।” 


(--উদোধন" প্রত্রীমা-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা, পৃষ্ঠা ২৪৬) 


মায়ের শ্রীপর্দে বলিপ্রদত্ত এই নাম-গোত্র-কুল-পরিচয়হীন, অপ্রথিত, অন্তত 
সুক্তপুরুষটি কোথা থেকে এলেন, কোথায় গেলেন--ভা একমাত্র মা-ই জানেন, 
নরলোকে তিনি চির অজানাই রয়ে গেলেন । বলিপ্রিয়৷ মাভা এমন আরও কতো 
জীবনকে বলিরপে গ্রহণ করেছেন, তার সাক্ষ্য দেবার মতো “সত্যেন্দ্র-ই বা আর 
কয়জন আছেন জগতে ? 

সারদা অভীষ্র্ূপা জ্ঞানদা--আবার সর্বজীবের মা দীর্ঘ অজ্ঞান-অমানিশার 
শিয়রে বিতন্দ্রা জননী-_আর্তপ্রহরের প্রহরিণী । অভয়া-মোক্ষদ। শ্রীগুর-প্রকটা । 
বলিপ্রিয়া সর্বভোগ-অবসানকরী ৷ চিদ্নানন্দমর়ী কল্যাণবৃত্টিরূপা । অখিলগুরুভাব- 
বিগ্রহা দেবী সারদার মহিম! ও কার্য বর্ণনার অতীত । অগ্রমেয়া আবাচ্যা 
ভবর্ণনীয়! ৷ “যন্মনসা ন মন্ততে যেনাহুর্মনো মতম্*। (--কেনোপনিষৎ, ১।৬ ) 
আমাদের এই মন দিয়ে তাঁকে মনন করা চলে না। তিনি যে আমাদের সকল 
মনেরও কারয়িদ্রী, করণ-কারিকা। তাঁর গতিবিধি কার্যকলাপ আমাঙ্ের মনের 
অগম্য, বৃদ্ধির অগোচর । তিনি নিত্যপবিত্র__পবিভ্রতাকারিণী। তিনি চিরুচি 
_ শুটিপ্রদায়িনী । তিনি নিত্যানন্দময়ী-শোকহুঃখাতীতা । তিনি ঈশানী-- 
তিনি অধোরা। বামদেবী তিনি-সন্ভোজাত1 তিনি। ভগ্রানী সর্বহজল! 


« তং ৰৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ” ৮১ 


সারদা আবার তিনিই রুদ্রানী ভ্বিশূলিনী চগ্ডিকা_ শ্বশাননিলয়া 
শুশানপ্রিয়া । 


«ওগো! তোমরা আমার মাকে কোথায় নিয়ে গেলে গো !* 
বুকফাটা এই আর্তনাদে সারা গ্রাম তোলপাড় । প্রসন্ন মামার বড় মেয়ে 
নলিনী কামায় ভেঙ্গে পড়েছে দিগ বিদিক্‌ জ্ঞানহার! হয়ে উন্মাদিনীর মতো 
ছুটাছুটি করছে-_মাথা ঠুকছে আর বুক চাপড়াচ্ছে। ছোট মেয়ে মাকু তখনও 
কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না”_-তার মা কোথায়, কেনই-বা এতো কান্নাকাটি । 
অবোধ শিশু জানতে পারেনি--তাকে আদর বরে কোলে নেবার জন্ত সংসারে 
কেউই আর রইল না! সগ্ঠ-মাতৃহার] দু'টি মেয়ে সত্যিই কি মা-হার! হয়েছিল? 
কিংবা বিশ্বমাতার স্রেহাঞ্চলে নিত্যকালের জন্য আশ্রয় পেয়েছিল সেদিন থেকেই ? 
যা'ই হোক, সেই দিনটি ছিল এক মহ! ছুর্দিন-- মৃত্যুর ভীষণ কালে] ছায়াতে যেন 
সমস্ত বাড়িখানাকে, বাড়ি কেন, সমগ্র প্লীবেই তখন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। 
শোকের দহনে বাড়িশুদ্ধ সবাই তখন পুড়ছে । সকলেরই মনে আতঙ্ক,_কি-হয়, 
কি-হুয় ভাব! আমোদরের ভীরস্থ ধূমিত চিতার বাষ্প গন্ধে জয়রামবাটীর আকাশ- 
বাতাস আচ্ছন্ন সেই কালে। 
আমাদের বড় মামী- প্রসন্ন মামার স্ত্রী দুপুরে রন্ধনা্দি সবই করেছেন--চাকর- 
মুনিশদেরও পরিবেশনার্দি করে খাওয়ালেন। বিস্তু তার পর থেকেই সহসা অসুস্থ 
হয়ে পড়েন-_ ক্রমেই প্রবল কলেরার লক্ষণ দেখ! দিল। অবস্থ] ক্রমেই খারাপ 
হতে থাকে । গ্রামদেশে ডাক্তার-কবিরাজ কাউকেই পাওয়া গেল না। বরদা 
মাম! এবং আর আর সবলে মিলে তাদের সাধারণ জ্ঞান-গম্য মতো! রোগিনীকে 
আরাম দেবার চেষ্টা বহু করেছিলেন। কিন্ত সবই বৃথা হয়েছিল । এদিন রাত্রেই 
মামী অত্বিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। একরূপ বিনা চিবিৎসাঁতেই মামী চলে গেলেন 
ইহধাম ছেড়ে। সেই রাত্রেই দেহ সৎকারের জন্ত শশানে নিয়ে যাওয়া হয়,__ 
বাড়িতে তখন কান্নার রোল। নলিনী-দিদি তখন বালিকা, মাক অতি শিশু। 
নলিনী তো তার মায়ের শেষ যাত্রা থেকেই কান্নায় আছাড়.পিছাড় খাচ্ছে। আর 
মাকু ফ্যাল্‌ফ্যল্‌ চোখে সব কিছু দেখে-শুনে সু হয়ে রয়েছে । প্রীপ্রীমা এঁহু'চি 
মা-হারার কাছে সেই দিন থেকেই সত্যি সত্যি,-না, সত্যেরও অধিক “মনা” হয়ে 
প্র(২র)--৬ 


৮২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং? 


আবিভূতা হলেন। ঘট শূন্য থাকেনি ক্ষণকালের জন্যও, _জ্যোতির্সয় আকাশ 
এসে ঘটকে পূর্ণ করে দিয়েছিল । যাঁকৃ, সে অন্য কথা । আমাদের প্রসঙ্গ শ্বতস্ত্র। 

কলকাতা থেকে ছুই বন্ধু গিরিজা ও বটু জয়রামবাটীতে গিয়ে উপস্থিত ঠিক সেই 
দিনেই,-_যেদিন মাতুলদের গৃহে এ ভয়ঙ্কর মরণ কোলাহলে সকলেই বিষৃঢ় ও 
বিপর্যস্ত । ১৯০৭ থ্রীষ্টাবের কথা । 

মাতৃ-দর্শনাথাঁ ৰন্ধুত্বয় জয়বামবাটীভে মায়ের চরণপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হওয়া 
মাত্রই এক মহ] অধ্বন্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে গেলেন। শ্রীশ্্ীমা অতি করুণ- 
ত্বরে জানালেন--“বাবা বড় বউয়ের কলেরা হয়েছে । এই দুপুরে রান! বান্না 
করলে, চাকরদের খাওয়ালে--তারপর থেকে হঠাৎ ভেদ বমি চলছে। এ বেলা 
আর কে রান্না করে! পাস্তা ভাত আছে খাবে 2” গিপ্রিজ। ও বটু মায়ের দেওয়া 
পান্তাভাতই অপূর্ব তৃপ্তি সহকারে খেয়েছিলেন ৷ ইতিমধ্যে বরদা মামা ততক্ষণে 
ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছেন, গ্িরিজাকেও অন্থনয় করে বড় মামীর শয্যাপার্ে 
টেনে নিয়ে গেলেন, কিছু একটা বিহিত তিনি করতে পারেন কিনা, রোগিনীর 
কষ্টের কিছু উপশম প্রদান সম্ভবপর কিনা । কিন্ত হায়! সেই রাত্রেই বড় মামী 
প্রয়াণ করলেন । রোগের আক্রমণ থেকে বারো ঘণ্টাও কাটেনি তখন । মেয়েদের 
ক্রন্দন ও হাহাকার সকলকেই চঞ্চল করে তুলেছিল.-_-শোকার্ত গ্রামবাসীরাও এসে 
জড়ো হতে থাকল। সেই গভীর রাত্রেই শবধাত্র/ করা হল। বড় মামী চলে 
গেলেন, পিছনে পড়ে রইল তার সংসার-_ছু'টি ফুলের ম.তা সন্তান নলিনী ও 
মাকু। শ্রীশ্রীমা ছুই হাতে আগলিয়ে রেখেছেন দুজনকে । কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুতে 
তার শিশুকন্ত। রাধারাণী--রাধু তো শ্রঞ্রীযায়েরই নেহাঙ্কে লালিতা হচ্ছেই--আজ 
থেকে রাধুর সঙ্গে যুক্ত হল আরও দুইটি_নলিনী ও মাকু। নিরাশ্রয়ের পরম 
আশ্রয় দেবী সারদা-_-অশরণের একান্ত শরণ শ্রীশ্রীম । 

অমন দুঃখের পরিবেশে সহসা না-জেনেই এসে পড়েছিলেন গিরিজারা ৷ দুঃধ 
তো চরম দুঃখ,__একেবারে মৃত্যুময় আবেষ্টনে বন্ধ হয়ে পড়েছিলেন ও'রা। 
কলকাতা থেকেই গিরিজার যনে একটা সুপ্ত আশা ছিল, যদি মা কপা করে 
মনোবাসনা পুর্ণ করেন। কিন্ত এই শোবজর্জর পরিস্থিতিতে মায়ের কাছে এ-রকম 
কোনও প্রার্থনা! জানানোই হবে অত্যন্ত অলংলগ্ন প্রস্তাব,_বিশেষতঃ ঠিক সেই 
দিনটিতেই, যেদিন চিতাগ্সির ভাপ তখনও পর্যন্ত শোকপ্রবাহরূপে সেখানকার সকল 
হাদয়কেই স্পর্শ করে চলেছে । গিরিজার নিজের উক্তিই এখানে ন্মর্তব্য $ 

“আমি দীক্ষা লইবার আশায় মার নিকট গিয়াছিলাম কিন্তু এ অবস্থায় আর ফি 


‘ তৃং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ? ৮৩ 
কৰিয়া! দীক্ষ'র কথা বলি? মনে হইল যাই, আহুতে বিশালাক্ষীদেবী দর্শন করিয়া 
আপি। মাকে এই অভিপ্রায় জানাইতে তিনি বলিলেন, ‘কত আশা করে এসেছ, 
সরান করে এলো, যা হয বলে ধি।” মা দীক্ষার ইঙ্চিত করিতেছেন বুঝিবা আনন্দে 
উৎফুল্ল হইলাম। প্রথম আমার দীক্ষা! হইল, পরে ম! বটুধাবুকেও ডাকিয়া দিতে 
বলিলেন। তাহারও দীক্ষ! হইল। মার নিকট হইতে আসিয়া বটুবাবু আমাকে 
বলিলেন, “কৈ, আমি তো মার কাছে দীক্ষা চাইনি, তবু আমাকে তিনি কৃপা 
বনিলেন!” আমি বলিলাম, “ইহার নামই, অহৈতুকী করুণা |? * 
( উদ্বোধন’ ৩৯ বর্ষ, সংখ্যা ৮) 


প্রপঙ্গোক্ত গিরিজা হচ্ছেন উত্তরকালে স্বাষী গিরিজানন্দ যিনি স্বামী 
বিশ্ুদ্ধানন্দ ও স্বামী শাস্থানন্দের বাল্য সহচর । স্মরণীয় যে এই তিন সতীর্থকে 
শ্রাশ্বীমা-ই জয়বামধাটীতে মস্তক মুণ্ডনাদি করিয়ে নিয়ে যথাবিধি গৈরিক বহির্বাল- 
কৌনীন প্রদান করেছিলেন । ১৯*৭-এব ২৯ জুরাই সেদিন। দীঘীঠাকুরের 
চি্এপটের দিকে তাকিয়ে মা এদের জন্য করজোড়ে প্রার্থনাও জানিয়েছিলেন: 
“ঠাকুর এদের সন্ন্যাস রঙ্গ! করো। পাহাড়ে, পর্বতে, বনে জঙ্গলে যেখানে 
থাকুক ন! কেন, এদের ছুটি খেতে দিও ।* পরে শ্রীশ্রীমারই নির্দেশে এ'রা 
কাশধামে গিয়ে মহাপুক্ষ স্বামী শিবানন্দজীর কাছ থেকে সন্যাসের নতুন নাম 
গ্রহণ করেছিলেন। 

উপরের প্রসঙ্গ থেকে আরও একবার জানা গেল, প্রার্থী না হয়েও শ্রীীমার 
অহৈতুকী চরণাশ্রয় লাভের কথা £ গিরিজানন্দের সী বটুবাবুব নিজেরই উক্তি 
“কৈ আমি তো মার কাছে দীক্ষণ চাইনি, তবু আমাকে তিনি কৃপা করলেন ।* 

দেবী সারার গুরুমৃতিতে প্রকাশ বিভিন্ন স্থলে বিচিত্র রূপে দেখেছি। 
এবারের পটতৃমি কিন্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং তুলনাবিহীন নজিরছাড়! । বলতে গেলে 
এবার তার অসামান্য এক পরিচয়--ভিনি যেন ঠিক শশানালয়া শ্বশানবিহারিণী 
একাফিনী মা । মৃত্যুপুরীতে অধিষ্ঠান করছেন, অমৃত বিতরণের জন্ত। মরপোমিনাশিনী 
মবণ তরঙ্গের শীর্ষে দগডায়মান।। শোকবিহ্বস উত্তাল মরণমথিত সংসারের কেন্্র- 
ভূমিতে আপীন! থেকে_স্সেহকাতুর কণ্ঠে নিয়তই তিনি আহ্বান করছেন 
আমাদের £ “এসো এলো, বলে দিচ্ছি”। কিন্ত আমাদের শ্রবণে সে-ক্ঠ্বর প্রবেশ 
করে কোথায় ? নিত্যপ্তন্ধ। যিনি, _শুটিতা ধার কটাক্ষধাতে, তীর চরণ যেশায় 
স্থাপিত, শেখায় বিরাঞ্জ করে পবিত্রতা । তাই তার কাছে আবার 
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যরণাশৌচ-জাভাশৌচ কিংবা কালাশৌচ কিসের? শোৌচ-অশৌচ-অশৌচান্ত 
সকলই অৰাস্তর তার পক্ষে, যিনি নিরঞ্জন নিরবন্য অনাবিল সুবিমল । শিষ্যেরও. 
আর শুভাশুভ কালনির্ণয় কর! অনাবশ্তক, যদি দিব্যভাবাপন্ন গুরুমৃতির এরূপ 
আহ্বান সত্যি সত্যিই কর্ণে আসে । গিরিজানন্দ যেমন সেই দৈবী আহ্বান শ্রবণ- 
মাত্রেই এক ডুবে স্বান সেরে নিয়ে একেবারেই দীক্ষার আসনে গিয়ে উপবেশন 
করেছিলেন,-_বটুবাবুও যেমনটি এক ডাকেই সাড়া দিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মহামন্ 
গ্রহণ করতে-শ্বণকালের জন্যও পরিবেশের চিস্তা করেন নি তারা-_-ঠিক তেমনটিই 
শান্ত্েও সমধিত হয়েছে । পুরশ্চরণোলাস অস্ত্র বলেন: 

“শিব্যমাহ্য় গুরুণা কৃপয়] যদি দ্ীয়তে। 

তত্র লগ্নার্দিকং কিঞ্চিৎ ন বিচার্যং কদাচন |” 

অথাৎ, যৃত্তিমান কি যৃতিমতী গুরুশক্তি যদি কৃপা করে শিষ্যকে দীক্ষার জন্য 

আহ্বান করেন, তখন আর কালের বিচার না করেই তা নিয়ে নেবে । পুণ্যাপুণ্য 
ক্ষণ নির্ণয় তখন অনাবশ্যক । 


প্রবল জীবছুঃখাসহিষণুতা! ! জীবত্রাণের জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা! আবার 
তাপিত জনের ক্লেশভারকে শ্বয়ং হ্বীকার করে নিয়ে অসহা দৈহিক যাতনা-বরণ ! 
পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত । 

জয়রামবাটীতে এীশ্রীমা ভীষণজরে শয্যাগত। পায়ে বাতও দারুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত। 
সে-মর্মম্পর্শা কাহিনীকে ভাষায় ব্যক্ত করাও কষ্টকর । সন্ধ্যার পরে জর বাড়তে 
থাকে- বাতের যনহ্ণাও তখন তুঙ্গে। অমন ব্যথা-জর্জর করুণ অবস্থার মধ্যেও 
মায়ের ক্ষীণ কঠে আতিঃ “আজ আর কেউ (দীক্ষার্থা) এল না! ঠাকুর 
বলেছিলেন, কত কাজ করতে হবে-বাকী আছে। একটি দিন বৃথ। গেল ।* 
রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমেই । পায়ের শব শোনা গেল বাইরে--কারা যেন 
এসে মায়ের ঘরের দুয়ারে হাজির ৷ রাত তখন নট] । তিন জন ব্যক্তি স্বামী 
বহ্মানন্দ মহারাজের প্রার্থনা-পত্র সহ শ্রীত্রীযায়ের কাছে এসেছেন দীক্ষার জন্ত। 
পত্রথানি পড়ে শোনানো হ'ল যাকে । কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কাতরম্বরে মা 
বলেছিলেন ; “ছেলে বিদেশ থেকে মাকে কত ভাল ভাল জিনিস পাঠায় । রাখাল 


শেষকালে আমাকে এই পাঠালে !” 


‘ ত্বং বৈ প্ৰসন্ন৷ ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ৮৫ 


এববৃত্তাস্ত শুনিয়েছিলেন স্বামী গৌরীশানন্দ, যিনি তখন উপস্থিত ছিলেন 
জয়রামবাটীতে মাতৃকাশে ৷ যা’ হোক, অধীর] জননী শান্ত হলেন সেই রাত্রের 
মতো। তার দয়া ঠিকই বধিত হয়েছিল ওঁ দাক্ষার্থীদের উপর, আধার যেমনই 
হোক দয়া-দানে কোনও কৃপণতার প্রশ্ন নেই। কৃপান্বমুখী গুকশক্তির দয়া ছ্িয়ে 
আগত সকলেরই জীবনকে ধুয়ে-মূছে নির্মন করেছ তে! লওয়া হয় সর্বদা_এ- 
ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। তিনি ষদি নিজে অমন দয়! দিয়ে না ধুয়ে নিতেন, 
তাহলে শ্রীবামকৃষ্ণ-পুজিতা এ চরণ ছু'তে ক’ জনই-বা পাবতেন ? অতি উচ্চ- 
কোটির অধিকার সম্পন্ন সাধকও তাই মিনতি করেন চিরদিন £ 

“দয়! দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে । 


নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছু'তে ॥” 
(__ রবীন্দ্রনাথ ) 


অন্ত পরে কা কথা ! শ্বয়ং স্বামী যাধবানন্দজ্রীকেও বলতে শুনেছিলাম, “অতে। 
বাছ গোছ যদি মা করতেন, তা"হলে কি আর আমরাই স্থান পেতাম তার চরণে ?* 
কথাট] হচ্ছিল নির্বিচারে দীক্ষার্দান-প্রসঙ্গে। সারগাছিতে মায়ের ছুই বরিষ্ঠ সন্তান 
মুখোমুখি বসে নিজেদের পুরাতন স্মতি-রোমস্থন করে চলেছেন। মাধবানন্দজী 
তখন সঙ্যগুরুর আসনে বৃত। তাই স্বাভাবিক স্থত্রেই দীক্ষা-প্রধানের রীতি- 
নীতির কথাও প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছিল । প্রেমেশ মহারাঞজকে যুক্তকরে 
মাধবানন্দজী জানিয়েছিলেন: “যারা আসে বাছ গোছ তেমন না করে, আমি 
সকলকেই মায়ের কাছে সঁপে দেই। মাকে বলি-_-“ম1 তুমি আমাকেও যেমন চরণে 
ঠাই দিয়েছ, এদেরও তেমনি আশ্রয় দিও দয়া করে । আরও ভাবি আমি, সত্যিই 
অতো! বাছ গোছ যদি মা করতেন, ত'হলে কি আমরাই স্থান পেতাম তার চরণে ?” 
লক্ষ করেছিলাম প্রেমেশ মহারাজের মৃখধান! আরক্তিম এবং চোখ দু'টি উজ্জলতর 
হয়ে উঠেছিল যখন মাধনানন্দজীর মুখে এই কথা শুনেছিলেন। 
শ্হ্রীমা-শতবর্ষ-জয়ন্তী সংখ্যা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত “জম! সারদা দেবী” 
নিবন্ধেও স্বামী মাধবানন্দ লিখেছেনঃ 
এ্রমার এইরূপ অবারিত দ্বার ছিল বলিয়াই আমাদের মত অনেকে তাহার 
নিকট আশ্রয় পাইয়াছে ॥ মনে পড়ে, ১৯*১ শ্রীষটাবের একটি দিনের কথা । পৃজনীয় 
শশী মহারাজ-গ্বামী রামকষ্কানন্দ তখন কলিকাতায়, বলরাম বাবুর বাটীতে। 
আধ্যাত্মিক জীবনের পরম সহায়করূপে তিনি অন্ত হু’চার কথার পরে লেখককে 


৮৬ ‘ প্রকাতিং পরমাং: 
বলিলেন, ‘আর, মার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে নাও ভা'হলে সব হবে।” প্রকৃতপক্ষে 
ইপহারাই শ্রীগ্রুমার মহিমা যথার্থ বুঝিয়াছিলেন-**। 

“নরলীল1 নরৰৎ*। অসীম শক্তিত্বরূপা হয়েও বহুতর জীবজালা ও সংসার- 
ক্লেশের সংসগে নরদেহ্ধারিণী গ্রপ্রমাকে কচিৎ কখনও চঞ্চল! হতে দেখা যায় নি, 
তা ঠিক নয়। সময়ে সময়ে যৃতিমতী তিতিক্ষাকেও ধৈর্যহারা হতে লক্ষ করা 
গেছে। উদ্ধার কর, মুক্তি দাও, স্বান দাও, দীক্ষা দাও, আশ্রয় দাও-_শুধুই এই রব 
অহনিশ নীরবে বা সরবে মাকে অস্থির করে তুলত। সহনশীলতার প্রতিযুতিকেও 
আভিমানভরে প্রকাশ করতে শোনা গেছে--«এ শরীর আর বয় না। এক একদিন 
ঠাকুরকে বলি-_-“আর কেন 1] ঠিক সেইদ্দিনই একপাল এনে হাজির করেন !” 
ক্ষোভ-পীড়িতা মাকে একদিন অমন বিচলিতা দেখে, সেবক অরূপানন্দ না-বুঝে 
বলেই ফেলেছিলেন, “তুমি যে মন্ত্র দাও, সে তো ইচ্ছা করেই দাও ।*” ব্যথিত 
অবুঝ সন্তানের এই কথার জবাবে মা বলেছিলেন, “দয়ায় মন্ত্র দিই_ছাড়ে না, 
কাদে। দেখে দয়া হয়। কৃপায় মন্ত্র দিই, নইলে আমার কি প্রয়োজন? কাউকে 
মন্ত্র দিলে তার পাপ নিতে হয়। ভাবি, শরীরটা তো যাবেই, তবুও 
এদের হোক।” 

অবিরত ধারাবর্ষণের মাঝে মাঝে এক-একটু ছেদ যেমন বর্ষার মাধুর্যকে আরও 
উপভোগ্য করে,__যেন ঠিক তেমনই করুণাধারা ঢালবার জন্ত তীব্র আকুলতা ও 
অতন্দ্র প্রতীক্ষার ফাকে ফাকে এমন অসহিষ্ণু আক্ষেপের অভিব্যক্তিও প্রপ্্রীমায়ের 
দয়াঘন রূপের লাঁবণ্যকে অধিকতর অনুধ্যানীয় করে ভোলে। নরলীলার লীলারস 
তো এখানেই-স্ন্দর মহুণ আননে যেমন একটি কৃষ্ণ তিল, শ্ীকে আরও আবর্ষণীয় 
করে। অথবা ফুটফুটে একটি শিশুর হাসিমাখ। মিষ্টি মুখে যেন একটা মস্ত কাজলের 
ফোটা তার মিষ্ত্বকেই বাড়ায়। “এ শরীর আর বয়না। এক একদিন ঠাকুরকে 
বলি-_-“আর কেন? ঠিক সেই দিনই এক পাল এনে হাজির করেন 1”--অমনই 
এক অন্ুভাব্য বরুণ লীলা-কাৰ্য ৷ যার মাধূর্ধরস মাত্র ভকতচিতেই আহ্বাদনীয় । 


‘এ শরীরে আর বয়'না? । 
কিন্ত তবুও কি বিরাম আছে? দেহের অবস্থা সন্বটাপন্ন। চিবিংসকদের 
নিষেধ, সেবক-সম্ভানগণের প্রচণ্ড বাধা, তক্তগণের সনির্বন্ধ অচ্নয়-_-সব কিছুকে 


‘ তং বৈ প্ৰসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ” ৮৭ 


উপেক্ষা করে, সকলের অজান্তেই কতোজনকে কৃপা বিতরণ করেছেন তার হিসাব 
এখনও পর্যস্ত কি সব জানা গেছে? উদ্বোধনে শেষ অন্থথের সময়ে, প্রহরারত 
সেবকমগ্ডলীকে ঘুণাক্ষরেও জানতে না দিয়ে, আগত আত ভক্তের মনম্কামনা মা 
কী-ভাবে পূর্ণ করেছেন, তার অন্ততঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে স্মরণ করলেই যথেষ্ট 
হবে, আমাদের বক্তব্যের মর্মগ্রহণ করতে । শ্রীঞ্রামায়ের বিশিষ্ট সন্তান শ্বনামখ্যাত 
সংবাদ-সাহিত্যিক শ্রীমাথনলাল সেনের লিখিত বিবরণী থেকে আমর! জেনেছি, 
ঢাকা ডিলার সোনারং গ্রামের শ্রীমতী বিনয়বালা সেন কেমন করে লোকচক্ষুর 
অগোচরে শ্রীশ্রীযাতৃচরণ সমীপে উপস্থিত হয়ে তার কৃপা লাভ করেছিলেন। 

বিনয়বাল! তার পতিগৃহে থাকা কালেই শ্রীপ্রঠাকুরের ও মায়ের কথা কিছু কিছু 
শুনেছিলেন। শ্রশ্রীমা কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধনের বাড়িতে রয়েছেন, 
এ-কথাও বিনয়বাল। জানেন । সহস! প্রাণে খুব ব্যাকুলত]। অনুভব করতে থাকেন, 
কলকাতায় গিয়ে একটিবার মাকে দর্শন করার জন্য । বিনয়বালার পিতা কলকাতায় 
কালীঘাটে বাস বাড়িতে থাকতেন । কোনও ভাবে তিনি পিতৃগৃহে চলে আসেন ॥ 
কিন্ত কোথায় বাগবাজার তা জানেন না। বাগবাজারে উদ্বোধন কোন্‌ রাস্তায় 
তা’-ও-বা কে বলবে তাকে? অজানা-অচেনা বিনয়বালা একদিন দুপুরে প্রতিবেশী 
একটি ছোট ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়েন, কাউকে কিছু না বলে- 
কয়ে। উত্তরপ্দিক-গামী একটি ট্রাম দেখে, তাতেই উঠে ৰসলেন। ব্যাকুল 
জিজ্ঞাসা সহযাত্রী অনেককেই--বলতে পারেন উদ্বোধন অফিদ্‌ কোন্‌ রাস্তায়? 
সেখানে যেতে গেলে কোথায় নামতে হবে? সন্ধান দিতে পারল না! কেউই। 
কণ্ডা্টর অগত্যা নামিয়ে দিলেন বিভন বাগানের কাছে। পথিক যাকে পাচ্ছেন 
তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন। অবশেষে কেউ একজন জানিয়ে দিলেন-_-ফের ট্রামে 
চডুন। বাগবাজার ট্রাম ভিপোতে গিয়ে নামুন। সেখানে নেমে কাউকে প্রশ্ন 
করুন- সে ঠিক দেখিয়ে দিতে পারবে-কোন্‌ দিকে গেলে উদ্বোধন অফিস্‌ 
মিলবে । বিনয়বালা তাই-ই করলেন--বাগবাজার ট্রাম ডিপে! পর্যন্ত আবার এক 
ট্রামে চড়ে এলেন। ওখানে নেমে অনায়াসেই হদ্দিস পাওয়া গেল বাঞ্ছিত 
ধামের। 

উদ্বোধন-এর দ্ররজায় এসে পৌছেছেন :বিনয়বালা,-তখন বিকেল গড়িয়ে 
গেছে। তখন জরন্রীমা ভীষণ অন্থস্ব--তাই কাউকেই বাড়ির দোতলায় উঠতে 
দেওয়া হয় না, সারাক্ষণ সি”ড়ির মুখে প্রহরার ব্যবস্থা । কিন্ত কী অমোঘ বিধান! 
ঠিক এ ক্ষণেই সিড়ি প্রহরাহীন,--বিনয়বালা হচ্ছলে সি’ড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে 


৮৮  প্রকৃতিং পরষাং * 


গেলেন। অতঃপর কোন্‌ দিকে? কোন্‌ ঘরে যাবেন তিনি? জনমনুষ্য কেউ 
কোথাও নেই ! অকল্মাৎ বঁ দিকে চোখ ফেরাতেই,-_কী অবিশ্বান্ত দর্শন ! স্বপ্নে 
নয়- সত্যিলত্যি বাস্তবে । স্বয়ং শরীশ্রীমা শয্যা ছেড়ে উঠে এসেছেন_-ঘরের দরজা 
পেরিয়ে বেশ কয়েক পা এগিয়ে এসেছেন একেবারে সিশড়ির কাছাকাছি! 
আলুলায়িত বেশা, অবিন্স্ত বসন! মাতৃযৃতিকে আচমকা] দর্শন করেই বিনয়বালা 
হুতচকিত-_কাষ্টপুলিকার মতে! দরাড়িরে পড়েছেন ! কী করতে হবে, তা’ও 
বিশ্বৃত। প্রণাম করাও হয়নি। মা অতি মৃদু কে জানতে চাইলেন £ “তুমি 
মা আমার কাছে মন্ত্র নিতে এসেছ? এ কলঘর ওধানে আছে। শীগংশির 
ওধানে গিয়ে হাত-পা ধুয়ে এসে1- আহি তোমাকে মন্ত্র দেব।” 

বিনয়বালা যেন দ্বপ্রের ঘোর কাটিয়ে জবাব দিলেন--“মন্ত্র? আমি তো 
তেমন কিছু ভাবি নি। কিছুই যে নিয়ে আসিনি আমি ।” এক ঝলক বিদ্যুতের 
মতো মায়ের ক্ষীণ কিন্তু ক্ষিপ্র উত্তর তার কানে প্রবেশ করল £ “তোমার ওসব 
কিছুই লাগবে না। তুষি এক্ষুণি হাত-পা ধুয়ে এসো ।* 

তারপরের ঘটনা অপ্রকাশ্ত। বিনয়বালা মুক্তির আনন্দলোকের দ্বারপ্রান্তে 
উপনীত,-_স্তব্ধ নিঃশব্দ পদক্ষেপে মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে দ্রুত সিড়ি বেয়ে নেমে 
গেলেন--নিচে অপেক্ষমান ছেলেটিকে ইশারায় ডেকে নিয়ে নির্বাক গিয়ে আবার 
ড্রামে চড়ে বসলেন। প্রহরারত সেবকগণ তধনও অবধি অনুপস্থিত তাদের শ্ব-্য 
কর্তব্যস্থলে। বোধহয় বিনয়বালার ট্রাম ডিপো! ছেড়ে দক্ষিণমুধী যাত্রা করার 
অপেক্ষাই ছিল কর্তব্যনিষ্ঠ সেবকগণের এ অনুপস্থিতির হেতু । 

কাণ্ড এখানেই ইতি হয়নি । আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই শ্রীীমার কঠিন 
পীড়া কঠিনতর আকারে প্রকট হয়-_বুঝতে বাকী থাকছি না যে লীলাতন্থ ত্যাগ 
করে মা স্ব-্থন্ণপে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন । দিবা-নিশি উন্নিদ্ব অনলস 
সেবায় ও প্রহরায় নিযুক্ত রয়েছেন সেবক-সবিকাগন। দর্শনার্থী প্রবীণ ভক্তরাও 
মাতৃচরণ সকাশে যেতে পারছেন না। কিন্তু বিনয়বালার ক্ষেত্রে পূর্ব-ঘটনারই 
পুনরাবৃত্তি সকলকেই বিষুঢ় করে দিয়েছিল । বিনয়বালার মন উতলা হয়ে ওঠায়, 
আবার একদিন দুপুরে অমনি ভাবে মায়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। সেদিনও 
সি"ড়িতে বাধা দেবার জন্য কেউই ছিলেন না” সটান মায়ের কক্ষে একেবারে 
চরণপ্রান্তে গিয়ে ধুভূলুষ্টিতা হয়ে পড়েন বিনয়বালা। চরণভলে পতিতা তাকে , 
দেখেই শম! সুমিষ্ট স্বরে বলে ওঠেন £ “মা এসেছ? যোগ মা, বোস । এবার 
এমন অন্থথ হয়েছে ঘে আর শরীর থাকছে না। তুমি এসেছ,_ভালই করেছ। 


«বং বৈ প্ৰসন্ন৷ ভূৰি মাক্তহেতুঃ ’ ৮৯ 


স্যাখ মা, ছেলেরা কখন এসে পড়বে বল! যায় না। আমার পাটা একটু টিপে দ্বাও 
তো]--কেমন ব্যথা হযেছে ।* 

যোগীন্র-মূনীন্দর-পূজিত পদকমলের দুর্লভ সেবাধিকার প্রদানের জন্যই কি এমন 
ককণ নাটকের অবতারণা ? বিনয়বালার মোক্ষপ্রাপ্তি এই দেহে বিদ্যমান থাকতে 
থাকতেই--অসামান্ত গুকশক্তির কপাতেই সম্ভব হয়েছিল, এ-সত্য দিবালোকের 
মতোই আরও একবার স্পষ্ট হল। বিমুক্তশ্চ বিমৃচাতে ॥” 

“অবিচিন্তযমহাব্রতা' দেবী সারদা । ঘ্মুক্তিহেতুঃ' গুকশক্তিপ্রকটা ভগবতী 
পরমা। «বিদ্যা? সরহ্বতী জ্ঞান! । 

ইন্দ্রার্দি দেবতার এই মুক্তিপ্রদায়িনী দেবী বিষ্ঠা স্তব করেছিলেন ঃ 

“্যা মুক্তিহেতুঃ অবিচিন্ত্য-মহাব্রতা চ অভ্যস্তসে স্থনিয়তেন্দরিয-তত্বদারৈঃ । 

মোক্ষা্থিভিমূর্নিভিঃ অন্ত-সমস্ত-দোষৈ: বিদ্াসি সা ভগবতী পরমা হি দেবি ॥” 

(- শ্রীপ্রিচণ্ডী, ৪।৯) 


ধারা সংযমী, ধারা পরমতত্বকেই জীবনের সার বলে বুঝেছেন, ধাদের চিত 
সর্বদৌধ-রহিত__এমন সব মোক্ষার্থা মুনিদের মুক্তিদাত্রী অচিন্তনীয়া মহাব্রতদ্বরূপা 
তুষি-_-তোমাকেই তারা নিত্য অভ্যাস অর্থাৎ ধ্যান করে থাকেন। হে দেবি! 
তুমিই সেই ভগবতা জ্ঞানদায়িনী বিদ্যা-_অবিচিস্তনীয় মহাব্রতধারিণী সাধনন্বরূপা 
মোক্ষদা । আমরাও বলি--মাগো কতদিনে এই অকৃতী সন্তানদের হৃদয়ে তুমি 
বি্যা-রূপে আবির্ভূতা হয়ে অজ্ঞান-অন্ধকাবের থেকে মুক্তি দেবে আমাদের ? 
অজ্ঞান-অবিষ্াচ্ছন্ন আমরা_-তাই তো তোমার মহাব্রতম্বরূপা যৃতির অভ্যাসে বা 
ধ্যানে রুচি নেই একটুও । আমাদের এ-কাতর কস্বর কি তোমার কানে পৌঁছায় 
না? বিনয়বালার শুদ্ধ বক্ষ-ম্পন্দন-_-নীরব আতি তো তোমাকে শয্যা ছাড়িয়ে 
ঘরের বাইরে ঠিক এনেছিল। বিনয়বালা নিঃসন্দেহে ছিলেন “অন্ত-সমস্ত-দোষৈঃ, 
_ কিন্ত আমরা অশেষ দোষে অর্জর। তবুও জানি তুমি অহৈতুকী করুণাময় 
তা+ও ভাল জানি । 

মাতৃকুপা-কতার্থা শ্রীমতী বিনয়বালার উত্তরকালীন বিমুক্ত জীবনের বিশদ 
পরিচয় লোকলোচনের বাইরেই থেকে গেছে। গাছের ফুল গাছেই ফুটল,_ 
বিরাটের পূজায় লেগেছিল, তারই ভ্রীপদে অগ্রলি-স্বন্প হয়ে থাকল, _পু্জাশেষে 
আবার তারই পায়ে বরে পড়েছিল । শ্রীমাথনলাল সেন লিখেছেন; 

“ঞনসার অশেষ রুপা পাইয়া বিনয়বালা অভিভূত হুইয়া গিয়াছিল। 


৯০ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


বিনয়বালাকে তারপর যখনই দেখিয়াছি, তাহার মুখে কেবলই ঠাকুর ও মার কথা 
যেন আনন্দে বিভোর হইয়া আছে। দরিদ্রের সংসার, গৃহে কেহই ঠাকুরের 
ভক্ত ছিল না কিন্তু বিনয়বালার আনন্দের সীমা ছিল না। কিছুদিন পরে যক্ষা- 
রোগে তাহার জীবনান্ত হয়।” 

(-_অক্ষয়চৈতন্য-কৃত ‘শীশ্ৰীসারদ! দেবী’, পৃঃ ৩১৪) 


“বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে’” ।-_দেহে থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন, দেহাস্তেও বিমুক্ত 
হয়ে গেলেন। 


শ্রীরামকষ্ণ ও দেবী সারদ| ছুই দেহে এক অখণ্ড অবিভাজ্য সত্যই যৃতিধারী 
_একই সত্তার দুইটি রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের স্ুলদেহ অপ্রকট হওয়ার পরে, মা 
সারদাই রইলেন তার সর্বলোক-ত্রাণকাদী গুরুভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশস্বরূপ একটি 
অনির্বাণ হোমশিখার মতো- যাতে আহুত হতে দিগ দিগন্ত থেকে অগণিত নারী- 
পুরুষ ছুটে এসেছেন, আগত হয়েছেন ‘সবনিয়তেন্দরিয়-তত্বপার' সাধুগণ । কোনও 
সুনির্দিষ্ট সাধনপ্রণালী শেখাতে নয়, নিয়মবদ্ধ কোন বিশেষ ভাবানুষ্ঠান প্রচার ব! 
প্রতিষ্ঠা করতেও নয়, অধ্যাত্মবিশ্বের সার্বভৌমিক উদার বিস্তৃতির মধ্য তিনি 
সনাতন বৈদিক সাধনধারাকে পুনঃপ্রবাহিত করে, সকল মতের ও সকল পথের 
তৃষিত মানুষকে, জিজ্ঞান্থ সাধককে, মোক্ষাথা আত্মানুসন্ধানীকে আপন ন্রেহক্রোড়ে 
ধারণ করেছেন। বৈষ্ণবের কান্তভাব আর শাক্তের মাতৃভাব _এই ছুই প্প্রবলভাবই 
দেবী সারদার ভাব-ভাণ্ডারে অনায়াসলভ্য । ভক্তের আকুল আকাক্ষা এবং 
বেদাস্তবাদীর স্থির সিদ্ধান্ত--উভয়েরই ভাস্বর প্রতিযৃতি শ্রীশ্রীমা । হৈতপথ খুব 
ভাল ; অদ্বৈত আরও ভাল। দ্বৈত পেরিয়েই তো অদ্বৈত-_অদ্বৈতৈ সব আছে, 
দ্বৈতও আছে। প্রথমে আরম্ভ, পরে শেষ । অতএব অর্থহীন বিরোধ । আশীর্বাদ- 
অভিসম্পাতের বিধাতা, অধুগ্রহ-নিগ্রহের কর্তা, ব্যক্তি-ভগবানে আস্থাহীন সন্তানও 
যেমন ভার প্রেহের,_ ঠিক তেমনই বিশেষ রূপধারী দাতা দয়াল ভগবানেরই কপার 
কাঙাল কোনও ভক্তও মায়ের কাছে সমান আদরের । বলতেন তিনি, সকলের 
পথ এক নয়। ভক্কিহীনকেও প্রত্যাখ্যান করেন নি। বলেছেন” -ভক্তি নাই 
বা হ'ল-_জ্ঞানও উত্তম পথ। মানুষের মধ্যেই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে চায়, 


« ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তিহেতুঃ * ৯১ 


_ সে তো চরম অদ্বৈত-_সম্পূর্ণ ই ঠিক পথ সেটি। দেব-দেবীর মধ্যেও ভিন্নতা 
রয়েছে--জনে জনে ইষ্টের পার্থক্য । এইভাবে প্রত্যেককেই তাব স্বভাবধর্মে তিনি 
দিবা প্রেল্ণা দিয়েছেন- নানা মন্ত্রে দীক্ষা! দিয়েছেন--এমনকি মন্ত্র ছাড়াও দীক্ষিত 
করে নিয়েছেন। আবার নিছক তাঁর ইচ্ছা বা দূর থেকে এক পলকের দৃষ্টিপাতেব 
দ্বারাই কাউকে কাউকে আকৃষ্ট করেছেন,_-সমান আশ্রয় দিয়েছেন আর সব দীক্ষিত 
সন্তানদের মতোই । মায়ের সন্তান সকলেই হ্লাঘনীয়--সকলেই সমান পৃজ্য । 
মায়ের কাছে দীক্ষালাভে কৃতপুণ্য ধারা, তারা অধ্যাত্মবাজ্যে বিলক্ষণ এক 
বিশেষ থাকের ভক্ত-_সাধক বা সাধিক1। দীক্ষা-প্রদানেৰ মধ্যে নিহিত থাকে 
সাধনোপদেশ,ইষ্-সাক্ষাৎকার কিংবা ভক্তিলাভ কি জ্ঞান্লাভের জন্য কিছু 
করণীয় বা অনুসরণীয় বিধি-ৰিধান। এ-রাজ্ো প্রবেশের অধিকাব অর্জনই তো 
সর্বপ্রথম সাধন। দীক্ষা শকটির মধ্যেই একটা সুম্পষ্ট ব্যঞ্জনা রয়েছে,_-কর্মজ 
মলকে, বাসনাজাত ময়লাকে যেন ক্ষার দিয়ে বিধৌত করতে হবে। গুকমুখে 
যতো উপদেশ শিশ্তের প্রত্তি__সবই উক্ত ক্ষার সহযোগে ধৌত-করণের প্রণালী 
শিক্ষাদান । ক্ষার হচ্ছে গুরুপোর্দিষ্ট ভজন-প্রঞিয়াদি বা সাধন-পদ্ধতিব একনিষ্ঠ 
অন্ুণীলন। কিন্তু শ্রীশ্রীমার নিজেরই স্বীকারোক্তি থেকে আমরা বন্তবার জেনেছি 
যে, মাব আশ্রিত সন্তানদের যা কিছু করার, তা তিনি দীক্ষার্দানকালেই করে 
দিয়েছেন নিজেই। স্বামী মাধবানন্দজীও এই সতাকে প্রকাশ করে স্পষ্টই 
লিখেছেন ১ ***জানিয়া আশ্বস্ত হই যে, তিনি ( শ্রীমা ) দীক্ষার্দান-কালে শিষ্যের 
যাহ] কিছু করণীয় সব করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ গুরু হইতে এইথানেই তাহার 
পার্থক্য ।” (- শ্রশ্রম। শতবর্ষজয়ন্তী সংখ্যা, ‘উদ্বোধন’, পৃঃ ৬) 


উল্লেখ, শ্রীশ্রীমার মন্্রপ্রদদান পদ্ধতির তারতম্য অধিকারী বিশেষে লক্ষণীয় ছিল । 
এমন কি, একই ব্যক্তিকে একাধিকবার দীক্ষা মন্ত্র দিয়েছেন- ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র প্রদান 
করেছেন, এরকম দৃষ্টান্তও আমাদের গোচরে আছে । আবার একই আসনে বসে 
আলাদা! ছুই মন্ত্রের ছুই জপপ্রণালী উপদেশ করেছেন,_-এ-রকম নজিরও আছে। 
সাধারণ গুরু থেকে স্বতহ্রতা এখানেও । যার যেমনটি প্রয়োজন, তার জন্য সেই 
ব্যবস্থাই মা করতেন। “যার পেটে ঘা সয়” । কাউকে আদেশ করেছেন-_-জপাৎ 
সিদ্ধি। খুব জপ কর। জপেতেই সিদ্ধ হবে--জপেতেই শাস্তি পাবে । কোনও 
সম্ভানকে জোর দিয়ে বলেছেন-_ তুমি আর কি করবে? তোমাদের জন্ভ আমিই 
করছি যা” করবার। কেউ-বা নির্দেশ পেয়েছেন--মাত্র একশ’ আট বার জপ 


৯২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 
করলেই হবে এই বিচিত্রতাও শ্ীপ্রীমার গুরুভাবের অনগ্তা ও অসামান্ততার 
নিদর্শন । 

শ্রীঅযূল্যকৃষ্ণ ঘোষের শ্বৃতি থেকে জানা যায় যে, ১৯১৩ খ্রীষ্ঠাকে তিনি প্রথম 
জয়রামবাটী গিয়েছিলেন শিলং এর ছৃ'তিনজন ভক্তের সঙ্গে, নিতান্তই কৌতুহলী 
হয়ে শ্রশ্রীমা কেমন--তা দেখবার জন্ত’। তিনি নিজেই বলেছেন-“দীক্ষা 
লইবার কোন কল্পনা আমার ছিল না।”* একদিন সকালে তিনি একাকী 
জয়রামবাটা গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একজন কে হাঁপাতে হাপাতে ছুটে 
এসে খবর দিল--“তুমি এখানে কি করছ ? মা ডাকছেন, শীগংগির চলে এসো 1” 

অমূল্য মার সমীপে গিয়ে দাড়াতেই-_দীক্ষাদানান্তে আসনে উপবিষ্টা মা 
জিজ্ঞাসা করলেন, “কি বাবা, তুমি মন্ত্র নেবে ?” অপ্রত্যাশিত এ-রকম জিজ্ঞাসাতে 
অমূল্য খুবই উৎছুল্প হলেও, বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে দীড়িয়েই থাকলেন ;-_বুক কাপছিল 
তার-_মুখে কোনও রা বেরোচ্ছিল না। কাষ্টবৎ অমনি নির্বাক দেখে, মা নিজেই 
আবার বলেন, “যাও, শীগ গির সান করে এসো । আমি তোমার জন্য অপেক্ষা 
করব।” যগ্রগালিত পুতুলের মতো অমূল্য নিকটরতাঁ কলুপুকুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে 
পড়ে একট] ডুব দিয়ে উঠে-_গা মুছে, কাপড় ছেড়েই সোজা আবার মায়ের ঘরে 
চলে যান। 

মা তখনও পূজার আসনে প্রতীক্ষারতা । এবার আমরা অমূল্যবাবুর নিজের 
কথাই শুনব £ 

“পাশের একটি আসনে আমাকে বসিতে বলিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত 
করিয়া রহিলেন। তাহার পর আমার জন্য নিণাঁত মন্ত্র কয়েকবার উচ্চারণ 
করিয়া আঙুলে গণনা রাখিবার পদ্ধতিটি দেখাইয়া! দিলেন । আমি ঠিকমতো 
বুঝিয়াছি কিনা বোধহয় সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য আমাকে জপ করিতে 
বলিলেন। আমার মস্ত্রোচ্চারণ ও আঙ্গুলি-গণনা নিভূল হইয়াছে দেখিয়া খুশী 
হুইয়! বলিলেন, ‘ঠিক হয়েয়ে। এইটি আর মনে থাকবে না? খুব থাকবে!” 

“কয়েকটি ফল হাতে দিয়া বলিলেন, ‘ওগুলি আমার হাতে দাও। দক্ষিণ! 
দিতে হয়৷” আদেশ পালন করিলে বলিলেন, ‘এখন পা ছুয়ে প্রণাম কর ।' 
আবেগে শ্রীচরণে মাথা রাখিয়! প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন, ‘একটু দাড়াও ৷” 

“বরের উত্তর-পশ্চিম কোণে শিকায় ঝুলানে। হাঁড়ি হইতে দুইটি মোয়া বাহির 
করিয়া স্বয়ং দাতে কাটিয়া একটু খাইলেন। তাহারপর এঁ মোয়া-হুটি আমার 
‘হাত দিয়! বলিলেন, ‘এখানে দাড়িয়ে থেয়ে নাও।; 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ ' ৯৩ 


“এই আমার প্রথমবার দীক্ষা । আমার কিশোর-জীবনের অভাবনীয় ঘটনা । 
অহেতুকী কপার কথা শুনিয়াছি,_ইহা কি তাই? কাচ কুড়াইতে গিয়া পরশষণি 
পাইলাম । কোন অন্থরোধ বা প্রার্থনা করিতে হইল না। করুণাময়ী জননী 
কৃপ! করিয়া দীক্ষাদান করিলেন ।” 

অতঃপরের ঘটন! ১১১৯ খ্রীষ্টাব্ের জানত আরিতে কলকাতায়,-_ অর্থাৎ পাঁচ বছর 
বাদে। অমূল্য মায়ের বাড়িতে গিয়েছেন__মবাতৃচরণ-বন্দনার উদ্দেষ্টে। আ্ানাদি 
সেরে, শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করে, কিছু ফুলও সংগ্রহ করে হাতে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
কিন্ত বাড়ির দরজাতেই বাধা পেলেন-_-“দর্শন হবে না আর আজ। মা বড় 
ক্লান্ত” দ্বাররক্ষী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর! সেদিন অত্যন্ত কঠোর প্রহরায় নিরত । 
কাকুতি-মিনতিতেও কর্ণপাত করলেন না কেউ । জোর করে প্রবেশের চেষ্টাও 
ব্যর্থ হ'ল সেদ্িন। অগত্যা কিংকর্তব্যবিষূঢ় অষূল্যকৃষ্ণ মাতৃপূজার জন্য অগ্রলি- 
ভর] ফুল এবং নয়ন-ভরা জল নিয়ে নীরবেই দাড়িয়ে রইলেন সেখানে | অন্যদের 
চোখে তখন কৌতুক, মুখে পরিহাসের হাসি । কে-একজন সন্ন্যাসী একটু ভং“সনাও 
করেছিলেন-_পড়াশোন] না করে এইভাবে হুজুগ করে বেড়াবার জন্ত। তিরস্কৃত 
অসহায় অযূল্যরুষ্ণ বেচারা তখন কেঁদেই ফেলেছেন । গগুদেশ বেয়ে যখন অশ্রজল 
গড়াচ্ছে, ঠিক তক্ষুণি ওপর থেকে সেবকের ডাক এল £ "অমূল্য কার নাম? কোণায় 
ছেলেটি? মা ডাকছেন।” দ্বার ছেড়ে দিলেন কর্তব্যনিষ্ঠ রক্ষীরা। অমূল্যকৃষ্ণ 
চোখের জল মুছে উপরে চলে গেলেন মায়ের কক্ষে । 

ঘরে ঢুকেই দেখলেন, মা চৌকির উপরে বসে, চরণছয় মেঝেতে নামানো । 
পায়ের পাতা বেশ শীর্ণ ও ফ্যাকাশে বর্ণ নীল শিরাগুলিও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল । 
মুখকমলও কেমন শুষ্ক লাগছিল» যথেষ্ট রোগা দেখাচ্ছিল মাকে । চৌকিতে 
মায়ের ঠিক পিছনেই রাধু শায়িতা ছিল তখন-_সম্ভবতঃ অন্স্থ। অমূল্য মায়ের 
চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে দণ্ুবং পতিত হলেন । উঠে দ্রাড়াতেই মা সন্মেহে 
কাছে সরে আসতে আজ্ঞা করলেন। “কাছে এসে! বাবা । কিছু বলবে ?” 
অযৃল্যকৃষ্ণ ভরসা পেয়ে মায়ের চরণপ্রাস্তে নতজামু হয়ে বসলেন এবং মনের কথা 
কিছু একান্তে নিবেন করলেন। এর পরে যা’ ঘটেছিল, ত!’ পুনরায় অযুল্য- 
কৃষ্ণের লিপি থেকেই উদ্ধৃত হচ্ছে এখানে £ 

“...প্রসন্নমুথে মা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। ঘরের মধ্যে যে ছু একজন 
ছিলেন, তাহাদিগকে একটু বাইরে যাইতে বলিয়া আমাকে বলিলেন, “আজ অপর 
একটি মন্ত্র দিচ্ছি তোমাকে, মন দিয়ে শোন। এই মন্ত্রটি এখন জপ করবে। 


৯৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং। 


আগেরটি ছাদশবার জপলেই হবে।* এই বলিয়া মৃতৃদ্বরে মন্থটি কয়েকবার উচ্চারণ 
করিলেন । 

“এই মহামন্ কর্ণে প্রবেশ কর] মাত্র আমার সারা অন্তর অপূর্ব পুলকে ভরিয়া 
উঠিন। মনে হইল--এই মন্্রটর জন্য বহু জম্ম ধরিয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। 
যে ফুনগুলি দিয়া শ্রীশ্রামায়ের চরণপুজ। করিয়াছিলাম, সেগুলি কুড়াইয়া লইলাম।* 

(-_উদ্ছোধন", ৬৫ বৰ্ষ, ১১ সংখ্যা! দ্ৰষ্টব্য ) 


অপর আর এক দৃষ্টান্ত_দ্বিবিধ মন্ত্র ও জপ-রীতি একই আসনে বসে মা 
দিয়েছেন। শুনেছিলাম সে-কাহিনী শ্রীঅমূল্যবন্ধ মুখোপাধ্যায়ের মুখে । আমরা 
তরুণ বয়সে তার ঘনিষ্ঠ সাহচর্ষে যেতে পেরেছিলাম বলেই, অনেক একান্ত ঘনিষ্ঠ 
আত্ম-স্থতি তার মুখে শোনার সুযোগ হয়েছিল। পুজ্যপাদ কেদার বাবা 
(শ্র্ীন্বামিজার অন্যতম প্রিয় শিস্ত গ্বামী অচলানন্দ ) ছিলেন অধৃল্যবন্ধু বাবুর 
জাবনের সখা. উপদেষ্টা ও সুহৃদ ৷ কেদারবাবার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও আরিষ্ট হয়ে 
অমূল্যবন্ধুবাবু জয়রামবাটীতে মাতৃদন্দর্শনে গিয়েছিলেন এবং সেখানে সেই প্রথম- 
বারেই শ্রগ্রমার কাছে দীক্ষালাভে ধন্ত হয়েছিলেন । অমূল্যবন্ধুবাবু নিজমুখে 
শুনিয়েছেন আমাদের ঃ 
“আজ আমার জীবনের শ্রেঠ দিন--১৩২৩ সালের ২৯ ফাস্তন, সংক্রান্তি । 
বেলা ১১ টার সময় শ্রপ্রীমায়ের ডাক এলে আমি ম*য়ের ঘরে প্রবেশ করে, তার 
পাশেই বসলাম । মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, “তোমার কে আছে?’ আমি 
উত্তর দিলে, মা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে যান। অথচ যৃতি খুব করুণামাখানো 
দেখেছিলাম । আমাকে তিনি গায়ত্রী জপ করতে বলায়, উপনয়নকালে প্রাপ্ত 
গায়ত্রীমন্ত্র আমি তার সম্মুখে বসে জপ করলাম কিছুক্ষণ । জপ শেষে তিনি জানতে 
চাইলেন, আমাদের বংশ শাক্ত না বৈষ্ণৰ। আমি উত্তর দিয়েছিলাম, যা জানি। 
আমার উত্তর শুনে মা আমাকে আদেশ করেন £ 
* ‘ন্ৰীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর--ঠাকুর তুমি আমার ইহকালের ও পরকালের 
সমস্ত পাপ ক্ষমা কর ।’ আমি মায়ের আদেশমতে! প্রার্থনা করলাম ঠাকুরের 
কাছে। এবার তিনি আমাকে একটি মন্ত্র ১২ বার জপ করতে বললেন। আমিও 
তাই-ই করলাম। তারপর শ্রষ্রমা আর একটি মহামঞ্জ আমার কানে কানে 
বললেন--পরে জপপ্রণালীও দেখিয়ে দিলেন। বললেন, ‘রোজ সকাল-সন্ধ্যা 
“১০৮ বার জপ বরবে। স্পষ্ট আরও জানিয়ে দিয়েছিলেন, ‘যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু’। 


‘ তং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ” ৯৫ 


“এখানে আশ্চর্য কাণ্ড হচ্ছে এই যে, আমি যে ব্রাহ্মণের ছেলে, ভা’ মা 
জানতেন না,_আমার গলার পৈতাও তো সম্পূর্ণ ঢাকা ছিল-_বাইরে দেখা 
যাচ্ছিল না। অখচ, অবাক ব্যাপার__মা আমাকে গায়ত্রী জপ করতেই আদেশ 
দিয়েছিলেন । ততোধিক তাজ্জব ঘটনা _-আমি শৈশবে স্বপ্নে একটি মন্ত্রনাভ 
করেছিলাম, কিন্তু সে-কথা কাউকেই আমি জানাইনি কখনও--মাকেও ঘুণাক্ষরে 
জানতে দেইনি । এতো গোপনীয় যে, আমিই মাত্র জানতাম সে-মন্ত্রট । বিস্ময়ে 
স্তম্ভিত হয়েছিলাম, আমার শ্বপ্রে-পাওয়া সেই মস্থ মা কেমন করে জানলেন! 
আমাকে সেই হ্ব.প্রর মন্ত্রটিই সর্ব-প্রথমে ১২ বার জপ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন । 
শ্রশ্মার অন্তরধামিত্ব অনুভব করে আমি রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলাম সেদিন। 
দীক্ষার পরে মনে আনন্দ আর ধরছিল না। ভাবতে লাগলাম- _-জন্ম সার্থক।” 

অযৃল্যবন্ধুবাবু এইভাবে তার দীক্ষার স্থিতি আমাদের কাছে আবেগোচ্ছল 
ভাষায় কতোবার ব্যক্ত করেছেন। দীক্ষার পরে মায়ের প্রসাদ ধারণ বরে এদিনই 
তিনি কামারপুকুরে গিয়েছিলেন_ সেখান থেকে কলকাতায়। সে-মধুর ম্বৃতিও 
এখানে প্রকাশের যোগ্য । অযুল্যবন্ধুবাবুর কথায় £ 

“বেল! ছু'টার সময়ে মায়ের কাছে বিদায়, নিতে গেলাম । মনে পড়ে, মা 
বলেছিলেন--‘ওখানে শিবু আছে, রঘুবীরকে কিছু ভোগ দিও, রাত্রিতে গু?্গৃহে 
বাস করে সকালে উঠে কলকাতায় রওনা হবে। খুব সাবধানে যাবে-_তুমি 
ছেলেমান্ষ। মঠে গিয়ে বাবুরামকে আমার নেহাশীর্বাদ দেবে ।” আমি তার 
পার্দোদক ও মিছরি-প্রসার্দ চেয়ে নিয়েছিলাম সঙ্গে রাখব বলে। তার শ্রাচরণে 
মাথা রেখে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, ‘মা, তোমার তৃবনমোহিনী মায়াতে যেন 
মুগ্ধ না হুই. আর তোমার পার্দপল্পে যেন ভক্তি থাকে ।” মা কিন্ত আমার মনের 
নীরব প্রার্থনা! শুনেছিলেন নিশ্চয়ই,--মুখে যদিও কিছু বলেন নি, কিন্ত আমি লক্ষ 
করেছিলাম, তিনি অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছিলেন। 
পূজনীয় মাষ্টার মশায় পরে শুনে বলেছিলেন, ‘সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যদি 
ফিরে চায়।” কলকাতায় ফিরে কয়েকদিন বাদে মঠে গিয়ে পূজনীয় বাবুরাম 
মহারাজকে শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদের কথা নিবেদন করলাম । সে এক দৃশ্য ! বাবুরাষ 
মহারাজ শুনেই ‘কি আর বলব ! কৃপা কৃপা কৃপা 111 মুখে উচ্চারণ করতে করতে 
হাতের করগণনা সহ জপ করতে লাগলেন । পরে মায়ের কথা বলতে তিনি মেতে 
উঠলেন। আমাকে বলেছিলেন, “মায়ের কপার কথা যেন তোর মনে থাকে। 
বেইমান হুসনি। মা যেকিবন্ত--পরে বুঝবি। এখন আমাদের কারও বুঝবার 


৯৬ ‘ প্রকৃতিং প্রমাং ' 


শক্তি নেই । তিনিই কালে তোদের কৃপা করে বুঝাবেন। এখন কেবল তার 
কপার কথা স্মরণ করে যা । আহা, লোক-কল্যাণের জন্ত তিনি কি না করছেন! 
দেহের একটু বিশ্রাম পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছেন।” আমার তখন মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীমাই 
যেন তাঁর আপন মাহাত্মাকে শোনাবার উদ্দেপ্তেইঃ আমাকে পুজনীয় বাবুরাম 
মহারাজের কাছে পাঠিয়েছিলেন।--*ধন্ত মা, ধন্য মা, ধন্য তোমার অহেতুকী কৃপা | 
কলিকালে তুমিই জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল । সাধে কি পৃজনীয় নাগ মশায় 
বলতেন? ‘বাবার চেয়ে মা দয়াল’ ।” 

দয়াহুরপা মা। স্বামী অভেদানন্দজী তাই তো মাকে প্রণাম জানাতে 
শিখিয়েছেন £ 

তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং, 
দয়াম্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্‌ ॥ 

মানবজীবনের দুর্লভবন্ত-_জ্ঞান-ভভি-মুক্কি দায়িনী মা সারদ1। দয়াল দাতা তিনি, 
-মানবেতিহাসে তার চেয়েও বড় দয়াল দাতার উদ্ভব কেউ জানে না । মায়ের 
দানছত্রে আমরা সবাই প্রার্থী-যাচক। বলি”_মা আমাদের যে যেমন অধিকারী, 
তাকে তুমি তাই-ই দাও। যূলে সকলেরই প্রার্থনা-_জ্ঞান-ভক্তি। আখেরে চাই 
মুক্তি_-অজ্ঞানের নিবৃত্তি। মোক্ষর্ণা সারদা, তোমার কপা-কটাক্ষে-_তোমার 
চরণের যৎকিঞ্চিৎ স্পর্শলাভে-_- তোমার ইচ্ছামাত্রেই মোক্ষ করফলায়তে। এখানে 
একটি উদ্দীপক স্থবতি কাহিনী মনে আসছে, শোন! ছিল উদ্বোধনে কার্তিক 
মহারাজ-_শ্বামী নির্লেপানন্দের মুখে £ 

ডাক্তার ছুর্গাবাবুর বিবাহিতা কন্যা তার পতিগৃহে যেয়ে মৃত্যুমুখে পতিতা হলে, 
হুর্গাবাবু শোকে ভয়ানক ভেঙ্গে পড়েছিলেন । বিশেষ এই কারণে ষে, মৃত্যুর হেতু 
সন্দেহজনক ছিল-_গ্বাভাবিক নয় বলেই ধারণা হচ্ছিল সবার | দুর্গাবাবু প্রাতি- 
দিনই উদ্বোধনে পৃজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের কাছে এসে বসতেন এবং প্রয়াত! 
কন্তার জন্ত বিলাপ প্রকাশ করতেন। জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার 
অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা এ-সব। একদিন ছুর্গাবাবু অতি বিষণ্ন বদনে অশ্রপাত 
করছিলেন সারদ্বানন্দজীর সমীপে বসে । দেঁহত্যাগান্তে কন্তার কী গতি হবে, 
এমন অপমৃত্যু কি তার আত্মার শান্তিতে বিস্রকর হবে না? এই সব ছিন্ন-ভিন্ন 
চিন্তাজাল যেন শোকগ্রস্ত পিতার মনকে ভীষণভাবে আকুল করে তুলছিন। 
পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ গভীর হয়ে, শোকাহত পিতার ম্মন্কদ্‌ বিলাপবার্তা সব 
শুনছিলেন, অবশেষে যেন সহাহুভূতিতে ও করুণায় বিগলিত হয়ে কিঞ্চিৎ. 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১৭ 


চিন্তাবি ভাবে ছুর্গাবাবুকে প্রশ্ন করলেন ঃ “আচ্ছা, ওকে কখনও মার কাছে 
এমেছিলে ?” 

উত্তরঃ “হা মহারাজ । ছেলেবেলায় মা ওকে কোলেও নিয়েছেন-_ একবার 
নয়, ক-তো বার ! কতো প্রসাদ খাইয়েছেন ম! নিজের হাতে । ছেলেবেলায় ও 
দেখতে ফুটফুটে সুন্দর ছিল ।» 

সারদানন্দ মহারাজ হাফ, ছেড়ে বলেছিলেন £ “তবে আর কি ডাক্তার? 
যে-তাবেই শরীর যাক্‌, ও-মেয়ের কখনও অসংগতি হবে না নিশ্চিত জেনো |” 

এমন বিশ্বাস-সঞ্চারক ও হ্বায়ম্পর্শা আরও একটি ঘটনা পূজ্যপাদ শরৎ 
মহারাজের স্বতিচারণ-প্রসঙ্গে নির্পেপানন্দ স্বামীর মুখে কথিত। তিনি বলেছিলেন, 
শ্রীশ্রীমায়ের চরণাশ্রিত ভক্ত ললিত চট্টোপাধ্যায় অস্তিম কালে বাকৃকদ্ধ হয়ে শেষ 
ক্ষণের অপেক্ষায় । শিয়রে উপবিষ্ট তখন শরৎ মহারাজ । ঠিক শেষক্ষণটি 
সমাগত বুঝতে পেরে তিনি ললিতবাবুর কানের কাছে মুখ নিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনবার 
উচ্চারণ করেছিলেন £ “ললিত, মাকে ভুলো না ।” 

গুরুর গুরু মহাগুরু শ্রীরামক্রষ্ণাভিন্না দেবী সারদার গুকভাবের মহিমা সাগরসম 
দুরবগাহী ৷ সর্বপ্রচেষ্টা সত্বেও কোনও থৈ পাওয়া যাবে না। মানবিক অহমিকা- 
প্রস্থত কার্ধ-কারণবার্দ বা হেতু-নির্ণয় প্রয়াস ব্যর্থ এখানে । আশ্চর্য গুরুবিগ্রহ দেবী 
সারদ্1_ আশ্চর্য তাঁর আশ্রয়দান-কুশলতা-আশ্চর্য তার আশ্রিত সম্তানগণ- আশ্চর্য 
তাদের সকলের জীবনবৃত্ত। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথার পুনরাবৃত্তি করতে 
ইচ্ছ! হচ্ছে এখানে । তিনি যেন অগণিত মাতৃচরণাশ্রয়ীর অন্তরের নিরুদ্ধ ভাৰকে 
তাষ। দিয়ে গেথে আমার্দের সকলকেই উপহার দিয়েছেন--মাতৃপদে অঞ্জলি প্রদানের 
জন্ত। সত্যেন্্রনাথ লিখেছেন £ 

“তার ( শ্রীশ্রীমায়ের ) অগণিত ভক্রের মধ্যে এমন মানুষও দেখেছি, ধার! নাম 
যশ এখ্বর্ধ কিছুই চান না, এমন কি ব্যক্তিগত দুঃখ অতিক্রম করতে ভক্তি মুক্তি ৰা 
অলৌকিক দর্শনেও অভিরুচি নেই। মার কাছে না ছিল তাদের কোন প্রার্থনা, 
নাছিল কোন অভিযোগ ॥। তখন ভাবতাম, এখনও ভাবি, সকলের জন্য সব নয়। 
মার সেহ ক্ষমা আশীর্বাদ বিনা চেষ্টায় অজিত সম্পদের মতো পাওয়ার পরে, 
মার কিছুর জন্ত কাঙালপনা! কোনদিন করিনি। তার পরপ্রান্তে বসবার সুযোগ 
পেয়েছিলাম, জীবনের সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের পুণ্যক্ষণগুলি স্মরণ করে আজও চিত্ত 
মন-বুদ্ধি ক্ষোভহীন তৃপ্তিতে ভরে আছে।” 

(--উদ্বোধন”, শ্রীশ্রীমা-শতবর্ষ-জয়স্তী সংখ্য! ) 
প্র (২য়)--৭ 


৯৮ ‘ প্রক্ৃতিং পরমাং ? 


| a ঝা 


শ্রীরামকফ্ণ-ভাব-মহাচক্র-_একটি উর্ধবমূল অধঃশাখ সুবৃহৎ বনস্পতি যেন। 
বন্ধশাখায়িত বিস্তৃত-বিশাল এই ধর্মতরু, যা আজ বিশ্বের কোটা কোটী নর-নারীর 
পরমাশ্রয়ন্বরূপ, ভার যূল শ্রীরামরুফ, এর জীবন-রস, প্রাণ-শক্তি উৎসারিত হচ্ছে 
সেই গভীর গহন মূল থেকেই । স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ একদা মান্াজে প্রদত 
এক ভাষণে বলেছিলেন £ 

« the Ramakrishna Mission...a tree with root at the top and 
branches at the bottom. These various institutions bearing the 
name of Sri Ramakrishna, which we see sprouting up-and 
flourishing around us have their root all above in Him, and 50 
long as they draw sustenance from that source, they are sure to 
prosper and grow from more to more.”? 

মূলের জ্ঞান না থাকলে বৃক্ষ-চর্চা ব্যর্থ হতে বাধ্য শ্রীরামক্ষষ্ণের ভাৰ সম্পর্কে 
ভাই একটা স্থনিশ্চিত প্রত্যয়-_-যার অবস্তম্ভাবী পরিণতি হবে সুস্পষ্ট ৰোধেতে,_ 
সেটি অবশ্যই থাকা দ্বরকার এই বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণের প্রারভ্ভ থেকেই। অন্তথায় 
সমগ্র উদ্দেস্টটাই বিফল হবার আশঙ্কা । এই প্রত্যয় সঞ্চারণাই গুরুর কাজ । যিনি 
সামান্ত দু'এক কথাতেই বা সরল কোন অভিব্যক্তি কিংৰ! ইশারাতেই পারেন 
বহুজনের বিশ্বাসকে দৃঢ় করে দিতে, প্রত্যয়কে অবিচল করতে, তিনি তো গুরুরও 
গুরু _অখিল গুরুশক্তির প্রতিমা, তাতে আর সংশয়ের কোনও অৰকাশই নেই। 

শ্রীরামরুফতাবরাজ্যের এক অতি গৃঢ় তাৎপর্যপূর্ণ এবং ধিও-নির্ণায়ক অধ্যায়কে 
স্মরণ করছি এখানে । পর্বটি বু-কঘিত বা বহু আলোচিত নয়,_-যে-হেতু গ্্প- 
প্রকাশিত। কিন্ত তা'বলে এর ভাবমুল্য কোনও অংশেই লঘু নয়_পরস্ত বিশেষ 
প্রতিপত্িমণ্ডিত এবং গুরুত্বহ। ইতিহাসের পটভূমিকাটি জানা প্রয়োজন, তাই 
সর্বাগ্রে সেটির উল্লেখ করছি। বর্তমান লেখক-প্রণীত “্বামিজীর পদদপ্রান্তে' গ্রন্থের 
তৃতীয় সংস্করণের পৃষ্ঠা ১১৭ থেকে কিছু অংশ উৎকলিত হচ্ছে এই উদ্দেন্টে। 

“ক্যাপ্টেন সেতিয়ারের মৃত্যুর পর স্বামিজী যখন মায়াৰতীতে পিয়াছিলেন 
( জান্থুআরি, ১৯১); বিমলানন্দ তাহার বহু আকাঙ্কিত গুরুসেবার সুযোগ 
পুনরায় কিছুদিনের জন্ত পাইয়াছিলেন। ব্ধিও স্বামিজী মাত্র সপ্যাহ ছুই 
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মায়াবতীতে অবস্থান করিয়াছিলেন, তথাপি বিমলানন্দ মনের সাধ বিটাইয়। 
হিমালয়ের পুণ্য পরিবেশে আচার্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ধন্ত হইয়াছিলেন। 

“বিমলানন্দের উদ্ধোগে বিরজানন্দ-প্রমূখ কয়েকজনের উৎসাহে অখৈত আশ্রমে 
একটি ছোট ঠাকুর-ধর ইতিমধ্যেই স্থাপিত হইয়াছিল এবং নিয়মিত ফুল-ধৃপ-দীপ 
সহকারে অর্চনাদিও সেখানে হইত। দ্বামিজীর অভিপ্রায় ছিল, অদ্বৈত আশ্রমে 
সম্পূর্ণ অহৈতভাবেই শ্রীভগবানের ধ্যান-চিন্তা হইবে--ঘৈতভাবের উপাসনাদ্দির কোন 
প্রচলন সেখানে না করা। স্বতরাং অদ্বৈত আশ্রমের ঠাকুব-ধর ইত্যাদি দেখিয়। 
তিনি আদৌ গ্রীত হন নাই। শ্বামিজীর অনভিপ্রেত বুঝিয়া, তখন হইতেই অদ্বৈত 
আশ্রমে ছৈতভাবের পুজাদি তথা ঠাকুর-ঘর ইত্যাদি তুলিয়া দেওয়া হুইয়াছিল। 
বিমলানন্দই ঠাকুর-ঘরের প্রধান উদ্ভোগী থাকায়, এই ব্যাপারে বেশ কিছুদিন মনো- 
ব্যথা বোধ করিয়াছিলেন এবং সংশয়াঘিত হুইয়া জয়রামবাটীতে শ্রী্মাতা- 
ঠাকুরানীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। অদ্বৈত ও দ্বৈত এই উভয় দোলায় 
বিমলানন্দের মন তখন ছুলিতেছিল। অবশেষে সন্তানের এই মানসিক দ্বন্দ 
জননীই দূর করিলেন-_-পত্রোত্তরে বিমলানন্দকে মা! লিখিলেন £ 

“আমাদের গুরু যিনি তিনি তো অদ্বৈত, তোমরা যখন সেই গুরুরই শিল্ত তখন 
তোমরাও অইৈতবাদী। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি তোমরা অবস্ঠ 
অহৈভবাদী ।' 

*১৫ই ভাদ্ৰ ১৩০৯, অর্থাৎ ৩১শে আগস্ট, ১৯০২, তারিখে জয়রামবাটী হইতে 
লিখিত মাভাঠাকুরানীর এই পত্র মায়াবতীতে বিমলানন্দের হাতে পৌঁছিয়াছিল 
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০২ । জগঞ্জননীর এই আশ্বাসে বিমলানন্দ ও তাহার গুরুভ্রাতারা 
সকলেই চিরতরে নিহন্বি হইলেন- তীহাদের বেদাস্তবিদ্‌ আচার্ধের মনোগত ভাবটিও 
এইবার ঠিক ঠিক ধরিতে পারিলেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হইলেও ভাবের দিক হইতে 
খুবই গুরুত্থপূর্ণ ।---* 

উল্লিখিত উৎকলনের মাঝে উদ্ধৃত প্রীপ্রীমায়ের পত্রাংশটি একটি মহামূল্য সিদ্ধান্ত- 
হুত্র,_অথবা শ্রীরামকুফ-ভাবের সাধক-সাধিকাদের জন্ত একটি নহাবাক্য। ভক্তির 
ঘৈতচেতনা থেকে উর্ধবদৃষ্টি হওয়া ব! সিদ্ধান্তের চরমকে অপরোক্ষের উদ্দেনে উদ্ধত 
হওয়া,_অতি কঠিন একটি সাধন-স্তর | বিবেকানন্দ-পরিকর বিমলানন্দ তথা 
অন্তান্ত সুউন্নত বিবেকাননগ-সঙ্গী সকলেই সে-স্তরকে অত্যন্ত সহজে ও খচ্ছন্দে 
উত্তরণে সক্ষম হয়েছিলেন সেদিন শ্রীলীমায়েরই উক্ত সহজ কয়েক ছু বাক্যে! 
জ্ঞান-তক্তির পরম উৎকর্ষ মায়ের ভাষায় যেমন সংজতা ও বর্মম্পশিতা৷ প্রাপ্ত হয়েছে, 
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ভা বিশ্বের অধ্যাত্ম-শান্তে একক উদ্দাহরণ,__-সরল বাকৃ-ছন্দে পরম সত্যের এমন 
প্রকাশ একমাত্র ‘শীষীরামকৃষ্ণকথামবৃত’ ব্যতীত অন্ত কোনও ধর্ম-সাহিত্যে বিরল 
সুহুর্ণভ । কেবলমাত্র বিমলাননগ প্রমূখ জনকয়েক জিজ্ঞান্থর জন্ত নয়,--আগত- 
অনাগত সকল কালের একটি অনুদবাত্ত অথচ সার্বজনিক অন্সন্ধিংসার স্থমধুর 
প্রবোধক মীমাংসা শ্রীবিদ্যারপিনী সারদা! রেখে গেছেন রামকৃফ্ঃ-অদ্বেষী সবারই 
অগ্ত। এখানে স্মরণীয় যে, স্বয়ং শ্রীরামক্রষ্চই সারদা! দেহধারিণী শ্রীবিস্ভা দেবী 
সরশ্বতীকে আহুষানিক ভাবেই গুরুরূপে প্রতিষিতা করে গেছেন সর্বমানবের 
হিভার্থে। এ-প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে 

প্রশ্ন চিরস্তন,_-উত্তরও শাশ্বত দ্বতঃগ্রমাণ”_-অবিসংবাদী অবিতথ। অদ্বৈতই 
সাধনপথের শেষ কথা কিনা । বিশিষ্টাঘৈতই অবলম্বনীয় পন্থা অথবা হৈতই 
অনায়াস-অনুসরণীয় ? বহু-জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আমরা নতুন কোনও 
প্রসঙ্গের অবভারণায় যাবনা এখানে । কেননা এগুলির উত্তরও শত-সহতরবার 
প্রদত্ত হয়েছে গীতা-উপনিষদার্দি শান্তর এবং খাষিমূনি মহাজনদের উপদেশে। 
সাম্প্রতিক যুগে শ্রীচৈতন্ত-রামরুষ্*-বিবেকানন্দ প্রমুখ অবভার-আচার্যগণও উক্ত 
ভিজাসানিচয়ের সজীব উত্তরহ্বরূপ হয়ে আমাদের সম্মুখেই প্রকট। আমরা মাত্র 
সংক্ষেপে এই কথাই পুনঃ স্মরণ করতে ইচ্ছা করি যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত বা অদ্বৈত 
কোন পৃথক শ্বতস্ত্র ভিন্ন পথ নয়, _এগুলি হচ্ছে অবস্থার নাম। সাধকের জীবনে 
ভার সাধনার গভীরতার তারতম্য অনুসারে এক এক অবস্থা ক্রমে এসে উপস্থিত 
হয়ে থাকে । এরা পরম্পর-বিরুদ্ধ নয়,--অত্যন্ত স্বাভাবিক পরস্পর-পরিপূর্ণতা- 
সাধক । উপনিষদ-গীতা প্রমূখ শাস্ত্রে এই তিন অবস্থার কথাই বিশদভাবে বা 
চু্বকাকারে উক্ত হয়েছে- প্রত্যেক অবস্থারই মহিমোজ্জল বর্ণনা রয়েছে । শাস্তর- 
ব্যাখ্যাতা তার নিজের সাধনাবস্থায় অবস্থান করেই, তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন 
_ এবং তার কথার প্রমাণও সংগ্রহ করেছেন শান্ত থেকেই। ফলে বিভিন্ন 
ধ্যাখ্যাতার বক্তব্যের মধ্যে নানা বিষয়ে আপাত:-বিরোধ হট হয়েছে--তার্দের 
জঅনুগামীদের মধ্যেও কলহের ও বিতর্কের বেড়াজাল গড়ে উঠেছে। এবারে 
"অবতীর্ণ ভগবান এ তিনটি অবস্থার মধ্যে স্বয়ং গ্রেচ্ছায় গভায়াত করেছেন--যেন 
বাইচ খেলেছেন, প্রত্যেক অবস্থার পরাকাষ্ঠা উপলব্িসমূহ অপরোক্ষ করেছেন এবং 
এক অত্যাশ্চ্য ধারাবাহিকতা অনুভব করে সকল সাধন-অবস্থার মধ্যে বিস্ময়কর 
লামধন্ত বা সমহবয়স্থত্র আবিষ্কার করেছেন,-_সেই আনন্দ-বার্তাকে সোচ্চার 
ঘগংকে জানিয়েও দিয়েছেন । স্বামী বিবেকানন্দ তারই হ্থনির্বাচিত বাতাবহ-- 
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শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা আচার্য । লীলাভাস্ককার স্বামী সারদানন্দ তাই স্পষ্টই 
লিখেছেন £ 
“দ্বৈত, বিশিষ্টাৈভ ও অদ্ৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে স্বভঃ আসিয়া উপস্থিত হয়--অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহার] পরম্পরবিরোধী 
নহে, কিন্তু মানবমনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ ।""*বেদোপনিষদাদি 
শান্ে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ধাধষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনস্ত গণ্ডগোল 
বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিধার নহে ।*** 
যুগাবতার ঠাকুরের সেই জন্য এ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে শ্বয়ং উপলব্ধি করিয়া 
উহাদ্দিগের এরূপ অদ্ভুত সামঞ্রস্তের কথা প্রচারের প্রয়োজন হুইয়াছিল।” 
( _শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২।২১ ) 


সংক্ষেপে সত্য হচ্ছে এই যে, দৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত মত মানুষকে সাধনার 
অবস্থাভেদে গ্রহণ করতে হবে-_এটা অবধারিত। এখানে কোনও রকম অবাস্তর 
ভেদ চিন্তা করা নিতান্তই প্রবল ভাবপ্রবণতা বা মানসিক ঝোৌকের পরিচায়ক। 
তিনটি মত এবং তাদের যথাযোগ্য অবলম্বনাধিকার সম্পর্কে শ্রীরামকষের সুস্পষ্ট 
নির্দেশ পাওয়া যাবে নিয়োদ্ধত তার উক্তিগুলির মধ্যে ঃ 

*অছ্ৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয় |” 

“মন বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাছৈত পৰ্যন্ত বলা ও বুঝা যায়ঃ তখন নিত্য যেমন 
নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য- চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় স্যাম ।” 

“বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত 
উচ্চ নাম-সক্কীর্তনাদি প্রশস্ত ।” 

( শ্রীশ্রীরামকষ্লীলাপ্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৩৭৯ ) 


এ-ছাড়াও অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের জন্ত তিনি সহজতম পথ যা উপদেশ 
করেছেন, তারও উল্লেখ করা হচ্ছে এখানে, আলোচনাকে স্থগম করার জন্য। 
সংসারের জটিল আবর্তে দিবানিশি যাপন করে কর্ম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া অতীব 
ছুঃসাধ্য । তাদেরও জন্য ঈশ্বর-চিন্তার কিংব! ভগবানের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার উপায় 
তিনি বাতলিয়েছেন ঃ 

*সত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম ত্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়-_চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম 
করিতে পারে না, অথব! ঈশ্বর তাহাকে উহ! করিতে ঘেন না।"***অন সকল 


১০২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


মানবের পক্ষে কিন্ত ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু কার্য বড়লোকের বাটার 
দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা বর্তব্য। এরূপ করার নামই কর্মযোগ। 
ঘতট সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ, ও ধ্যান কর] এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন 
করা--ইহাই পথ।” ( শ্রীশ্রীরামকফলীলাপ্রসঙ্গ, ছিভীয়, পৃঃ ৩৭৯-৩৮০ ) 

তা’হলে শ্রীরামক্চ-ভাবের অমুসারীর পক্ষে তার অধ্যাত্ম-প্রগতির পথ অত্যন্ত 
অনাবৃত উন্মুক্ত এবং ক্রমপ্রকাশমান। প্রথমে বর্মযোগ- অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম-জপ- 
ধ্যানার্দির সঙ্গে সঙ্গে, বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো সংসারের যাৰতীয় কর্ম 
সম্পাদন করে যেতে হুবে--উচ্চতর জীবন-চর্ধার যোগ্য হয়ে ওঠার জন্ত । তারপর 
দ্বৈতভাব আশ্রয় করে পৃজা-পাঠ নাম-সঙ্কীত্নাদ্িযূলক আরাধনায় রত হতে হুবে। 
এইরূপ আরাধনাময় জীবন ক্রমেই বিশিষ্টাদৈতভাবের দিকে অন্প্রেরিত 
হতে থাকবে _বোধ আগৰে যে, ঈশ্বরই একমাত্র নিত্য ও পূর্ণ, জীব-জগৎ 
তারই ছোট-বড় বিচিত্র অংশ যেমন সমূদর নানা ঢেউ। ভাঁরই চৈতন্তে, 
জীব-জগং সবই চিন্ময় । বোধ হবে, ‘আমিও তারই অংশ’ । ঈশ্বরের কোনও 
প্রিয় নাম বা নয়নানন্দী রূপ-_অর্থাৎ তার সাকার সপ্ুণ ভাবই তখনও পর্যন্ত ‘ইষ্ট’ । 

অতঃপর বিশিষ্টাতৈত অবস্থার চরমতম পরিণতিতে-_অদ্বৈত উপলব্ধির আনন্দ- 
রাজ্যের কপাট উদ্ঘাটিত হবে । ‘সৰ্বং খনিদং ব্র্ম'__বরক্ষময় সব। আনন্দ আনন্দ 
আনন্দ কেবল। ‘নাহং ন ত্বং -আমি নেই, তুমি নেই, কোনও ভেদ কুত্রাপি 
নেই। আছেন শুধু সর্ববিকল্পবজিত এক অদ্বিতীয় তিনি। এই নিৰিকল্প অবস্থা 
হ’ল শেষ কথা । নাষ-রূপ-গুণ সবই তখন কোথায় ৰিলীন-এক একাকার । ছুই 
নেই -একও নেই অবশেষে । যা আছে তাকে ‘বুঝে প্রাণ বুঝে যার+_-“অবাওং 
মনসোগোচরমত । যা আছে তা আছে। মুখে ৰল! যায় না__মনেতে ছবি 
লওয়া চলে না। বুদ্ধিতে ধর] যায় না। 

মোটামুটিভাবে এই হচ্ছে দৈতাছৈত বৃত্তান্ত । খুব স্বাভাবিক কারণেই এটা 
এখন পরিষ্কার বুঝা গেল যে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির রাজ্যে সর্বশেষ অবস্থাই হচ্ছে 
অধ্বৈত। এই অবস্থাতেই নিবিকল্পন্তরে-_সর্বোচ্চ শীর্ষে উন্নীত হন অধ্যাত্ম-পথিক। 
সব অবস্থা অতিক্রম করে, সকল স্তর ভেঙ্গে তেঙ্গে--এই অধৈতে উপনীত হুওয়া__ 
সর্বোন্নত স্তরে আর হওয়াই মানবজীবনের আধ্যাত্মিকতার পরম উৎকর্ষ । এখন 
আর কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকে না যে, শ্রীচৈতন্ত-রামকুফাদি পুরুষ 
অইৈতভাবেই অধিষ্ঠিত ছিলেন- নির্বিকল্প-সবিকষ্পের মাঝে তারা হেচ্ছায় স্বাধীনসঞ্চযে 
ওঠানামা করেছেন" আনন্দে বাইচ খেলেছেন যেন। আমরা শ্রীতীরামকফলীলা- 


‘ত্বং বৈ প্ৰসন্ন৷ ভুবি মৃক্কিহেতুঃ ’ ১০৩ 


প্রসঙ্গ চতুর্থথণ্ডের ‘গুরুভাব সম্বন্ধে শেষ কথা’ অধ্যায়ে স্বামী সারদ্ানন্দজীর মন্তব্য 
থেকেও জেনেছি £ 

“ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় হে, 
নিৰিকল্প ভূমিতে উঠিয়া অছৈতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানব-জীবনের চরমে আসিয়া 
উপস্থিত হয়। আবার এ ভূমিলফ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন-_ 
‘সব শেয়ালের এক রা” ; অর্থাৎ, সকল শিয়ালই যেমন এক ভাবে শঙ্খ করে, 
তেমনি নিবিকর্পতভূমিতে ধাহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার! প্রত্যেকেই এ 
ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বর সম্বন্ধে এক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। 
প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্তের সম্বন্ধেও ঠাকুর বলিতেন, “হাতীর বাইরের দাত যেমন 
শত্রুকে মারবার জন্য, সেই রকম মহাপ্রভুর দ্বৈতভাব ৰাছিরে ও অদ্বৈতভাৰ ভিতরের 
জিনিস ছিল। অতএব সর্বদা একরপ অধৈতভাবই যে ঠাকুরের সকল বিষয়ের 
পরিমাপকন্বরূপ ছিল, একথা আর বলিতে হইবে না; ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি 
সমাজকে ষে তাব ও অনুষ্ঠান এ ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই 
ঠাকুব এ ভাৰ ও অনুষ্ঠানকে অপর অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করিতেন ৷” 

শ্রীরামকঞ্খের জীবন-লীলায় নিত্য অন্থরপণিত থাকত একটিই অনাহত ধর্বনি-_ 
অদ্বৈত। কিন্তু “কোনও ব্যক্তি ও ব্যক্তির সমষ্টি সমাজকে যে ভাব ও অনুষ্ঠান এ 
( অদ্বৈত ) ভূমির দিকে যত অগ্রসর করাইয়া দিত, ততই ঠাকুর এ ভাব ও 
অনুষ্ঠানকে অপর সকল ভাব ও অনুষ্ঠান হইতে উচ্চ বলিয়া! সিদ্ধান্ত করিতেন,’ 
শুধু উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্যে, অদ্ৈতমৃখী প্রেরণ! সঞ্চারের জন্ত-_সাধনার সিদ্ধিকে 
ত্বরান্বিত করে দিতে । এমনকি নিজেও তদনুযায়ী সকল ভাবের সাধনা করেছেন, 
_যখন যে-ভাবে মত হয়েছেন তখন সেই সেই ভাবকে কী গভীর নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন, যেন তার স্বকীয় সেই ভাবকেই অবলম্বন করে 
সাধনায় ব্রতী তিনি । যিনি মা মা করে কেঁদেছেন, মা না হলে চলে না ধার, সেই 
তিনিই প্রয়োজনে মায়ের রূপকে খণ্ড খণ্ড করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন,-_সেই মায়েরই 
নিরাকার ভাবে ডুবে যাবেন বলে ! এই কারণেই তো তার ভাবের ইতি করা 
চলে না । তার কোনও বিশেষ ভাবের অবস্থা দেখে, বা সেই কালের উপদেেশকেই 
মাত্র স্বীকার করে নিলে--তার সমগ্র রপকে জানা হবে না। আমরা এইরূপ 
প্রত্যক্ষ করেছি আমাদের সকালেই । বিশ্রুত দার্শনিক অধ্যাপক গ্রন্থ লিখলেন 


১ ড. অধর চন্দ দাস। 


১৬৪ ‘ প্রকৃতিং পরম্বাং; 


শ্রীরাম ছিলেন বিশিষ্টাছৈতবাদী ; প্রমাণ শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথান্বত ৷ উত্তর-গ্রন্থ 
রচিত হুল উক্ত অধ্যাপকেরও অধ্যাপক, লব্ধকীতি দর্শনবিদ্‌- শ্রীশ্রীমায়েরই কপাধন্ত 
এক পণ্ডিভপ্রবরের১ দ্বারা । তিনি তার ছাত্রের মতকে খণ্ডন করলেন, রামকফ 
মিশন ইন্ট্রিট্যুট অব. কালচার-এ ধারাবাহিক ভাষণে তিনি বিদ্ধজ্জন সমক্ষে 
সোচ্চারে জানালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন পূর্ণ অতৈত। তার সিদ্ধাস্তকেও তিনি 
প্রতিষ্ঠিত করলেন প্রধানতঃ সেই শ্রীশ্রীরামরুষ্তকথামৃত প্রমাণ-গ্রন্থ সহায়েই। শুধু 
ভাই নয়, তিনি প্রাঞল জ্ঞানগর্ভ ভাষায় সপ্রমাণ সিদ্ধান্ত স্থাপনা করেছিলেন যে, 
ভারতীয় দব্শন-সমৃচ্চয়ের সমগ্বয়-যৃতি হচ্ছেন শ্রীরামক্ণ। কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয় 
প্রকাশিত ‘Classical Indian Philosophies : Their synthesis in the 
Philosophy of Sri Ramakrishna’ দ্রষ্টব্য | বলা বাহুল্য, সর্বাঙ্গ-সার্থক 
সমন্বয় অদ্বৈতদৃষ্টিতেই সম্ভব, _সর্বাত্মকতা বোধ জাগে অছৈতভূমিতে আরুঢ় হলেই । 

কেবলমাত্র উল্লিখত ছুই জন বিদ্ধ দার্শনিকেরই নয়, প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে 
অসংখ্য জিজ্ঞান্গ মনেই এমন বোধ-বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়ে আসছে প্রকাশ্ডে বা 
অপ্রকাশ্তটে। “চিদ্রাকাশে যার যা ভাসে!” নিজ নিজ ভাব-দৃষ্ি দিয়েই তো 
লোকে সব কিছুকে দেখে থাকে, শাস্ত্রের অর্থ করে থাকে, ভগবানকেও স্ব-স্ব ভাবের 
আলোকে সকলে দর্শন করে। এটাই স্বাভাবিক । 

দু*টি জিজ্ঞাসা এখানে পাঠক-পাঠিকার চিত্তে ফুট কাটতে পারে । এক, 
ঠাকুরের এই অছৈত ভাবকে স্বাষিজী কেবলমাত্র অদ্বৈত আশ্রমের ক্ষেত্রেই সাধনীয় 
করলেন-_অন্তত্র সকল আশ্রমে বা মঠে-মন্দিরে তো শ্রীরামকষ্ণের আহুষ্ঠানিক পূজা- 
অর্চনাদি প্রবর্তন! তিনি ম্বয়ংই করেছেন। অন্ততঃ ধ্যানঘরে ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে 
ফুল-ধৃপ-দীপ প্রদানের প্রথা তো বিনিবেশিত তারই দ্বারা । শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাজ্রিক- 
ভজন তারই রচিত, তার হারাই সমারব্ধ । তিনি নিজে পুজাদি সহকারে 
জীরামকষে্রর প্রতিকৃতিকে সংস্থাপনাও করেছেন-_সে-ইতিহাসও স্থবিদ্ধিত। শুধু 
তাই নয়, তিনি প্রীরামকষফ-পৃজ। প্রচারেও প্ররোচনা ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। স্বামী 
রামকষ্ণানন্দজীকে এক পত্রে শ্বামিজী লিখেছিলেন যাতে শ্রীঅক্ষয় কুমার সেন তার 
‘জীনীরামকষ-পু'থি” মহাকাব্যগ্রন্থে শ্রীরামকষ্-পূজার কথা খুব উৎসাহ দিয়ে 
লেখেন। ১৮৯৫ গ্রীষ্টাে আমেরিকা থেকে স্বামিজী লিখেছিলেন শশী 
মহারাজকে $ 

“এই ভাবগুলেো। তার ভাষায় বিস্তার করে লিখতে হবে। যে তার 


৯ ড. সতীশ চন্দ্র চট্রোপাহ্যায়। 


« তং বে প্রসন্ন! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১০৫ 


( শীরামক্কফের ) পূজা করবে, সে অভি নীচ হলেও মূহ্তষধ্যে অতি মহান হবে-_ 
মেয়ে বা পুরুষ ।...আর শীকচুন্নীও২ ঘরে ঘরে তার পূজা করাক। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, 
মেয়ে ৰা পুরুষ-_তার পুজোয় সকলের অধিকার । যে ঘাঁস্থাপনা বা প্রতিমা করে 
তার পূজ! করবে, মন্ত্র হোক বা না হোক--যেমন করে যে ভাষায় যার হাত 
দিয়ে হোক-_খালি ভক্তি করে যে পূজা করবে, সেই ধন্য হয়ে যাবে । এই ডৌলে 
লিখতে বলো । কুছ পরোয়া নাই, প্রভু তার সহায় হবেন ।” 

স্বামিজীর এই ছিবিধ ভাবের মধ্যে সঙ্গতি কোথায় ?--প্রথম জিজ্ঞাস! এটাই । 

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা মনের কোণে উ*কি দেয়-_শ্বামী বিমলানন্দ শীশীশ্বামিজীর 
ঘনিষ্ঠ শিষা্দের অন্যতম হয়েও নিজের গুরুর কথায় কি সাময়িক সন্দিহান হয়ে 
পড়েছিলেন? শ্রীশ্রীমায়ের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করাতে কি আপন গুরুর প্রতি 
সংশয় সুচিত হয়নি? যদিও খুবই অল্লকালস্থায়ী ছিল,_-তথাপি বিমলানন্দ-হেন 
বিশিষ্ট বিবেকানন্দ-পার্ষদের পক্ষে ক্ষণকালের সংশয়লেশও যেন কেমন অবিশ্বাস্য 
ছন্দপতন বলে মনে হয় নাকি? সত্যিই কি তাই? অথবা অন্য গূঢ় মর্ম আছে, 
এই ঘটনার অন্তরালে? 

প্রথম জিজ্ঞাসার উত্তরে আমাদের চিন্তাধার! হচ্ছে এই যে, শ্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণ” 
পূজার প্রবর্তক ও অন্ুপ্রেরক,_-বিরোধী ছিলেন না কোনও কালেই । কিন্ত 
স্বামিজীর শ্রীরামরুষ্ তো শুধুমাত্র সাকার ভগবানই নন, তিনি হচ্ছেন পুরুযোতম 
পরব্রহ্ম, নররূপধারী পরমাত্মা ( Sum total of individual souls )। “নিরঞ্জন 
নররূপধর নিগুণ গুণময়’ হচ্ছেন তার শ্রীরামকুষ্খ। স্থতরাং মৃতির মধ্যেও যেমন 
তার পূজার কথা সহশ্রবার বলেছেন--ঠিক তেমনই অযুত সহশ্রবার স্বামিজী স্মরণ 
করিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণের ‘বাক্যমনাতীত’ ‘চিদ্ধনকায়’-কে। তার প্রকৃষ্ট রূপ বর্ণনা 
স্বামিজীর ধ্যানে ভাস্বর হয়েছে: “অত্য়তত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জলতক্তিপটাবৃত- 
বৃত্তং।” স্থতরাং প্রতিকৃতি স্থাপনা করে শ্রীরামক্রষ্ণপূজা যেমন না করে পারা 
যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার অত্য় অনন্ত অরূপের ভাৰে সমাহিত হবার 
অন্তর্্রেরণাকেও জাগ্রত রাখতে প্রয়াসী না হয়ে থাকা চলে না । একজন শ্রীরামকষ- 
তত্ব-তৃষিতের পক্ষে এটাই শ্বাভাৰিক সাধন । সার্বজনিক প্রয়োজন বুঝে স্বামিজী 
ঠাকুরের পূজায় উৎসাহ দিয়েছেন-_আশ্রমাদিতে ভাই পৃজা আরাত্রিকা্দির প্রচলন 
হয়েছে। কিন্ত যুগপৎ ঠাকুরের অদৈতৈভাব-স্তোতক উচ্চতর ধ্যান-ধারণা ও স্বাধ্যায়- 


১৯ প্রণথকার শ্রীঅক্ষয় কুমার সেনকে স্বামজীর আদরের ডাক । 


১০৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


মননা্িও অব্যাহত ধারায় চলবে এবং তার জন্য হিমালয়ের অন্ততঃ একটি আশ্রমে 
উপযুক্ত অধিকারী সর্যাসিগণের জন্য অহুকুল পরিবেশ তৈরীও রাখতে হবে। 
এখানে স্মরণীয় যে, স্বামিজী মায়াবতী থেকে নেমে এসে বেলুড় ষঠে একদিন 
অদ্বৈত জাশ্রমে ঠাকুর-ধর স্থাপনার উদ্চোগকে স্বরণ করে ঠিক এই কথাই 
বলেছিলেন। তার খেদ্দোক্তি ছিল এই “আমি ভেবেছিলুম অন্ততঃ একটি 
কেন্দেও তার (শ্রীরামরুষের ) বাহ্‌পুজাদি বন্ধ থাকবে ! কিন্ত হায়, হায়, গিয়ে 
দেখি বুড়ো সেখানেও জে"কে বসে আছেন ।” 
(--'খুগনায়ক বিবেকানন্দ’, তৃতীয় খণ্ড, পৃষা ৩৬৭ ) 


মঠের নিয়মাবলীতে “ঠাকুরঘর' পরিচ্ছেদদে এতদ্‌ সম্পর্কে স্বামিজীর অভিপ্রায় ও 
নির্দেশ স্বন্পষ্টই লিপিবদ্ধ রয়েছে-__যেখানে আর কোনপ্রকার সংশয়েরই অবকাশ 
নেই। আমর! ষথাষথ উদ্ধৃত করছি স্বামিজীর অনুশাসন £ 

“মুতিপৃজ্জাদি অন্তান্ত ভাবও যথাস্থানে পরিরক্ষিত হইবে। কিন্ত প্রতুর প্রদশিত 
শিক্ষাপ্রপালীই সর্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবে ও সর্বাপেক্ষা সমধিক প্রঞ্কত্বের অধিকারী 
হইবে । 

“অর্থাৎ প্রত্যেকেই এইটি বিশেষ মনে রাখিবেন যে, যিনি ধ্যান, ভজন ইত্যাদি 
প্রণালী ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র মুতিপৃজা, ভোগরাগ ইত্যাদিতে ব্যস্ত আছেন, 
তিনি প্রভুর প্রদর্শিত শিক্ষাপ্রণালীকে অবজ্ঞা করিতেছেন। ধ্যান, ভজন ইত্যাদি 
প্রধান কর্তব্যের সঙ্গে যুতিপূজা প্রভৃতি আর সমস্ত থাকুক, হানি নাই ।” 

দ্বৈত-বিশিষ্টাত্ৈত এবং অদ্বৈত,__কিংবা সাকার-পুজার্ধি এঘং নিরাকায়-ধ্যান- 
ভজনার্দির মধ্যে সরল সমীকরণ স্বামিজীর ভাবের মধ্যে সর্বদাই সমান ভাম্বর__সরল 
স্পষ্টাকুত। সুতরাং সঙ্গতি সদাই বিদ্যমান ৷ 

ঘিতীয় প্রশ্ন বিমলানন্দকে ধিরে । ৰিমলানন্দ প্ৰক্বত তাৎপৰ্যাৰ্থে ই স্বামিজীর 
যোগ্য শিশ্ত--তীর অন্তরঙ্গ পরিকর ৷ ম্বামিজীর কাছ থেকেই সন্্যাসলাভ 
করেছিলেন। সন্ন্যালীর বেদান্ত-দৃপ্ত সাধন-পথ অদ্বৈতমুখীই হয়ে থাকে, _সে-পথের 
পথিক বিমলানন্দ অবশ্যই অবৈতপন্থী,_ধার পথ-নির্দেশক দিশারী স্বয়ং বেদাস্তযৃতি 
স্বামী বিবেকানন্দ । শ্বামিজীর ঠাকুর-ঘর নিয়ে কটাক্ষ বা ইঙ্গিত বিমলানন্দের 
‘মনোব্যথা’র কারণ হয়েছিল ঠিকই--“সংশয়াদ্িত' হয়ে তিনি স্বীয় মন্গুরু 
জীলীনাকে পত্র লিখেছিলেন, তাও হৃবিদিত সত্য । শ্রীপ্রীম৷ বিমলানন্দের কাছে 
কেবলমাত্র জগগ্মাত! জানধায়িনী অখিল-গুরুই নন,--তার একান্তই আপনজন বন্- 


‘ত্বং ষৈ প্ৰসন্ন৷ ভূৰি যৃক্তিহেতুঃ ’ ১০৭ 


দাতী ইষ্টক্নপিণীও বটে । তাই তার মানসিক যে-কোনও অবস্থাই মাকে নিবেদন 
কর! অত্যন্ত স্বাভাবিক কর্তব্য কর্ম-_বরং না জানানোটাই হ'ত খ্বই অস্বাভাৰিক। 

মনে পড়ে, জনবিরল প্রান্তে একান্তে রাষনাম-জপরত মহাবীরকে স্বয়ং শ্রীরামচন্জ্র 
যখন প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন দূত গরুড় মারফৎ যে, তার স্বরূপে তাকে দর্শন করার 
জন্ত,__-গরুড় মহাবীরকে বুঝিয়েছিলেন যে, রামচন্দ্র একজন মনুস্কদেহ্ধারী হলেও 
তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, নররগী। রামের চিন্তা ও নাম-জপ ছেভে এখন তার আত্ু- 
স্বরূপেই তাকে দর্শন করে জন্ম সার্থক করাব স্থযোগ আগত । মহাবীর ।ভাতে ক্রুদ্ধ 
হয়েছিলেন,--শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আদিষ্ট গরুড় পুনঃ পুন: অনুনয় জানানোতেও 
মহাবীর জপের আসন ছেড়ে উঠে আসেননি--বলেছিলেন, সবই জানি, সব সত্য 
__জানকীনাথ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীপতি নারায়ণ অভেদ্‌ পবমাত্মা,_-তবুও আমার 
জীবনসর্বন্ব কমললোচন শ্রীরামই । 

“প্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। 
তথাপি মম সর্বস্বৰ রামঃ কমললোচনঃ ॥” 

এখানে মহাবীরের যে মনোব্যথা-_সেটিকে অনুভবের চেষ্টা থাকলে, বিমলানন্দের 
মনোব্যথার কারণটিও অনায়াসে অনুধাবন করা যাবে৷ এ-মনোব্যথা’ নিষ্ঠা থেকে, 
--_অহং ৰা অজ্ঞান থেকে নয়। এমন 'মনোব্যথা” গোম্ামী তুলসীদাসেরও 
হয়েছিল,__তাই তে বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীবঘুনাথজীর মন্দির না দেখে, তথা রঘুনাথের 
কণামাত্র প্রসাদও না পেয়ে তিনি জলগ্রহণও ত্যাগ করেছিলেন। বিমলানন্দের 
যনের খেদ সহজেই উপলব্ধব্য এখন । 

শ্রীরামচন্দ্র মহাবীরকে কিছুই বলেননি তার প্রেরিত প্রস্তাব উপেক্ষিত হলেও । 
স্বামিজীও প্রত্যক্ষতঃ বিষলানন্দকে বা তাঁর সহযোগীদের কাউকেই শাসনযূলক কিছু 
বলেননি,_-ঠাকুর-ঘর তুলে দেবার আদ্েশও তক্ষুণি দেননি । দরদী সহমমী গুরু 
ত্বশিষ্কের মনে কোনও রকম আধাত লাগে, এমন কিছু উক্তি করেননি ! এটাও 
বেশ লক্ষণীয় । 

শ্রীশ্রীযাকে বিমলানন্দ পত্র দিয়েছিলেন, স্বামিজীর নির্দেশের প্রতি কোনও- 
রূপ সংশয় দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে আদৌ নয়,_-এই সরল সত্যটিকে বুঝতে এখনও 
কোনও অনুবিধা থাকা উচিত নয়। বরং তার মনে যে সংশয়টুক্ক উঠেছিল, তা? 
হচ্ছে ভার আচার্ষের প্রতি একাস্তিকী বিশ্বাস ভক্তি থেকেই- শুরুবাক্যে অনড় 
নিষ্ঠার হেতুতে। সাময়িক তার মনে একটা সন্দেহ জেগেছিল, তিনি হয়তো 
'অস্বৈত আশ্রমের কর্মী হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন,--কেননা তার ঝৌক বা 


১০৮ ‘ প্রকৃতিং পরষাং, 


প্রবণতা অঘৈত অপেক্ষা ঘৈতের দ্রিকেই অধিক । বুঝি-বা তিনি অধৈতবাদী 
হবার অনুপযুক্ত । আমর! যদিও কেউই জানি না, আমাদের পূর্বগামীরা কেউ 
দেখেছেন ৰা জানেন বলেও শুনিনি, বিমলানন্দ শ্রীশ্রীমাকে সঠিক কী সংশয় 
নিবেদন করেছিলেন--কী লিখেছিলেন। কবে কোন্‌ তারিখে সেই পত্র লেখা 
হয়েছিল, তা’ও অজ্ঞাত । শ্রীশ্রীমায়ের উত্তরবাহী পত্র থেকে এটা এখন স্বনিশ্চিত 
যে, বিমলানন্দ শ্বয়ং প্রকৃত অর্থে অৱ্ৈতবাী কিনা, কিংবা শ্রীরামকৃষণপদাুবর্তাঁ 
অন্যান্তরাও অদ্বৈতবাদী কিনা সঠিকভাবে, এটাই ছিল মাকে লিখিত পত্রের মূল 
জিজ্ঞান্ত । শ্রীশ্রীমা-ও খুবই নিপুণ ও স্থতীক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অত্যন্ত হুম ও জটিল 
সমস্যাটির অত্যাশ্চর্য প্রান্গল মীমাংসা ধরিয়ে দিয়েছেন চোখের সম্মুখে” ফে 
মীমাংসা-ছুত্রটি কেবলমাত্র বিমলানন্দের জন্য নয়, ভাবীকালের সকল জিজ্ঞাসুর 
জন্যই অনির্বাণ আলোকবতিকা স্বরূপ হয়ে থাকবে। শ্রীরামরুষ্ণচৈতন্থদায়িনী 
সাক্ষাৎ সরপ্বতী বা শ্রীর্দেবীর এক অনন্ত ক্রিয়াশক্তি বা বিভূতি এই এঁতিহাসিক 
ঘটনাটিতে প্রকট হয়েছে! দেবী সারদার গুকভাৰ শুধু ব্যক্তির ক্ষেত্রেই জাগ্রতা 
নয়, সমস্রি বা মানবগোঠীরও জ্ঞানদাত্রী গুরুরূপে তিনি চিরবন্দিতা। সেই 
“যোড়শীপুজা*র মর্মকথা এখন কিছুটা তাল উপলব্ধি করা যাচ্ছে। 

বিমলানন্দ-প্রসঙ্গে আরও ছু'একটি কথা উল্লেখ বাহুল্য হবে না আশ! করি । 
বিমলানন্দ এই ধরনের সমস্া নিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের দরবারে হাজির হয়েছিলেন, যেমন 
তার জীবনসর্বন্থ গুরু-ইষ্ট ইহকাল-পরকাল-নিয়ন্ত্রীকে ব্যক্তিগত যাবতীয় অসম্পূর্ণতা, 
দ্বৈন্ত, সংশয়কে নিবেদন করা নৈতিক কর্তব্যবোধে,__তেমনই আরও এক কারণ 
এই যে শ্রীশ্রীমাই রামকৃষ্চ-ভাবজগতের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ-_ প্রচলিত কথায় 
‘হাই কোর্টঃ ৷ শ্বয়ং মহাপুরুষ মহারাজ-_শ্বামী শিবানন্দই এ অভিধা ব্যবহার 
করেছেন শ্রীশ্রীমায়ের সম্পর্কে” ভক্ত পাঠক-পাঠিকারা জানেন। স্থতরাং 
ব্যক্তিগত ও সজ্ঘগত সক জিজ্ঞাসা বা সংশয়ের সনিরসনের জন্ত মায়ের পদ্প্রান্তে 
উপনীত হওয়াটা একটা ম্বাভাবিক ঘটন! ছিল গুদের সবারই কাছে। এখানে 
একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, আমরাও তো দিবানিশি সার! জীবন ধরেই কতো 
গুরুবাক্য শুনে আসছি, পড়ে আসছি, জেনে আসছি-_কিন্ত সে-সবের একটি 
বাক্যও তো আমার জীবনকে এতোটুকুও নাড়া দেয় না, সাড়া জাগায় না! 
পক্ষান্তরে ও'দ্রের ছিল কী গভীর আত্তরিকতা ও সত্যাগ্রহ! বিষলানন্দ তাই 
স্বামিজীর সামান্ত একটু ভ্রকুঞ্চনেও কী পরিমাণ বিচলিত বোধ করেছিলেন 
নিজেকে,--কতো তীক্ষু জিজ্ঞাসার ফলকে তার হায় মথিত হচ্ছিল, তা ভাবলে 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১৪৯ 


চষকিত হতে হয়॥_বিমলানন্দের উদ্দেস্টে শ্রদ্ধায় আনত না হয়ে পারা যায় না। 
আদর্শের প্রতি এমন একাগ্রনিষ্ঠাই স্বামিজীর প্রত্যাশা ছিল তার নিজ সন্তানদের 
কাছ থেকে । আরও এক কথা-_বিমলানন্দ কোন্‌ তারিখে মাকে পত্র লিখেছিলেন 
তা” জানা না গেলেও, মায়াবতীতে পত্র প্রাপ্তির তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর, ১৯*২ এবং 
স্ব চিঠি’ থেকে অবগত হওয়া গেছে যে, পত্রথানি লেখানো হয়েছিল “১৩*৯/১৫ 
ভাদ্র” তারিখে -_ অর্থাৎ ৩১ আগস্ট, ১৯*২। ন্থুম্পষ্ট থাকছে যে, শ্রীশ্রীন্বামিজী 
তখন স্থূল শরীরে নেই। শ্রীশ্রীমাও তজ্জন্ত এঁ পত্রে তার তখনকার শোকাহত 
মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করেছেন। লিখেছিলেন,__শশরীশ্রীশ্বামিজী মহারাজের জন্য 
যে কষ্ট হইতেছে লিখিয়া কি জানাই |» এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা স্থনিশ্চিত বলা 
কঠিন যে, প্বামিজী স্থুল শরীরে বিষ্ধমান থাকাকালেই বিমলানন্দ এ পত্র মাকে 
লিখেছিলেন_ কিংবা শ্বামিজীর মর্তত্ছ চলে ষাবার পরেই তার মনের অস্থিরতা 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে মায়ের কাছে পত্রমাধ্যমে উপস্থিত হয়েছিলেন শাস্তিলাভের জন্য । 
স্বামিজী মহাসমাবিমগ্ন হন ৪ জুলাই, তার প্রায় দু'মাস বাদে মা যে-চিঠির উত্তর 
লিখেছেন, তা” নিশ্চয়ই সন্ত হস্তগত হয়েছিল- অর্থাৎ শ্বামিজী স্ুলতঃ অবিদ্যমান 
ভধন। মায়াবত্তীর উল্লিখিত ঘটনার সময় জানুআরি, ১৯*১। নিশ্চয়ই ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই মাকে পত্র লেখেননি--আবার ৪ জুলাইর মধ্যে কোনও সময়ে 
লেখা হয়নি, সেটাও অনেকটা আচ করে লওয়া চলে। তাহলে এটাও কি একটা 
বিচার্য দিক নয় যে, ম্বামিজীর বিরহই বিমলানন্দকে তুষানলে দগ্ধ করছিল এবং 
তারই প্রতিক্রিয়াহ্বরূপ শ্রীশ্রীমাকে এ পত্র প্রেরিত হয়েছিল? যদি ্বামিজী বর্তমান 
থাকতে থাকতেই অতখানি উদ্বেলিত হতেন, তা"হলে তিনি মাকে যেমন লিখেছেন, 
সরাসরি ন্বামিজীকেও তেমনই লিখতেন কিনা কে বলবে? 

আমাদের অনুধ্যেয় প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের গুকভাব। কিন্ত আমরা প্রসঙ্গ ছেড়ে 
একটু প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি ষেন। আসলে বিমলানন্দ সম্পর্কে ছু'চারটি কথা 
বলার একট! মানসিক তাগিদ-বোধ থেকেই এমনটা দিক্‌ পরিবর্তন এখানে। 
স্বামিজীর কোন কোন বাংলা জীবনীগ্রন্থে, লক্ষ করা গেছে যে, উপরি-উক্ত 
মায়াবতীর ঘটনাটির বর্ণনাতে বিমলানন্দজীর ব্যাপারের উল্লেখ একটু লঘুভাবেই 
করা হয়েছে । যেমন, “তবু একজনের মনে একটু সন্দেহ থাকিয়া গেল, 
স্বামিজী যাহ! করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা কি সত্যই সর্বগুরুঞ্জনসন্মত ?” আরও 


৯ চ্বামণ বিমলানন্দকে লেখা শ্রীশ্রীমায়ের মূল পরখানি 'উদ্বোধন' ৭৪ বর্ষে পৃত্ঠা ৫০৫ এ 
শ্রাশঙ্কর' প্রসাদ বস কর্তৃক প্রকাশিত। 


১১° ‘ প্রকৃতিং পরহ্বাং * 


দেখ! যায়,--শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের মতে উক্ত ‘এই সন্দেহনিরাসের’ জন্ত-ই স্বামী 
বিমলানন্দ জয়রাষবাটীতে শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখেছিলেন। অর্থাৎ, বিমলানন্দের 
পত্রথানি ছিল যেন কার্ধতঃ একখানি "অভিযোগ পত্র’! গ্রন্থকারের মতামুসারে 
পজ্রলেখক বিমলানন্দ যেন শ্বয়ং শ্বামিজীরই কার্ধপ্রণালীতে সন্দিঞ্ধ হয়ে উঠেছিলেন 
এবং স্বামিজী ঘ1” করতে চাচ্ছেন সেটা “সর্বগুরুজনসম্মত” কিনা তা’ যাচাই করার 
উদ্দেশ্যেই মাকে পত্র দিয়ে তার উত্তর প্রত্যাশা করেছিলেন। অত্যন্ত বিনতির 
সঙ্গেই নিবেদন করতে চাই ষে, এ-রকম ধারণ! অত্যন্ত অঙ্গাধনীয় অনুমান মাত্র, 
বিশেষতঃ শ্বামিজীর একজন একনিষ্ঠ অস্তরজজন সম্পর্কে । 

বিমলানন্দের সন্দেহ, শ্বামিজী ঘা করতে চাচ্ছেন তা “সর্বগুরুজনসম্মত” কিনা, 
এ-রকমটা নিতান্তই অমূলক- অতিশয় ক্টকয্পনা | বাস্তবিক পক্ষে, তার সন্দেহ 
জেগেছিল নিজের উপরেই, -ৈতের প্রতি এতোটা ঝৌক নিয়ে নিজেকে অদ্বৈত 
আশ্রমের একজন অঙ্গ বলে জাহির কর!ট। স্তায়সঙ্গত কি ন! ৷ শ্রীশ্রীনাকে নিবেধন- 
পত্র ছিল এই উদ্দেশ্তে-কোনও অভিযোগ জানাতে নয়। প্বামিজ্ঞীর জীবনীবিষয়ক 
সর্বশ্রেষ্ঠ আকর বা প্রামাণিক গ্রন্থ ‘The Life of The Swami Vivekananda’ 
—By His Eastern & Western Disciples, যা মায়াবতী অধ্ৈত আশ্রম 
থেকেই প্রকাশিত। সেখানে যা" আছে, তাতে আমাদের বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন 
মেলে। শুধু তাই নয়, মাকে লেখা পত্রধানি যে দ্বামিজীর দেহাস্তের পরবর্তী 
কালের, আমাদের এই অন্ুমানেরও অনুমোদন পাওয়া যায় এ মূল প্রামাণ্য 
জীবনীতে। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি £ 

“[ ater, soon after the Swami’s (Vivekananda’s) demise, 
Swami Vimalananda, who still doubted whether it was right 
for him to profess himself a member of Advaita Ashrama when 
he leaned towards dualism, appealed to the Holy Mother in 
this connection” | (—Life of S.V —Eastern & Western Disciples, 
Revised & Enlarged, Vol. Il, pp. 572). 

তাহলেই কথাটা দাড়াচ্ছে, মায়াবতীতে ঠাকুর-ঘর স্বাপনার ব্যাপারে স্বামিজীর 
বিরূপতা প্রকাশের অনতিপরেই কিন্ত বিষলানন্দ পত্ত লেখেননি মাকে । অথচ, 
আমাদের পূর্বোক্ত বাংলা জীবনীতে যে-ভাবে বল! হয়েছে, তাতে মনে হওয়া 
স্বাতাৰিক যে, স্বামিজীর অসস্ভট্টি ব্যক্ত হবার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াতেই বিমলানন্দ 
‘সন্দেহনিয়াসের’ জন্ত শ্রীশ্রীমাকে পত্র লিখেছিলেন। 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১১১ 
যা’ হোক, শ্রীশ্রীমার কাছ থেকে উত্তর পেয়েই বিমলানন্দের মনে উত্থিত আত্ম- 
সংশয় চিরতরে প্রশমিত হয়েছিল-_ভিনিও যে স্বাধিকার সুত্রেই অদ্বৈতবাদী এই 
সিদ্ধান্তে চিরতরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন । ভক্তির প্রবণতাকেই তিনি দৈতের 
প্রতি ঝোক মনে করে ছৈত-অছৈতের দোলায় সাময়িক তখন বিচলিত বোধ 
করেছিলেন । মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমই ছিল তার কর্ম ও তপোক্ষেত্র__সেধানেই 
তিনি অস্তিম-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন (২৩ জুলাই, ১৯*৮)। অদৈত-জ্ঞানে 
সমারঢ আত্মবিদ্‌ বিমলানন্দ উজ্জল প্রসন্নবদনে স্মিতমুখে মাত্র তিনবার ‘ও*' ও" ও" 
উচ্চারণ করেই ব্রহ্মলীন হয়ে যান । 

শ্রীশ্রীন্বামিজীর গুকভ্রাতা লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী শ্বয়ং 'উদ্বোধন,- 
পত্রে মহাসমাধিমগ্ন বিষলানন্দকে স্মরণ করেই সথেদে লিখেছিলেন: 

“আরাধ্য দেবতার শ্রীপাদ্পন্মে চিরানুরক্ত শিস্তের এই হৃদয়ের শোশিত দান 
এই প্রশংসা-স্বার্থবিরহিত অষাচিত প্রেমার্পণ-__এই লোকচক্ষু-বহিতূ“ত, আড়ম্বর- 
বজিত নিঃশব হুদয়ের পুজার কথা-__মানব, তুমি কি বুঝিতে পারিবে? বুঝিবার 
চেষ্টাই বা তোমাদের কয়জন করিবে ? হট্টগোলের জগতে বিথ্যা গোলযোগই 
লোকে করে ও বুঝে । বিমলানন্দ মুখের ন্যায় বৃথোত্মে শরীরপাত করে করুক, 
-_ এস, আমরা যাহ! করিতেছি তাহাই করি ।” 

বহুজনের মনে উদ্দিত এ যে অলীক ধারণা, _বিমলানন্দ সংশয়-দ হয়ে 
উঠেছিলেন স্বামিজীর কঠোর অৈতভাবের অভিব্যক্তিতে, আর সেই সংশয় 
নিরাসকরণের আশ! নিয়েই তিনি মাকে পত্র লিখেছিলেন, _সে-ধারণা যে কতো 
অসার তা’ যেমন উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে এখন, তেমনই আমর! বিমলানন্দের 
মধ্যে জ্ঞান ও ভক্তির ;সামঞরশ্ত কী অপূর্ব আলোকে সমৃজ্জল ছিল তা’ও তার 
হ্ব-লেখনীমূখে প্রকাশিত দেখে মুখ-বিন্ময়ে আৰিষ্ট হই । না, বিমলানন্দের জীবন 
সঙ্গীতে কদাপি কোন ছন্দপাত ঘটেনি,--তাল ভাঙ্গেনি, সুর কেটে যায়নি । 
শ্রীশ্রীন্বামিজীর কতো! আনীর্বাদলাভে ধন্ত হয়েছিলেন তিনি! তিনি ইংরেজী 
‘বেদান্ত কেশরী” ( ফেব্রআরি, ১৯২৩ )-পত্রে স্বাহৃতৃত শ্বামিজীর আদর্শকে এইভাবে 
ব্যক্ত করেছিলেন £ 

“আত্মতত্ব বা মানুষের দেবত্বের উদ্বোধনই স্বামিজীর সমগ্র শিক্ষার সার কথা। 
আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে শ্বাষিজীর আশ্চর্য উদ্দার প্রকৃতির যূল রহন্ত ইহাই। 
তিনি জ্ঞানী বলিয়াই এতবড় বিশ্বপ্রেমিক। আর এ-কথাও সত্য বলিতেছি যে 
জ্ঞান ও ভক্তি যে পরম্পর-বিরুদ্ধ আমার বহুকাল পোষিত এমন মারাত্মক ধারণাও, 


১১২ * প্রকৃতি পরমাং * 


প্বামিজীর কপাতেই বিদুরিত হুইয়াছে_যেমন হুর্ষের উদয়ে সকল অন্ধকারের বিলয় 
হয়। স্বামিজী মহ! কর্মঘোগী ছিলেন, কারণ তিনি একাধারে ভক্ত ও জ্ঞানী । 
যে মহাশক্তি সারা বিশ্বকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছিল এবং আজও যাহ! 
বৃহ বহু নিদ্ৰিত আত্মাকে অন্তনিহিত দেবসত্তায় জাগ্রত করিতেছে, মৃত অস্থিতে 
জীবন সঞ্চার করিতেছে, হতাশার অন্ধকারে সূর্ধালোকের প্রভা আনিতেছে ও 
শু উতর প্রাণে প্রেম সিঞ্চন করিতেছে__সে শক্তির মূল তাহার ওঁ সর্বসৃতে 
দ্ষদর্শন। একথা আবার স্পষ্ট বলিতেছি যে কর্ম হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির 
বিরোধী, এমন সর্বনাশ! ভ্রান্তি হ্বামিজীর জীবনের স্পর্শে যৃহূর্তেই আমা হইতে 
অপচ্যত হইয়া গিয়াছে ।” 

বিমলানন্দের প্রাণের ভাষায় লেখা এই কথাগুলি যূল ইংরেজী থেকে অনুদিত 
হল এখানে । বিমলানন্দ স্বামীর আত্মচরিত-কথনও বল! চলে এই উক্তিগুলিকে । 
প্রকাশিত নিবন্ধে শ্বামিজীর ‘জীবনের 'পর্শ-কে বিমলানন্দ সোচ্চারেই ব্যক্ত 
করেছেন,_কিন্ত অনুচ্চারে অমুক্ত রয়ে গেছে তার প্রাণের আরও এক গোপন 
্বৃতি  শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাদলাতের কথা । মায়ের ব্যাপারে তিনি 
বরাবরই ছিলেন সংগ্োপনচারী”_এমন কি মায়ের পাদপদ্মে আশ্রয়প্রার্থির কথাও 
তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কাছেও গোপন রেখেছিলেন বহুকাল । শ্রীরামকষ্ণ-ভাবজগতের 
যে গ্রত্হাসিক পত্রধানিকে নিয়ে আমাদের বর্তমান অনুধ্যান।_-শ্রীশ্রীমায়ের সেই 
মহামুল্য নির্দেশনা জগৎ পেয়েছে বিমলানন্দকে উপলক্ষ করেই । 

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতপক্ষে হৈতবাদী, না বিশিষ্টাইৈতবাদী, অথবা তিনি অদ্বৈতবাদী, 
__এ-প্রশ্ন যেমন পুরাতন ও চিরন্তন, তেমনই আমাদের সম্মুখে হুর্যালোকের মতো 

উত্তর যা শাশ্বত, হ্বতঃপ্রমাণ অবিসন্বার্দি অবিতথ। “তিনি ত অদ্বৈত” 
শ্রীতীমায়ের লিখিত দেশন! ৷ তা'হলে আমরা কী? স্পুষ্ট সত্য £ “তোমরা অবশ্ত 
অৈতবাদী*। জ্ঞানদ শ্রীসারঘার অব্যর্থ হুমন্ণা প্রতি শ্রীরামব্ুষ্ণাশ্রমীর উদ্যোন্টে। 
অধিলগুরুমূতি শ্ীশ্রীমাকে মৃত্যু: প্রপতি জানাই £ “সর্ববেদান্ত সংসিন্ধে নমে 


ভীমারদা মূ্য়ে” । 


ক bd be 


গুরুশক্তি নিত্য । দুল দেহধারী গুরু অপ্রকট হলেও, তার ছহুস্মশক্তি নিত্যকাল 
ক্রিয়ানীল থাকে” আশ্রিত প্রপননজনকে তা' সদাই রক্ষণাবেক্ষণ করে। সাধারণ 


‘ত্বং বে প্ৰগন্না ভূবি মৃক্তিহেতুঃ * ১১৩ 


মনুম্তগুরুর মধ্যেও সেই একই শক্তি বিষ্কমান থাকে- যেমন ছাদের নল দিয়ে সেই 
এক আকাশের বারিধারাই নেমে আসে । কিন্ত সমষ্টি গুকশক্কি যখন যু্তপরিগ্রহ 
করে ধরাধামে আবিতূ্ত হুন, তখন তার স্বভাব-নিত্যত্ব যেন আর গোপন থাকেনা 
কোনও মতেই-_-তার বহুলপ্রকাশ মুমুক্ষু জীবকে তীব্রভাবে কষ্ট করে। দেবী 
সারদ্বাও নিত্যঙলীলাময়ী । তিনি স্বুলশরীরে অনুপস্থিত থেকেও তার অঙ্ুগ্রহ- 
বিতরণ ব1 অভীষ্টপুরণরূপ স্বাভাবিক বর্মগুলি ঠিকই করে চলেন। ভক্ত মহাজনরা 
তাই বলে থাকেন £ “অস্ভাপিও নরলীলা করে গোরা রায় | কোনও কোনও 
ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।” 

শ্রীশ্রীমা তার মর্ত-লীলার অন্তযভাগে ভক্তকল্যাণে--তাদের চিন্তায়, ভাবনায়, 
সেবায়, আপ্যায়নে-_তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে, দীক্ষাপ্রদানে, মুক্তি 
বিতরণে যেমন উন্নিদ্র প্রতীক্ষায় অতিবাহিত করেছেন, তেমনই কল্পনাতীত শ্রম 
স্বীকার করেছেন_-আহার-বিশ্রাম পর্যন্ত বর্জন করেছেন। আবার নিজমৃখেই 
কতজনকে বলেছেন-_ “ঠাকুরের দয়া পেয়েছ বলেই এখানে এসেছ ।” ঠাকুরের 
দয়াতেই মায়ের আশ্রয়লাভ সম্ভব । আবার মায়ের কপাতেই ঠাকুরের দয়াকে 
আকর্ষণ কর! ষায়। আমরা এই হেঁয়ালির মধ্যে প্রবেশে অক্ষম ।- আমরা শুধু 
দেখেছি, _মা-ই অতন্দ্র জেগে বসে থেকেছেন মানুষের জন্ত,_-‘কে কোথায় আছিম্‌ 
আয়” মাত্র এই-ই যেন নিরস্তর ডাক আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে ছিল। সে-ভাক 
অনাহত,_ লীলাতন্থ ছেড়ে যাবার পরেও তিনি সম্নানই ডেকে চলেছেন। না, 
শুধু ডেকে নয়, একেবারে চাক্ষুষ,-_সম্থুখেই প্রকট হচ্ছেন দ্বারে ছারে। শ্রীরামকফ 
“জীলাও সভ্য” এ-কথ! সহম্রবার শুনিয়ে গেছেন । মা ততোধিকবার দেখিয়েছেন 
সে-সত্যকে। স্ুল-নুক্্ম উভয় দেহ পরিত্যক্ত হুলেও শ্রীভগবানের বা তার 
আবিষ্কৃত গুরুশক্তির লীলা-রূপ কোনও কালেই বিনষ্ট হয় না । সে চিন্ময় বিগ্রহ 
নিত্য-ধামে নিত্যকাল বিরাজ করেন। এই নিত্যলীলার আভাস শ্রীশ্রীমায়ের 
নিজমূখের একদিনের শ্বীকায়োক্তি থেকে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। ঘটনাটি এই 
রকম ( শশ্রীশ্রীমায়ের কথা দ্রষ্টব্য ) $ 

বলরামবাবুর ছাদে বসে ধ্যান করতে করতে মা একদিন সমাধিতে মগ্ন হয়ে 
যান। পরে সমাধি থেকে নেমে এসে বলেছিলেন, “দেখলুম, কোথায় চলে গেছি। 
সেখানে সকলে আমাকে কত আঘর-যত্ব করছে। আমার যেন খুব হুন্দর় রূপ 
হুয়েছে। ঠাকুর রয়েছেন সেখানে, তায় পাশে আমাকে আদর করে বসালে। 
গে বে ফি আনন্দ, বলতে পারি না। একটু ই'স হতে দেখি যে, শরীরটা পড়ে 


প্র (২য়)-_৮ 
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রয়েছে। তখন ভাবছি--কি করে এই বিশ্রী শরীরটার ভিতর ঢুকৰ? ওটাকে 
আবার ঢুকতে মোটেই ইচ্ছ! হচ্ছিল না। অনেক পরে তবে ওটাতে ঢুকতে 
পারলুম ও দেহে হস এল ।” 

রীপরীমায়ের স্থুলদেহে লীলাসম্বরণের পরবর্তী কালে তিনি অনুগৃহীত জনের 
কাছে নানা ভাবে ও রূপে নিজেকে প্রকট করেছেন এবং করে আসছেন। 
তাবোদ্দীপক মায়ের সেই সব নিত্যলীলার ছবি উদ্দাহরণ-্থরূপ দুই-একখানি এখানে 
আমাদের মনন-নেত্রের সম্মুখে তুলে ধরতে প্রয়াসী হচ্ছি। এতদ্‌-সংক্রান্ত একটি 
উজ্জল সাক্ষ্য উপস্থাপন! করেছেন ব্রক্ষচারী অক্ষয়চৈতন্ত তার ‘শীশরীদারদা দেবী” গ্রন্থে 
(পৃঃ ৩১৬)- সেখানে তিনি শ্রীম- মাষ্টার মশায়ের লেখা একখানি পত্রের উল্লেখ 
করেছেন । আরও জানিয়েছেন যে পৃজ্যপা্দ কথামৃতকারের লিখিত সেই পত্রথানি 
তার কাছে সযত্বে রক্ষিত আছে। ভক্ত উমেশ বাবুকে এঁ গ্রে শ্রাম-্লিখেছেন £ 

“সেদিন স্বপ্ন দেখিলাম, মা বলিতেছেন, ‘তুমি আমার দেহত্যাগ যা দেখেছিলে, 
সে দেহ মায়িক ; এই দেখ আমি সেইরূপই রহিয়াছি?।* 

মায়ের তিরোধানের পরের বৎসর ( অর্থাৎ ১৩২৮ বঙ্গাবে ) দ্বেৰীপক্ষের পঞ্চমী 
তিথিতে শ্রীম-লিখেছিলেন সেই পত্রথানি। 

কাণীতে স্বামী অপূর্বানন্দজীর মুখে তন্ময় হয়ে শুনেছিলাম, তিনি কেমন 
অলৌকিক ভাবে তার বহু বাঞ্ছিত মায়ের মুখের শেষ একটি কথা শুনেছিলেন। 

“মায়ের শেষ অস্থথের সময়ে একদিন মায়ের বাড়িতে গিয়েছি--যেমন রোজই 
যেতাম । মায়ের বাড়ি থেকে মঠে ফিরেই মহাপুকষ মহারাজকে প্রণাম করতেই 
তিনি মায়ের সংবাদ সৰ জানতে চাইতেন । সেদিনও তার জিজ্ঞাসার উত্তরে 
আমি নিবেদন করেছিলাম ষে, রাত্রে তার এতোটুকুও ঘুম হয়নি, সর্বাঙ্গে অসহ 
জালা, ছট্‌ফট্‌ করছেন। শুনতে শুনতে মহাপুরুষ মহারাজের চোখ অশ্রপূর্ণ হয়ে 
গেল। তিনি কম্পিতকঠে বলেছিলেন-_-“আহ ! সকলের পাপ গ্রহণ করেই তে! 
মায়ের এত অন্থথ। তাই তো! সর্বাঙ্গে তার এ বিষের জালা । তিনি শত শত 
সন্তানের পাপতাপ নিজের ভিতর আকর্ষণ করে নিয়ে সন্তানদ্বের নিষ্পাপ করে 
নিচ্ছেন। শ্রীপ্রীঠাকুরের কপা ও মায়ের কৃপা একই । ঠাকুর মরদেহ ত্যাগ করে এখন 
প্রীতীমায়ের মধ্যে বাস করছেন । যারা মায়ের কপ! পেয়েছে তাদের এই শেষ জন্ম । 
মা, না, তুমি ভক্তদের জন্ত কত কষ্টই না সহ করছ! একদিন ঠাকুর আমার 
বলেছিলেন এঁ যে নহৰতে আছে, জার মন্দিরে ভবতভারিণী একই । আমি 
ব্ডখন কি এড স্ব বুঝতাম | তিনি বনেছিলেন---শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলান্‌ + 
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যে মাকে দর্শন করেছে-_সে মুক্ত হয়ে যাবে। মায়ের দর্শন কি কম ভাগ্যের 
কথা ! বলতে বলতে মহাপুরুষজীর কঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছুই চোখ ভরে 
জল !” 

সেদিন মায়ের প্রমঙ্গ শোনাতে শোনাতে শঙ্কর মহারাজ-_অপূর্বানন্দজীও 
বিহ্বল হয়ে পড়ছিলেন বার বার লক্ষ করছিলাম। পৃজ্যপাদ বহাপুকষজীর উক্তি 
থেকে শ্রীশ্রীমায়ের অসামান্ত ভাবমৃততি--তার অনন্ত গুরুশক্তির প্রকাশচিত্রও 
আমাদের কাছে আরও একবার উদ্মোচন করে দিয়েছিলেন অপূর্বানন্দ মহারাজ । 
তিনি আরও বলেই চলেছিলেন £ 

“আমি সেদিন কাদতে কাদতে মহাপুরুষ মহারাজকে জানিয়েছিলাম-_“নাকে 
রোজই তো দর্শন করছি, কিন্তু মায়ের মুখের একটি কথাও তো শুনতে পাইনা 
একদিনও । আমার কেবলই মনে হয়_-আহা মা একটি কথাও বলতেন আমার 
সঙ্গে !’ মহাপুরুষ মহারাজ খুব আবেগভরা উত্তর দিয়েছিলেন,--“এ যে মা তোমার 
দিকে চেয়ে থাকেন, এ তো তার আশীর্বাদ । তিনি কপারুর্টিতে তোমায় দেখেছেন। 
তোমার জীবন ধন্য হয়ে গিয়েছে। মায়ের কৃপা পেয়েছ--তোমার এ-জীবনের 
পক্ষে তা-ই যথেষ্ট ।” 

“মহাপুরুষ মহারাজের সে শুভ-ইচ্ছা এক অলৌকিক উপায়ে আক্ষরিকভাবে 
সত্য হয়েছিল । দেহত্যাগের রাত্রিতে শ্রীশ্রীম। দিব্যদেহে জ্যোতির্শয়ী রূপে আমায় 
শেষ আশীর্বাদ করেছিলেন। ২ জুলাই ১৯২*। রোজ যেমন ঘুমোই সেদিনও 
তেমনি ঘুমিয়ে পড়েছি । রাত প্রায় দেড়টার সময়ে অদ্ভুতভাবে মায়ের দর্শন পাই । 
অসাধারণ সেই দর্শন। মাকে জ্যোতির্য়ী যৃত্তিতে দেখতে পেলাম । তিনি সন্ষেহে 
আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমাকে মধুরত্ধরে ডেকে বলছেন $ ‘বাবা, আমি 
যাচ্ছি।” এই অদ্ভুত দর্শনের মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। বুঝলাম, যখন 
মায়ের দেহরক্ষার মর্মন্তদ সংবাদটি পেলাম । মা উদ্বোধনে মর্ততঙ্ত ত্যাগ করেছেন 
প্রায় সেই সময়--যখন আমি তার দর্শন পেয়েছিলাম ।” 


রক্তমাংসে গড়া স্থুল শরীরকে ছাড়াই মা ভার আপন ইচ্ছায় সর্বজগামিবী 
সর্বব্যাশিনী এবং সর্বকরণকাছিণী--হুষ্ষ্ষ শরীরিণী। জাগ্রতেই মাত্র গৃশ্ুমানা নন, 
স্বপ্রচারিনীও বটে তিনি । জাধৎপ্যপ্বের পারেও তিনি কারণ শরীরিখী-_যুণ্তি 
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বিহারিণী। জাগ্রৎন্প্র-নুযুপ্তি এই তিন অবস্থাতেই মা বিরাজমানা- লীলা- 
বিলাসিনী । অবস্থাত্রয়ের অবসানাবন্থাতেও মা তুরীয়া । তাই তো! ভিনি নিত্যা 
স্*নিত্যলীলাময়ী। আমরা দু*টি সজীব চিত্র দেখলাম, যেখানে মা স্থল-হুক্ষে, 
জাগরখে-ন্বপনে সমান প্রভাময়ী ! 

প্রশ্ন এই £ স্বপ্নে দর্শন কি সত্য? স্বপ্ন তো স্বপ্নই,__-তার দর্শনাদিও তাহলে 
ভ্রান্তি বা অলীক। কিন্ত এমন এক নিঃশ্বাসেই প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেল! যাবে না । 

‘একটি তক্ত’ (হয়তো শ্রীমন্যয়ং) শীশ্রিচৈতন্যদ্েবকে সপে দর্শন করেছিলেন। 
সেই প্রসঙ্গটি শ্র্ীরামকৃষ্ণ-কথাম্বতে চিত্রিত রয়েছে (চতুর্থ ভাগ, চতুবিংশ খণ্ডের 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য )। চিত্রটির অংশ ঃ 

“প্রত্যুষ হইল । ঠাকুর মার নাম করিতেছেন । পশ্চিমের বারাগ্ডায় গিয়া গজ 
দর্শন করিলেন। ঘরের মধ্যস্থিত দেব দেবীর যত পট ছিল, কাছে গিয়া নমস্কার 
করিলেন। ভক্তের! শষ্য! হইতে উঠিয়া প্রণামাদি করিয়া প্রাভঃকৃত্য করিতে গেলেন। 

“ঠাকুর পঞ্চবটীতে একটি ভক্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। তিনি প্বপ্রে চৈতন্দ্বেবকে 
দর্শন করিয়াছিলেন । 

“শ্রীরামকৃষ্ণ ( ভাবাবিষ্ট হইয়া )। আহা! আহা! 

এভক্ত। আজ্ঞা, ও স্বপনে । 

শশ্রীরামকষখ। স্বপন কি কম! 

“ঠাকুরের চক্ষে জল । গদ গদ স্বর | 

“একজন ভক্তের জাগরণ অবস্থায় দর্শন কথা শুনিয়া বলিতেছেন--“তা আশ্চর্য 
কি! আজকাল নরেন্দ্রও ঈশ্বরীয় রূপ দেখে ।” * 


“ম্বপন কি কম !” 

আবার জাগরণ অবস্থায় দর্শনের কথায়--*তা আশ্চর্য কি |” 

শ্রীরামকৃষ্ণ জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থার দর্শনকেই সমান মহিমান্বিত করেছেন 
উপরোক্ত কথামৃত-কণ| দু'টি থেকে সহজেই প্রতিভাত হচ্ছে। 

বখান্বত-পাঠকের জানা আছে, শ্রীক্পামরু্। অনেক ক্ষেত্রে জানতে চাইতেন, 
তক্ত কোনও রকম স্বপ্লাদ্বি দেখে কিন], বা কী ধরণের স্বপ্ন দেখে । পুষ্ট বিষয়কে 
জেনে নিয়ে, তিনি ভক্কের লক্ষণ বিচার করতেন-_কখনও কখনও ভাবী শুভাণুত 
বলে দ্বিতেন। সুতরাং মানের জীবনযাজায় স্বপ্নকে সর্বাংশেই অর্থহীন, 
কন্ভাৎপর্ননুজ জান করা ঠিক হবে না। বিশেষতঃ অধ্যাত্ন্রাজ্যে স্বপ্রকে বথেষ্ 


‘ ত্বং বৈ প্ৰসন্ন৷ তুৰি মুক্তিহেতুঃ ’ ১১৭ 
ইঞ্জিতবহ বলেই মনে কর! হয়ে থাকে। যদিও এ-কথাও খাটি যে, জাগ্রতেরও 
যেমন সব ঘটনার পারম্পর্য ৰা সঙ্গতি খু'জে পাওয়া যায় না, স্বপ্রেরও সকল দৃশ্চের 
সত্যতা নির্ণয়ের চেষ্টা বৃথা -এক অলস প্রয়াসমাত্র। পূজ্যপা্দ বিরজানন্ 
মহারাজ এই প্রসঙ্গে এক জিজ্ঞাসার উত্তরে যা’ বলেছিলেন, সেই কথাগুলি বিশেষ 
প্রপিধানযোগ্য এখানে ৷ তার উক্তি ঃ 

“পক, ইষ্ট ও দেবদেবীর স্বপ্ন দেখা খুব ভাল। এতে মনে খুব উৎসাহ, আনন্দ 
হয়। তবে না দেখতে পেলেও মন খারাপ করবে না। ওরকম ন্বপ্ দেখলে যার 
তার কাছে বলে বেড়াবে না। ইচ্ছে করলে গুরুকে বলতে পার। আর স্বপ্নের 
প্রত্যেক অংশের মানে কি, তা নিয়েও মাথা ধামাতে যাবে না। স্বপ্ন স্বপ্নই, 
সবটার মধ্যে একটানা সামঞ্রন্ত থাকবে, এরকম আশা করা বৃথা |” 

সামন্তস্ত বা পৌর্বাপর্য স্বপ্নে থাকে না, _জাগ্রতেও তা!’ সব সময়ে মেলে না। 
সে দ্দিক থেকে জাগ্রতের ঘটনাবলীও তো অনেক ক্ষেত্রে নিতান্তই স্বাপ্রিক। 
আবার স্বপ্রকালে দৃষ্ট যাবতীয় দৃষ্ঠাবলী জাগ্রত প্রত্যক্ষ বলেই অঙ্গুভৃত হয়ে থাকে । 
তাই তো মাঝে মাঝে এক কঠিন প্রশ্ন আমাদের সবারই মনকে আন্দোলিত 
করেঃ জীবন কি সত্য? অথবা এই জাগ্রত জীবনও একট! অতি দীর্ঘ স্বপ্ন? 
দৃষ্টমান এই বিশাল বিচিত্র জগংটা কি বাস্তবিকই এই রকম,না এ-সবই 
আমাদের দেখার ভূল? দ্বপ্নে মনের খেলা__অদ্ভুত কারসাজিকে আমর] জানি! 
মাত্র কয়েক মিনিটে, এক শতান্ধকে পরিরৃশ্তমান করে তোলে । জাগরণেও তো! 
সেই মন আমাদের সঙ্গে অমনই কারিকুরি ও কূটকৌশল করে থাকে প্রতিনিয়ত ! 
গ্রকৌশলবিদ্‌ এই মনের বিচার কে করে? স্বপ্ন ও জাগরণের পরিসীমা বাস্তবিকই 
অবোধ্য মানুষের পক্ষে । জ্ঞানী, স্থধী কবিদেরও হতচকিত করে আসছে এই 
প্র _জাগরণ ও স্বপ্নের মধ্যে কোন্‌ অবস্থাটি বিশ্বাসযোগ্য-বাস্তবিক কোন্টি? 
মনদ্বী সেক্সপীয়রকেও বলতে শোনা গেছে £ 

“We are such stuff 
As dreams are made of. and our little life 
Is rounded with a sleep.” —(Tempest, IV) 
স্বপ্ন যে-উপার্ছান দিয়ে গড়া, আমরাও তো তাতেই তৈরী । স্বপ্নের শেষে 
যেমন ব্বযুপ্তি, আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও তেমনি মরণ-রূপ মহ! স্ুযুধ্তে ডুবে যায় ! 
কৰি এখানে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের মাঝে কোনও ভেদ দ্বেখেননি--তাই উভয়কেই 
সমান উপাদানে রচিত না বলে পারেন নি। 


১১৮ * গ্রকৃতিং পরমাং ’ 


বিশ্ৰুত গ্রীক দ্বার্শনিক ভাইওজিনিস্‌ এই জাগ্রতের জগংটাকে নেহাতই 
বপ্রজ্ঞান করতেন। হৃর্জনের দ্বারা নিপীড়িত তার শরীরকে যখন কন্করময় পথে 
ফেলে ক্ষতবিক্ষত কর! হচ্ছিল,_-তখনও দুষ্টরা তাকে উপহাস করছিল £ “ওহে 
ভাইওজিনিস্‌! জগৎটাকে কেমন লাগছে এবার বল। এখনও কি স্বপ্নই বলবে ?” 
জ্ঞানী ডাইওজিনিস্‌ হেসে জবাব দিয়েছিলেন £ “হ্যা হ্যা নিশ্চয়ই । জগৎ শ্বপ্নই_ 
তবে ঠিক এক্ষুণি এটা যন্ত্রপণাপ্রদ্ট স্বপ্ন 1৮ (‘Oh yes! The world is a 
dream, but this is a painful dream.’ ) 

জগৎ তথা জাগ্রতাবস্থার জীবনকে পর্যালোচনা করে, স্বপ্নেরই তুল্য জান 
করেছেন এ'রা মানুষের জাগরণাবস্বাকেও । আবার এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয় 
যে, স্বপ্নের বাস্তবতাকে জাগ্রতের মতোই ধরে নিয়ে, স্বপ্নের দৃ্যাবলীর প্রভাবাধীন 
হয়ে পড়েছেন স্বপ্ুতজের পরেও । আমাদের পুরাণ থেকে উদ্দাহরণ সংগ্রহ করতে 
পারি,-রাজধি জনক তার দুঃ্বপ্রকে এতোই উচ্চযুল্য দিয়েছিলেন যে, 
প্রভাতে জেগে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনাস্তে শ্রর্ণ-সিংহাসনে আসীন থেকেও 
কেবলই উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছিলেন এঁ দুঃদ্বপ্ন-স্থিতিতে । অমাত্য-পরিযদ ও 
অনুগত প্রজাগণ পরিবৃত থেকেও তার চিত্তে একটিই মাত্র প্রশ্ন আলোডন তুনছিল 
“কোনটি সত্য? গতরাত্রের দুঃখময় হ্বপ্র কিংবা এই জাগ্রত প্রভাতের 
মহিমোজ্জল রাজদ্বরবার ?” অবশেষে মহাভাপস অষ্টাবক্র ঘটনাচক্রে রাজধি সমীপে 
উপস্থিত হলে, তাকেও সেই প্রশ্ন নিবেদন করেন জনক । জনক-আষ্টাবক্ সংলাপ 
থেকে জানা যায় যে, জনকের জ্ঞানলাভ হয়েছিল গুক অষ্টাবক্রের মুখে শ্রুত উপদেশ 
থেকেই। অষ্টাবক্র বলেছিলেন--“মহারাজ, স্বপ্প ও জাগরণ দুই-ই সমান ॥ 
উভয়ের কোনওটিরই পারমাথিক সত্যতা নেই । ছুই অবস্থারই দ্রষ্টা আপনি ।” 

জাগ্রদ্াবস্থায় এই জগতের স্ধ-হুঃখের প্রতীতি ছুই রকম,_ স্বপ্নেও সুধ-তৃঃখ 
ছুই প্রকারের অঙহুভূতি। বিচার করে দেখলে, জাগ্রথটাও একট! বিরাট লম্বা 
ত্প্ন-জাগরণাবস্থার স্থখও যেমন স্থায়িত্বহীন স্বপ্রতুল্য, দুঃখবোধও তেমনই 
তবপ্রপ্রায়। এই জানাকেই বলে যথার্থ জঞান। পরমার্থতঃ এক আত্মবস্ত সদা 
বিস্তমান, নিত্য, অখণ্ড, একরস ;--যিনি সর্ব হুখ-ছুঃখের অতীত । 


আমরা ত্বপ্নকে ও জাগরণকে বিচায়ের আলোকে বেখতে চাইছি,--কিন্ত 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভূবি মৃক্তিহেতুঃ » ১১৯ 


“এই ছুই অবস্থার অবসান যাতে, সেই বুযুণ্তিকেও দেখার প্রয়াসকে অন্তরে প্রযত্বপর 
রাখতে হুবে। অন্যথায় বিচারের ধেই মিলবে না। সংক্ষেপে যে-কথাগুলি 
উপস্থাপিত হচ্ছে, বস্ততঃ পেগুলিই অধ্যাত্মরাজ্যের ভিতিগ্রস্তরত্রপ- বেঘাস্ত- 
বিজ্ঞানের সারতত্ব। 

জাগ্রৎ বলা হয় সেই অবস্থাকে, যখন আত্মা প্রধানতঃ স্থুল অন্নময় দেহে 
'অভিমানী থাকেন। এই কালে ইনি বাহ্বিষয়ে প্রজ্ঞাসম্পন্ন। মাওুক্য শ্রুতির 
ভাবায় : “জাগরিতস্থানো বহিপ্রজ্ঞঃ”। ইনি স্থুল বিষয়ভোগী। জাগরণাবস্থায় 
মন সার! শরীরে বিচরণ করে,__ইঞ্জিয়ের সঙ্গে বিষয়-্পর্শের সংবাদ বুদ্ধিকে পৌঁছে 
দেয়। তাই বুদ্ধি এই জগৎকে জানে এবং জগতের সুধ-দুঃখ ভাল-মন্দ অস্থতব 
করে মত্ত হয়ে থাকে। স্থূল দেহাভিমানী আত্মা আমি--তধন আত্মবিস্বত। 
নিজেকে ববুদ্ধি' জ্ঞান করে। অন্যের স্থথ-দুঃখ--বিশেষতঃ যাতে বেশি আসক্ত 
এমন বন্ধু বা প্রিয়জনের ছুঃখ-নুখকে যেমন আমার নিজেরই দুঃখ বা সখ 
বলে ভ্রম হয়, ঠিক তেমনই আমি বুদ্ধির মত্ততায় নিজেকেই দুঃখিত বা সুখী বোধ 
করে থাকি। যাবজ্জীবন নির্জন কারাবাস করতে করতে কোনও বন্দীর জীবনে 
একাকিত্বের ষে-পরিণাম ঘটে থাকে কখনও কখনও-_অনেকটা যেন ঠিক এরকমই 
ব্যাপার এখানেও । কারারুদ্ধ বন্দীর মণ্তিফে বিকার-লক্ষণ প্রকাশ পায় --সে 
ভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি যেন তার এক এক প্রতিবেশী জীব। ছু"খানা 
হাত যেন তার দু’জন ক্ষমতাশালা বন্ধু-_-তার্দের এক একজনের পাচ-পাচজন পুত্র! 
পরমেশ্বর বা আত্মাও যেন ঠিক এঁ ধরণের বন্দীন্বশাপ্রাপ্ত হয়েছেন ;_কিন্ধু সম্পূর্ণ 
স্বেচ্ছায় ৷ স্বাধীন ইচ্ছায় তিনি মায়ার বন্ধন স্বীকার করে এইভাবে বহ্ধজীবের 
'ভিনয় করছেন। বদ্ধজীবের জাগ্রদাবস্থার যাবতীয় স্বখ-ছুঃখ ভোগ সবটাই তার 
আপন মনঃহষ্ট। জাগরণাবস্থায় স্থল বিষয়ভোজী এই আত্মাকে বেদান্ত আখ্যা! 
দিয়েছেন বৈশ্বানর বা বিশ্ব নাষে। 

আত্মা যখন হুন্মদেহে (প্রাণ, মন ও বুদ্ধিতে ) অভিমানী, তখনই জীবের 
হবপ্রাবস্থা। এই কালে হনি অন্তঃগ্রজ্ঞ অর্থাৎ মনের সংস্কারদ্বারা উপস্থাপিত হু্ম 
আস্তর বিষয়সকলের প্রজ্ঞাযুক্ত। '্বপ্স্থানেহস্তঃপ্রজঃ; ( মাওুক্যোপনিষৎ )। 
বাসনাময় বিষগ্পঘকলই ভোগ করেন তখন। মন তখন স্থুল দ্বেহ থেকে নিজেকে 
গুটিয়ে নিয়ে শুধুমাত্র মস্তিষ্কের মধ্যেই বিহার করে-_জাগরণাবস্থার কিছুই ভার 
খেয়া থাকে না, বানা বা অবিস্তাপ্রভাবে মন সেই কালে নানা ভোগ্য ও দৃতবন্ধ 
কাষ্ট করে থাকে। প্প্নকালে রচিত পধধাট বাড়িঘর বাহ্যন্গন গোরুযোড়া 


১২৪ ‘ প্রকতিং পরমা; 


প্রভৃতিকে প্রকাশিত করার জন্ বাহিরের হুর্য-চন্ অগ্নির বা কোনও আলোকের 
দরকার করে না। আত্মা স্বকীয় তেজছ্বারাই শুপ্রের যাবতীয় কিছুকে প্রকাশ 
করেন। বেদাস্তে এই হুন্মমদ্েহাভিমানী আত্মাকে অভিছিত করা হয় তৈজস নামে । 

অনেকে ভাবেন, শ্বপ্ন বোধ হয় জাগ্রৎকালের শ্বতি থেকে উৎপন্ন । তা কিন্ত 
যোটেই নয়। এ-কথাটি একটু বুঝে দেখার অবকাশ রয়েছে। জাগ্রতের সৰ 
অনুতবই হয়ে থাকে সবল ইন্দ্রিয় দিয়ে বাহ স্থুল বিষয়সমূহের সন্নিকধ দ্বারা লব্ধ 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে। তখনও সব কিছুকে বোধ করা যায় “এই” “এই* আকারে । 
যেমন বল! হয়ে থাকে “এই পাহাড়”, “এই নদী”, “এই মানুষ ইত্যাদি ভাবে । 
জাগ্রতে পূর্বপ্রত্যক্ষ কোন কিছু যদি কাছে না থাকে ( দেশ বা কালিক দূরৰতীঁ 
হয়), অথচ সেই আগেকার দেখা রূপ বা বিষয়টি চিত্তে ভাসতে থাকে, তাকেই 
বলা হয় স্থিতি । ন্মৃতির ক্ষেত্রে অনুভব হয় “সেই” আকারে, যেমন প্রকাশ করা 
হয়ে থাকে, “সেই পাহাড়টি” “সেই নদীটি” কিংবা “সেই মানুষটি” । আবার পূর্বদৃষ্ট 
কিছুকে যদি পুনরায় প্রত্যক্ষ কর যায় ঠিক সেই একই ভাবে, তাহলে কিন্ত 
অনুভবকে ব্যক্ত কর] হয় “সেই এই” আকারে । একে দার্শনিক পরিভাষায় বলা 
হয় “প্রত্যভিজ্ঞা”। প্রত্যভিজ্ঞান্থলে আগেকার স্থদর্শন নামক ব্যক্তিকে পুনর্বার 
কাছে পেলে সচরাচর ছনুভূতি প্রকাশ করা হয়-_“সেই এই সুদর্শন” বা “এই সেই 
হথর্শন* বলে। হ্বপ্রে কিন্ত দুষ্ট কোন কিছুকেই কদাপি “সেই” বলে অন্থভব হয় 
না,__পরন্ত স্বপ্নকালে সমস্ত দেখাকেই বোধ হয় “এই” ( সম্মুখে বিদ্যমান ) আকারে । 
ভা'হলেই মানতে হচ্ছে যে, স্বপ্নে স্থৃতি বলে কিছুই ৰোধে আসে না, _স্বপুদুষ্ট সব 
কিছুই যেন প্রত্যক্ষ বলে অনুসৃত হয়ে থাকে। যদি স্বপ্নদষট কোন 
কিছু শ্বৃতিই হ'ত, তবে “সেই* “সেই” আকারেই তা অন্থভব কর] যেত। কেউ 
শ্ব থেকে জেগে উঠে এসে, কখনও বলে না থে “আমি অমুককে স্মরণ করেছি”, 
--বরং স্পষ্টভাষায় জানায়, “আমি অমৃককে হ্বপ্পে দেখেছি” । আরও একটি বিচার্য 
বিষয় £ স্মৃতির বস্তু সব সময় দূরবর্তী বলে, স্বভিতে কোনওরূপ শারীরিক বিকার-_ 
ভয়, পলায়ন, লোভ প্রভৃতি প্রকট হয় ন]। কিন্ত যা প্রত্যক্ষ-_একেবারে সমীপৰতাঁ 
ত! থেকেই শগ্নীরে নান! ধরণের বিকৃতি, ইন্জিয়-প্রতিক্রিয়া, হ্বংস্পন্দন, অশ্রুপাত, 
তয়, ক্রোধ, পলায়ন প্রভৃতি অনিবার্য,--স্বপ্নে যা হামেশাই ঘটে থাকে। 

কথাটা তাহলে এই দীড়াচ্ছে যে, দ্বপ্রজগৎ জাগ্রতেরই স্িমাত্র,”-এটা অন্ুতব* 
বিরুদ্ধ । বরঞ্চ বলতে পারা বায়,_-যে-হেতু স্বপ্নের দেখাশোনা প্রত্যক্ষ অনুভূত, 
তাই স্বপনদৃষ্ট বা স্বপশ্রচ্ত সব কিছুরই তংকালিক সত্াও অবস্ত স্বীকাধ। কেননা কে 


‘ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূৰি মুক্তিছেতুঃ ’ ১২১ 


বস্ত অলীক বা অসৎ--যা একেবারেই নেই, যেমন বন্ধ্যাপুত্র, দিল্লীর লাভ ডু, 
ঘোড়ার ডিম প্রভৃতির প্রত্যক্ষজ্ঞান কখনোই হয় না। 

আত্মা বা আমিই মায়াশক্তি হার! স্বাপ্রবস্তগুলিকে অনির্বচনীয়বপে সৃষ্টি করি। 
তাই স্বাপ্নবস্তকে বা রূপকে একেবারে নেই বলা মোটেই উচিত নয়, যেহেতু তা’ 
প্রত্যক্ষ । অবপ্ত এটাও ঠিক যে, স্বপ্নকে সত্য সত্যই বাস্তব ঘটনা বল] যায় না। 
কেননা জাগ্রতে তা’ থাকে না। যা’ সৎ বা সত্য নয়, আবার অসৎ অলীকও 
নয়, ভাকে সদসৎ ( সং+অসং)-ও বলা চলে না । কারণ একই বস্তুতে সৎ, ও 
অসৎ এই বিরুদ্ধতা অসম্ভব । তাই স্বপ্নের দৃশ্য বন্ত ও আকারগুলির স্বরূপ অনির্বচনীয় 
এবং সাক্ষিভান্ত। অর্থাৎ সাক্ষী আমি ব৷ আত্মাই স্বাপ্রবস্তর সাক্ষাৎ প্রকাশক । 

আর একটি অবস্থা__ আত্মা তখন মূল অজ্ঞান বা কারণদ্বেহে অভিমানী । তখন 
তিনি প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হন। মন তখন বুদ্ধিতে লীন থাকে- ফলে তন আর 
জান! জানি কিছুই থাকেনা,_-কোনও স্বপ্নও দেখে না । এই অবস্থার নাম স্যুপ 
ষে অবস্থায় আমরা অজ্ঞানে সম্পূর্ণ আবৃত থাকি,_-এ-এক আত্মবিস্থৃত পর্যায়। “যত্র 
স্থণ্যো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন স্বপ্রং পশ্যতি, তং স্যুপ্তমূ।* ( মাওুক্য উপনিষৎ ) 
এটাই মায়াশক্তির দাকণ আবরণরূপ খেলা,__বেদাস্তে একেই বলে 'অবিস্তাঃ 
বীজ যেমন বৃক্ষের কাবণ, যেন অবিকল তেমনি এই অজ্ঞান বা কারণ দেহই সুন্ম্ম ও 
স্থল দেহঘয়ের কারণ। জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালের বিষয়গুলিকে নুষুপ্তিকালে দেখা যায় 
না, তখন এর! সবাই মূল অজ্ঞানেতে বীজভাবে লীন থাকে । রাঞ্জিব অন্ধকার 
যেমন দিনের বহুবিধ বন্ত-বৈচিত্র্যনে আচ্ছাদন করে, জমাট কালো একীভূত ভাবকে 
প্রতীভ করায়, সেই রকম ন্বযুপ্ধিকালে অজ্ঞানও জীবের মনঃহষ্ট যাবৎ দৈতকে 
আবৃত করে এক মহা অভাবরূপে প্রতীত করায় সবকিছুকে । এই মহা অভাবরপের 
ৰা সর্ববিশ্বাতির একটা আমেজ ৰা স্ধ আছে.-সব কিছুকে ভূলে থাকার 
অনুভূতিকে 'প্রজ্ঞানঘন এব’ বলেছেন শ্রুতি। আনন্দ-ভোগ অনায়াসেই হয়ে 
থাকে এই অবস্থায় তাই বলা হয়েছে “আননাময়ে! ছি আনন্গতৃক্‌” । মনে 
রাখতে হবে, এই স্বযুপ্তিতে আনন্দ প্রচুর থাকলেও, আনন্বন্বরূপতা বোধ কিন্ত 
তখনও পর্যন্ত হয় না। মাওুক্য শ্রুতি বলেন--নুপ্তস্থান একীতৃতঃ প্রজ্ঞানধন 
এব আনন্দময়ো৷ হি আনন্দভূক্‌ চেতোমৃখঃ প্রাজজ্ৃতীয় পাদঃ।” (--মাওুক্য, ৫) 
অন্ঞানেতে অতিছুন্মভাবে তেদবোধ থাকেই। ন্যুপ্তি থেকে জাগার পরক্ষণেই 
অজ্ঞান থেকে এ ভেদবোধও আবার ফুটে ওঠে। মনে রাখা আবপ্তক যে, 
হুযুখ্িকালে যাবতীয় অস্তঃকরণবৃডি ( মন-বৃদ্ধি-অহঙ্কার ) বিলীন অবস্থায় থাকলেও, 
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ঘ্অবিষ্ভা বা অজ্ঞানবৃত্তি ঠিকই থাকে--তবে অতি সূক্ষ্ম ও অম্পষ্ট অবস্থায় । একমাত্র 
গভীর ধ্যান-সঞ্জাত সমাধিকালেই সাত্বিক অন্তঃকরণবৃত্তি অমিত্র অতন্রিত থাকে, 
_ব্রদ্মাকারা বৃত্তি তাকেই বলে। জীবের নুযুষ্তিকালে তার মন-বুদ্ধি অজ্ঞানে 
লীন থাকে বলে, তার আত্মহ্বরূপের জ্ঞান হতে পারে না-_তার অজ্ঞানেরও 
নিবৃত্ডি হয় না। পক্ষান্তরে সমাধি অবস্থাতে জীবের সাতিশয় হুন্ম ও স্তদ্ধ 
বুদ্ধি, যা একনিষ্ঠ সাধনভজনের দ্বারা লব্ধ তা অবিলুগ্তই থাকে । শুদ্ধ বুদ্ধির 
গ্রভাবেই জীব অবশেষে আত্মন্বরূপের সাক্ষাৎকার করতে সক্ষম হয়__সর্বদ্ঃখাতীত 
পরমানন্দেরও অধিকারী সে তখন। শুদ্ধবুদ্ধিবারা “আমি বন্ধই” এই রকম 
অবাধিত দৃঢ় সুনিশ্চিত ধারণাই ভব্বজঞান। সর্বদৈতের অবদান তখনই । 
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মোটামুটিভাবে বেদাস্ত-দৃষ্টিতে জাগ্রৎবপ্র-হযুণ্তি অবস্থাত্রয়ের সারার্থজ্ঞাপক 
নির্ষ এই-ই। আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন প্রসঙ্গেই এতো কথার অবভাবণা | মায়ার 
রঙ্গষঞ্চে তিনটি পট-প্রকোষ্ঠ--আলোকিত, স্বল্লালোকিত এবং অনালোকিত-_ 
'জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুযুপ্তি । একই জীবন-নাট্যের অভিনয় চলে একই কালে এই তিন 
পট-প্রকোষ্টে,__ ঘূর্ণায়মান সংসার-মঞ্চে অভিনীত দৃপ্তাবলী দেখতে দেখতে আমরা 
এতোই অভিভূত হয়ে থাকি যে, মণ্শৈলীর দ্বিকে একটুও দৃষ্টিপাত করার অবকাশ 
পাইনা । যখন যে প্রকোষ্ঠে অভিনয় দুশ্তমান থাকে,_আমাদের সবটুকু নজর 
আকৃষ্ট থাকে তারই দিকে । হার মায়া ! 

এমন চমৎকারিণী প্রযোজন1 কার কৃশলভায়? উত্তর--মনের। জাগরণের 
কুশল! মন, স্বপ্নেও ভাকেই দেখি নট-নিপুণা । নুযুণ্তিতে কিন্তু মন অস্তলাঁন! । 
এই অন্তলশন অবস্থায় মন যেন বিশ্রামরতা--নিজের মধ্যেই নিজেকে সংবরণ-ময়া | 
একই মন-_কিন্ত তিন প্রকোষ্ঠে বিভিন্ন বূপধারিণী। স্বপ্নে যেমন আমার সঙ্গে 
সঙ্গে আমার সঙ্গী-সাথী সকলেই মনের দারা হই) জাগরণেও অনুরূপভাবে মনই এক- 
সাতৰ শিল্পী ও হুজনকারিণী আমার ও আমার আশে-পাশের সকল কিছুর। স্বপ্নে 
এবং জাগরণে এই মন জল-বাতাস-আলো-জাকাশ-বৃট্টি-বন-পর্বত-প্রান্তর-ঘর-ঘার- 
পরিজন-প্রতিবেনঈী পরিবেষ্টিত আমাকে হৃষ্ট করেন। অথচ কিছুই স্থির নয় কোনও 
দ্ববস্থাতেই। শুধু অবিরাম পরিবর্তনের শ্রোত বয়ে চলেছে । এই নিয়ত পরিবর্তন- 
সীতা কিন্ত মনেয়ই স্বভাব । 
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একটি বীজ-_বীজ থেকে অঙ্কুরিত পল্পব। দেখ! দিল একটি কুঁড়ি--রূপ নিল 
ফুলে। ফুলটিও কালে বরে পড়ল । যা ছিল অস্তি, হয়ে দাড়াল তা অনস্তি। 
এই খরা, এই ধারা বর্ধণ--নদী-নালা কুলে কূলে ছাপিয়ে উঠল ! আবার শুকিয়ে 
খা খা করতে থাকল সব । আজ সমৃদ্ধ জনবহুল জনপদ» “এক বিপর্যয়ে তাকে 
করে দিয়ে যায় নিশ্চিহ । নগর হয় অরণ্য । অরণ্য রূপান্তরিত হয় কোলাহলমুখর 
আবাসনে। কলকণ্ঠ শিশু পরিণত হয় বলিষ্ঠ যুবাতে, যুবাত্বের অবসান ঘটে 
বার্ধক্যে, বার্ধক্যও অন্তাচলে বিলীন হয়ে যায় একদিন। অন্ত যেখানে নহবত 
বাজছে, কাল সেখানেই শোকার্তের ক্রন্দন ধ্বনিত হবে । সন্টোজাত শিশুর আগমনে 
একদা শঙ্ধধবনি বেজেছিল--সবারই মনকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল ! আবার সেদিনই 
শোনা গেল হরিধ্বনি শেষযাত্রার সেই একই গৃহে । এখানে “স্থির” শব্দটি যেন 
অবান্তর । কেবলই অনিবার প্রবহমান পরিবর্তনের শ্োত। চর অচর সর্বত্রই এই 
গতি-_হুর্য-চন্ত্র-গ্রহ-তারা_-এমনকি তাদের মহাধারয়িত্রী আকাশও নিরন্তর 
ধাবমান। সমূদ্বের মতো আকাশেও কত শত তরঙ্গ উঠছে, ছুটছে, __অগণন 
সৌরজগৎ নেবুল! থেকে নির্গত হচ্ছে নেবুলাও পরম গতিশীল মহাব্যোমে। এই 
আছে,-_পরক্ষণেই নাই। প্রচণ্ড প্রহেলিকাময় এই জাগরণের জগৎ। তবে কি 
জাগ্রংও এক বিস্ময়কর হ্বপ্ন নয়? জাগরণও এক ছন্সনামা স্বপ্নই বটে ! 

স্বপ্নের জগৎ মনেরই গড়া । জাগরণেও তাই । তবু কেন আমরা বুঝতে 
চাই না ? শ্বপ্রের দৃশ্যাবলী যে মনেরই সথকৌশলে রচিত, তা কিন্তু আমর! স্বপ্রাবস্থায় 
বুঝতে পারি না,_বুঝতে সক্ষম হই শ্বপ্ন ভাঙ্গার পরে, যখন জেগে উঠি। ঠিক 
তেমনই জাগ্রতের স্তর থেকে সরে অন্তত্র কোথাও দ্রাড়াতে পারলে, জাগরণের 
জগংটাও যে মনেরই এক জন-শিল্প তা বুঝা যেত ঠিকই। যেমন আমাদের 
খযষির!--যার! জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুযুপ্ডির পারে এক চতুর্থ ভূমিতে দণ্ডায়মান, তারা কিন্ত 
সত্যই এ সব উপলব্ধি করেছেন এবং আমাদের জানিয়েও দিয়েছেন। 

স্বপ্ন যেমন এক অতি ক্স মনঃশিল্প, জাগরণের ঘটনাপ্রবাহও তেমনই মানস- 
ক্রিয়া । অবশ্য ভার মানে এই নয় যে, এ-সব কোনও কালে আদৌ ঘটেনি কিংবা 
ছিল না। সবই ছিল, সবই ঘটেছে - তবে এদের কারও কোন স্থায়ী সত্তা নেই। 
“ওর! এসেছে-_-ধর] দ্বিয়েছে-_-খাটি সত্যরূপেই প্রকট হয়েছে কিন্ত আবার কোথায় 
হারিয়ে গেছে। জাগরণে ও স্বপ্নে উভয় অবস্থাতেই এই একই কাণ্ড,--তুল্য 
বৈশিষ্ট্য । যতোক্ষণ দেখা! যাচ্ছিল, ততোক্ষণই এ-সব দৃশ্ের বা ঘটনাবলীর 
প্রামাণ্য ৷ 
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স্বপ্নের ঘুম ভেঙ্গে উঠে, কোনও মতেই হদ্দিস পাওয়া যায় না--দ্বপ্ন কোথায় 
গেল। শুধু এইটুকুই বুঝি যে, মন থেকে হৃ্টি হয়ে, মনেতেই লয় পেয়েছে। 
আবার জাগরণের হুখ-দুঃখময় এতে! সব ঘটনাই বা প্রতিনিয়ত কোথায় হারিয়ে 
যায়, অনুষ্থ হয় ;_তারও নির্ণয় কর! দুঃসাধ্য । আমরা বড়জোর কথায় প্রকাশ 
করি.-_কালগর্ভে মিলিয়ে যায়, এখানকার সব কিছু। এই কাজগর্ত বস্তুটি তৰে 
কি? কালগর্ড মনেরই এই দুর্বোধ্য পরিভাষ! । অবস্য এ ‘মন’, সচরাচর আমরা 
যাকে মন ৰলে থাকি, তা’ ঠিক নয়,__তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক বেশি 
ক্ষমতাসম্পন্ন । এই অথটন-ঘটন-নিপুণ মন-_লষ্টা ও শিল্পী মন, আমাদের আটপৌরে 
মন অবশ্যই নয়। আমাদের নিত্য-সাথী মনের সঙ্গে এই বৃহৎ মনের সংযোগ 
অবিচ্ছেন্ত,_-কিন্ত এ ক্ষুদ্র ব্যষ্টি মন অপেক্ষা সমষ্টি বৃহৎ মন অতিশয় মহান, অনেক 
গুণে বড়। স্বপ্নের শর্ট! এবং জাগরণের আশ্রয়--ছুইই এক বস্ত--আমারের বৃহৎ, 
মন বা সমষ্টি মন৷ এখানে স্মরণীয় ভগবান শ্রীরামক্ষ্ের সেই উক্তি ঃ “মনেই 
জগৎ, আবার মনেতেই লয় হয় ।” 

বৃহৎ বা সমষ্টি মনই সর্বন্র্া, সর্বব্যাপী--সীমাহীন এক অবিভাজ্য। ৰ্যষ্টি 
জাগরণের যে মন, আবার থণ্ড খণ্ড স্বপ্নকারী যে মন-_অগণন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনের পশ্চাতে 
এই এক অখণ্ড সমষ্টি মন বিরাজিত। এই সমষ্টি বা বৃহৎ মনেরই একটি অভিব্যক্তি 
জাগরণ, অপর অনুকল্প স্বপ্ন । জাগরণ পরাস্ত করতে চায় স্বপ্নকে স্বপিও চায় 
জাগরণকে পর়ুদস্ত দেখতে । অথচ উভয়ই ধাবমান অনিত্য ও পরিবর্তনধ্মী। 
উভয়েরই শ্রষ্টা বৃহৎ মন কিন্তু নিত্য, অপরিণামী, অবিকারী, অবিতখ,_অন্তহীন 
এই মনের উদয় নেই, অন্তও নেই। এই বৃহৎ যনই আমাদের গ্বরূপের, চৈতন্তময় 
আত্মার নিকটতম আভাস, সম্িক্ষ্ট প্রকাশ । শ্তুত্রশির শ্রুতি তাই এই বিরাট 
মনকে “্পরদেব” বা পরমদ্দেব বলে ইঙ্গিত করেছেন। প্রশ্নোপনিষদে চতুর্থ প্রশ্নে 
ঘিতীয় মন্ত্রে আছে: মহযি পিগলাঘ ব্রক্থনিষ্ঠ সৌর্যায়ণি গার্গ্যকে উদ্দেশ করে, 
তার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন-__হে গার্গ্য অন্তগামী সুর্যের কিরণসমূহ যেষন এ 
প্ুর্যমণ্ডলেই একীভূত হয়ে থাকে, পুনশ্চ যখন সুর্য উদ্বিত হতে থাকে, তখন 
আবার তারা দিকে দিকে বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনই এই সমস্ত ইন্ডিয়ও পরমেৰ 
মনেতে গিয়ে একীভাব প্রাপ্ত হুয়। এই কারণেই নিত্রিত প্রাণী কিছু শোনে 
না, দেখে না, আত্রাণ করে না, আম্বাদন করে না, স্পর্শ করে না, কথা বলে না” 
গ্রহণ করে না, আনন্দ করে না, ত্যাগ করে না বা চলেগু না। নিকটবতাঁ 
লোকে শুধু বলে ‘তিনি ঘুযাচ্ছেন? । 


« তৃং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ ’ ১২৫ 


- *“ভদ্মৈ স হোবাচ-_ষথা গার্গ্য, মরীচয়ঃ অর্কস্তান্তং গচ্ছতঃ সর্বা এতশ্মিন্‌ তেজ:- 

মণ্ডলে একীভবস্তি, তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরস্তি, এবং হ বৈ তৎ সর্বং পরে দেবে 
মনসি একীভবতি । তেন তহি এষঃ পুরুষো ন শৃণোতি, ন পশ্যতি, ন জিন্ররতি, ন 
রময়তে, ন স্পৃশ্ঠতে, নাভিবদতে নাদ্বত্তে, নানন্দয়তে, ন বিস্থজতে, নেয়ায়তে। 
স্বপিতি ইতি আচক্ষতে ॥” 

‘বৃহৎ, মন’ বা উপনিষদৌক্ত ‘পর-দ্বেব’-ই আত্মার এক নামান্তর ॥ সংশ্বরূপ 
জ্ঞানহ্বক্নপ আনন্দদ্বরূপ__সচ্চিদধানন্দ আত্মাকে আমর! যখন শ্র্| বলে মানি তখন 
তিনি সমট্টিভূত বৃহৎ মন। ইনিই জাগরণ ও স্বপ্ন জন করেন,_ আবার ুযুপ্তিতে 
এই দুই ছবিকেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে নেন। তরঙ্গমালা যেমন মহাসমৃদ্রবক্ষে 
ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে ভাসে ক্ষণে ভাঙ্গে জাগরণ ও স্বপ্নের জগং-হটিও তেমনই 
সচ্চিদানন্দ আত্মাতেই অভিব্যক্ত হয় এবং লয় পায়। 

ভরজলেশহীন সমূদ্রকে ভাবা কঠিন ;_-তবুও শান্ত নিস্তরঙ্গ অনন্ত জলরাশি 
আছে--আছে--আছে। ঠিক সেই রকমই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সষুধিরূপ জন-বৈচিত্র্ 
ছাড়াও আত্মার অনন্ত অনভিব্যক্ত অনাধ্য একটি অথণ্ড স্বরূপ হ্ুনিশ্চিতই আছে । 
সেই স্বরূপকে কিন্ত আর ‘বৃহৎ মন” বলা হয় না,__-খষিরা বলেন নি। 

মাণুক্য-শ্রতির ভাষায় তাঁকে বলা যায়; “অদুষ্টমূ-অব্যবহার্যমূ-অগ্রাহম্‌- 
অলক্ষণম্‌-অচিস্ত্যম্‌-অব্যপদ্রেশম্‌-একাত্ম-আত্মপ্রত্যয়সারম্‌  প্রপঞ্চোপশমং শাস্তং 
শিবমদ্বৈতং চতুৰ্থং মন্যন্তে । স আত্মা । সবিজ্ঞেমঃ ৷" ( মাঙুকোপনিষৎ, ৭) 
অর্থাৎ তিনি অদৃশ্য, অব্যৰহাৰ্য ( হন্সিয়ের অগোচর ), অগ্রাহ্থ ( ধরা ছোঁয়ার 
অতীত ), অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্ত একাত্ম-প্রত্যয়সার--মাত্র ‘আত্মা’ এই 
বোধের গম্য, জগং-প্রপঞ্চের বিরাম, শান্ত, শিব, অদৈত। আত্মবিদ্গণ তাকেই 
আত্মার চতুর্থ পাদ ৰা তুরীয় বলে উপলব্ধি করেন। বিজ্ঞেয়্ এক তিনিই । 

সচ্চিদানন্দ আর সচ্চিদ্বানন্দময়ী। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত £ “যিনি ব্রহ্ম 
তিনি কালী-_ম! আসন্তাশক্তি। যখন নিক্তিয়, তাকে ব্ৰহ্ম বলে কই । যখন হৃটি। 
স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাকে শক্তি বলে কই।” সচ্চিদানন্দ বন্ধ 
ভহ আত্মা,-ঘিনি শাস্তং শিবম্‌ অদৈতং, তিনি যখন হৃষ্ট করেন, লয় করেন, 
তাঙ্গেন গড়েন-_জাগ্রৎ-প্র-সুযুখিরপ দৃপ্ুপটে নানারূপে ক্রীড়া করেন, তখন 
তাকেই বলি ‘বৃহৎ মন'__-সচ্চদধানন্দময়ী মহামায়া ৷ ক্রীড়া বা লীলা কিছু 
সত্য নয়, কিন্ত লীলাময়ী সত্য ॥ জাগরণ স্বপ্রাি সবই মায়িক, ক্ষণিক, 
'অমিত্য,-_কিদ্ত এ-সব দৃগ্পট রচনাকারিণী--দৃষ্তপটবতী ঘটনাবলী নিয়ে 


১২৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং; 


ক্রীড়াময়ী মহামায়া নিত্য, অবিতথ একরূপ| ৷ তিনিই অবতীর্ণ সারদামুতি- 
ধারিণী। 

ঞলরামকৃচকথামৃততে পড়েছি £ “স্থির জল ব্রক্মের উপমা । জল হেলে” 
দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা । ' যিনি বন্ধ, তিনিই শক্তি, তিনিই মা! ।” 


% ক ন 


স্বপু-জাগরণ ইত্যাদি নিয়ে এই যে ক্থঞ্চিৎ আলোচন৷,-_-এতে কি জাগরণ- 
অবস্থাটিও যে নিতান্তই স্বপ্নবৎৎ একটি বিশেষ দৃষ্যান্তরমাত্র, সেটাই ধারণা হয় না? 
এ-সম্পর্কে স্বয়ং লীশীম। একদা সেবক অরূপানন্দকে যা বলেছিলেন তা” বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । শ্রীশ্রীমায়ের কথা £ “স্বপ্ন ৰই কি! জগৎই স্বপ্রবংৎ। এটাও- এই 
আাগ্র অবস্থাও একটা স্বপ্ন ।” অরূপানন্দ মায়ের এই উক্তিকে তখনই ঠিক ঠিক 
অনুধাবন করতে না পেরে কিন্সিৎ লঘুচিত্ততা প্রকাশ করেছিলেন সেদিন। 
প্রত্যুতরে জানিয়েছিলেন_-না এতটা স্বপ্ন নয়। তা হলে পলকে ভাঙ্গত। এ 
যে অনেক জন্ম ধরে রয়েছে ।” চৈতন্তরপা দেবী সারঘা সন্তানের ভ্রম সংশোধন 
করে দিয়েছিলেন তক্ষুপি । সম্সেহে অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বিজ্ঞাত করেছিলেন : “তা 
হোক। ন্বপ্নবই আর কিছু নয়। এই যে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছ, এখন তা নেই। 
চাষ স্বপ্ন দ্বেখেছিল-_রাজা হয়েছে, আট ছেলের বাপ হয়েছে। স্বপ্ন ভেঙে 
বলেছিল, ‘সেই আট ছেলের জন্য কীঘব, না এই এক ছেলের জন্য কী্দৰ’ ? 
( শ্রীশ্রীমায়ের কথা” দ্বিতীয় ভাগ, সপ্তম সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য । ) 

কিন্ত হায়, ভ্রান্ত অভ্যাস বা সংস্কারবশে আমর। জাগরণাবস্থাকেই প্রামাণ্য ৰ! 
অলভ্ঘনীয় সত্য বলে মেনে আসছি। এ-সম্পর্কে কোনও সংশয়ই জাগে না। 
সেদিনের বালক রাসবিহারীর (উত্তরকালের অরূপান' স্বামীর) মতো জাগ্রৎ-প্রীতি 
আমাদের সকলেরই । ভাই জাগ্রতের উপরে অতি বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত আমর] সবাই । 
জাগরণের প্রত্যক্ষত সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই তুলিনা কেউ। কিন্ত শ্রীভগবান অলক্ষ্যে 
হালেন আমাদের ছুরবন্থ। দেখে। তিনি কিন্ত আমানের প্রতিদিনের জীবনধারার 
মধ্যে এমন দু'টি আশ্চর্য সংস্থান করে রেখেছেন, বা আমাদের জাগ্রদাসক্তিকে- 
বিচারহীন আস্থাকে, নিয়তই ব্যঙ্গ করে থাকে। সে সংস্থান হচ্ছে ছুঃটি সুন্দর 
অভিজ্ঞতার, ্বপ্ণের ও সুষুপ্তির । এই ছুই অভিজ্ঞতাই আমাধের জানিয়ে ঘেয়-- 
জাগরণের জঙৎ। তার সখ-হঃখমর যাবখ সভোগ, জশ!-আকাজঙ্ষা-পরিকল্পনা: 
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সবই কোন্‌ শৃঞ্তে মিলিয়ে যায়--ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়। হ্বপ্নকালে জাগ্রতের জীবন 
কোথায় মুছে যায়! আবার নুষুপ্তিতেও আমাদের জাগরণ-কালের সমস্ত তেজ, 
শক্তি, দণ্ড, সম্পুর্ণ, অহঙ্কার ইত্যাদি কোথায় যেন বিলীন হয়ে যায়। প্রত্যহই 
তো এই ছুই অভিজ্ঞতার আবেশে আমরা জাগ্রথকে ভূলে যাই । এই ছুই অনিবার্য 
আগন্তক এসে আমাদের কাছে পরিহাস করে যেন ৰলে যায়ঃ ওহে শোন শোন 
বাছা! তোমার এঁ-সব ছাই-ভনম্ম জাগ্রতের খেলনা-সামগ্রীর উপর এতো টান 
কিসের জন্তু? কী দাম আছে ও-সবের? তার চেয়ে চল চল-_হ্বপ্রলোকের 
কুহেলিকায়, বিচিত্র চিত্রশালায়। এসো এসো- স্থ্ুণ্তির শাস্ত-শীতল নীড়ে,__ 
বিশ্রামের পরিপূর্ণ আরামে,__এক অভূতপূর্ব সর্বশৃন্ততার নৃখালয়ে। 

জাগ্রৎকালে হ্প্র-জগধকে অলীক বোধ হয় ঠিকই,__কিন্ত স্বপ্সকালেও তো 
জাগরণের জগৎসংসার সবই অস্তিত্বহীন। ন্ুযুপ্তিতে তো সবই একাকার এক 
বৃহৎ “না”-এ পর্যবসিত । কোন বিশেষ অবস্থার প্রতি আমাদের আসক্তি কতোখানি 
অন্তায্য ভা; এখন স্থুম্পষ্ট। তাই এক অর্থে যেমন সবই মিথ্যা--জাগরণ, শ্বপ্ন সবই 
সমান। আবার অন্ত দিক থেকে বলা চলে, জাগরণও যতোখানি সত্য, মিখ্যাও 
তখৈবচ। 

শ্রীযুক্ত মহিমাচরণকে লক্ষ করে ভগবান একদিন বলেছিলেন ঃ 

“বেদান্ত বিচারে, সংসার মায়াময়, - দ্বপ্নের মতো, সব মিথ্যা । যিনি 
পরমাত্মা, তিনি সাক্ষিন্বূপ- জাগ্রত, দ্বপ্ন, নুযুপ্তি, তিন অবস্থারই সাক্ষিত্বরপ।.." 
স্বপ্নও যত সত্য, জাগরণও সেইরূপ সত্য ।"** 

«*»চাষা জ্ঞানী, তাই দেখেছিল ত্বপ্ন অবস্থাও মিথ্যা, জাগরণ অবস্থাও তেমনি 
মিথ্যা ; এক নিত!বস্ত সেই আত্মা । 

“আমি সবই লই। তুরীয় আবার জাগ্রত, ন্বপ্ন, নুযুধি। আম [তন 
অবস্থাই লই । ব্ৰহ্ম আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি চুসবই লই। সব না নিলে 
ওজনে কম পড়ে।” (--শ্রীপ্রীরামরুষ্ণকথান্ত। ১।১৩।৬ ) 


মোট কথা আত্মা! ষেন এক স্বাধীন অবাধ সধারণশীল মহামৎশ্র। নিজে একান্তই 
অঙ্জি্ই থেকে জগৎ নদীর একবার একুল জঃগ্রৎ, আর একবার অন্তকৃল ্বপ্--এই ক্রম 
অনুসরণে উভয় কুলকেই তুল্যরূপে দেখেন। তাতে কোনও পক্ষপাত নেই-_ 
কাউকেই তুচ্ছ বোধ করেন না। তিনি ছই-ই তুল্য সত্য বুঝে, সুখ ও দুঃখের 
সহ ভোগ করে থাকেন। এই আত্মাই আবার জগত-নদী থেকে বিলিজ্ঞান্ত হয়ে 
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অকুল সমান-সমূদ্র সুযুখিতে অবগাহন করেন। তখন তীর কাছে জগৎ-নঘীর 
উভয় কুলে সঞ্চারণাই তুল্য স্বপ্নাভিনয় স্বরূপ বোধ হবে” তখনই জগনুদ্ঞ-_ 
জীবন্মুক্ত ৷ 

সহ অবশ্য! যদি সমান, _শ্রীভগবান স্বয়ং যখন তিন অবস্থাই লন”--তখন আর 
সন্দেহের লেশমাত্র থাকা উচিত নয় আমাদের” তিনি যেমন জাগ্রতে স্কুল 
দ্রেহধারী কিংবা দেহধারিণী হয়ে জীবকে দর্শন দিতে পারেন, ঠিক তেমনই পারেন 
স্বেচ্ছায় ৰ! লীলায় স্বপ্নেও প্রকট হতে। জাগরণ বা স্বপ্ন তো তার আবির্ভাবের 
জন্তু এক এক মাধ্যম বা পরিপ্রেক্ষিক পটভূমি মাত্র । যিনি জাগ্রতের পরিপ্রেক্ষিতে 
লীলাময়ী, ভিনিই স্বপ্নের মাধ্যমে নিজেকে দর্শনগম্যা করবেন, তাতে আর বিচিত্র 
কি? নিত্যলীলাময়ী সারদার ভক্ত-সকাশে বিদ্বেহ-আবির্ভাব বা স্বপ্নাদিতে 
দর্শনদান তাই বাস্তব অপেক্ষাও সত্য,-_আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ! উল্লিখিত ঘটনাছয়ে 
তাই কোনওকপ ভ্রাস্তির অবকাশ নেই-_অলীকত্বেরও লেশমাত্র অনুপস্থিত । 

জাগরণাবস্থার প্রতি একটা অযৌক্তিক পক্ষপাতিত্বই স্বপ্ন তথা স্বপ্নে অমুভূত 
সমস্ত কিছুকেই লখুদৃষ্টিতে দেখার প্রবপতা৷ আমাদের সংস্কারবন্ধ হয়ে রয়েছে । 
সেট! মোটেই কাম্য নয়, বিচারনিষ্ঠ অধ্যাত্ম জিজ্ঞান্নুর পক্ষে । লণ্ডনে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় বিশ্বাচার্য ্বামিজীকেও আমরা বলতে শুনেছি £ 

«.*মান্ুষ যে উপায়ই অবলম্বন করুক না৷ কেন, ইহা সুনিশ্চিত যে, সে তাহার 
ইন্দিয়সমূহের সীমা অতিক্রম করিতে চায়। ইন্জ্িয়ের গণ্তীর মধ্যেই সে সন্ত 
থাকিতে পারে না, অতীন্জিয় অবস্থায় যাইতে চায়। 

“এই ব্যাপারের ব্যাখ্যাও রহস্তপূর্ণ হওয়ার প্রয়োজন নাই। আমার নিকট 
ইহা খুব স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় বে, ধর্মের প্রথম আভাস বরের ভিতর দিয়াই 
আসে। অমরত্ের প্রথম ধারণ! মান্য স্বপ্নের ভিতর দিয়া অনায়াসে পাইতে 
পারে। এই স্বপ্ন কি একটা অত্যাশ্চর্য অবস্থা নয় ?-এই স্বপ্নাবস্থার ধারণা 
অবলম্বনেই মানব-মন ক্রমশঃ উচ্চতর তথ উপনীত হুয়।” 

(- স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২*-২১) 


[ ষ্ঠ টি, 


নিত্যলীলাময়ী সর্বাভীষটাত্রী মা সুজ শরীরে বিরাজিতা থেকেও দূরবর্ত ভক্তকে 
এর্শনঘানের জন্ত অন্তের নিকট অনুষ্ঠান নম দেহ আশ্রয় করেছেন--এমন বহর 


‘ ত্বং বৈ প্রসন্ন! ভূবি মুক্তিহেতুঃ ” ১২৯ 


খটমাও আজ আর অজানা নেই । সেটা দর্শনাথাঁর স্বপ্নেও সংঘটিত হয়েছে, 
আবার ধ্যানেও প্রকট হয়েছে। ধ্যানে এরকম দর্শনলাভ অবস্তই অতিশয় 
স্থুদুর্াত এবং তার সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নও অবান্তর । শ্ীমৎ বিরজানন্দ মহারাজ 
বলতেন-_প্্যানে সাক্ষাৎ দর্শন বা উপলব্ধি হয়। যার সত্যতা সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহের অবকাশ থাকে না, আর যা লাভ করলে মানুষের জীবন বদলে যায় 
মানুষ দেবতা হয়। সে যার ভার হুয় না, বহু সাধন ও তার কপাসাপেক্ষ ।” 
তৰে স্বপ্নে দর্শন কম গুরুত্বপূর্ণ নয়-_দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকলে স্বপ্নের দর্শন 
থেকেগড সিদ্ধিলাভ হতে পারে” এমন কথাও বিরজানন্দজীর মুখে আমরা 
শুনেছি। 

এখানে আমরা দৃষ্াসতব্বরূপ মাত্র দু'টি ঘটনার উল্লেখ করব,_বেখানে মা মত- 
দেহবাসিনী, কিন্ত অশরীরিণী হয়ে দর্শনদানে ক্রৃতার্থ করছেন ধ্যানে বা স্বপ্নে । 

স্বামী রামরুফ্ানন্দ__-পৃজ্যপাদ শশী মহারাজ কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে 
কঠিন গীড়ায় শয্যাগত ৷ জীবনের ক্ষীণ আশার আলোকটুকুও নির্বাপিভ। সহসা 
বালকের মতো! অস্থির হয়ে পড়েন তিনি, শ্রীতীমাতৃ-চরণ দর্শনের জন্য । মা তখন 
জয়রামবাটীতে । কিন্তু সন্তানের জন্ত তিনিও ব্যাকুল! +_-কলকাতায় চলে এসে 
বর্শন-কাতর শশীর মনোবাঞ্ছ। পূর্ণ করতে তিনি কৃতসন্বয়। এদিকে প্রখ্যাত 
চিকিৎসক কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ্ একদিন শশী মহারাজকে পরীক্ষান্তে প্রশ্ন করে বসেন 
_ মহারাজ, আপনি কি স্বপ্ন দেখেন? স্বপ্নে শ্মশান, তুলসীকানন প্রভৃতি দেখেন 
কি?” শশী৷ মহারাজ কবিরাজ মশায়কে জানালেন--“ও সৰ দেখিনা, দেখি 
দক্ষিণেশ্বর_ ঠাকুর, মা, স্বামিজীকে দেখি!” যা'হোক, রোগের গতি ক্রমেই 
অবনতির দিকে দ্রুত চলেছে দেখে, স্বামী ধীরানন্দ স্বরায় ছুটে গিয়েছিলেন 
জয়রামবাটাতে শ্রীশ্রীমাকে অবিলঘ্থেই নিয়ে আসার জন্ত। বিদ্ধ? কিন্ত মা 
এলেন না! তথাপি আরও বিন্ময়কর কিন্ত রয়ে গেছে ঘটনায় । ম! এসেছিলেন, 
এক অলৌকিক পদ্থায়,_ সম্ভানেয় অভীষ্টও পূর্ণ করেছিলেন তাকে দিব্য-ঘর্শন্নান 
দ্বারা । 
শরীর ত্যাগের মাত্র দ্বিনকয়েক পূর্বে, রাজি ভোর হতেই সহসা কণ্ঠে 
উত্তেজনাসহ তিনি সেবককে বলে ওঠেন--“ওরে ওরে»_-আসন পেতে দে। 
সেবক আদেশ পালন করেন, কিন্ত বিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না, অকন্যাৎ কেন 
এমন আহেশ। কার জন্ত আসন ? শশী মহারাজ পনকহীন নেছে কোন্‌ এক 
আদৃপ্ত লক্ষ্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন অনেকক্ষণ । ছুই নেতে তখন অরখার!। 

প্র(২য়)--৯ 
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খরের দিন মহাকবি গিরিশ এলে, তার কাছে তিনি এ লুল্ম দর্শনা্ুভূতিকে বান্ধ 
করেন এবং নবর্স্বনে একটি গীত রচনা করে শোনাতে জন্থরোধ জানান। কিন্ত 
তের প্রথম পংক্তিটি পুনঃ পুনঃ শশী মহারাজ নিজেই “আবৃত্তি করতে থাক্চেন। 


এপোহাঁল ুঃখরজনী*-_ক্ষীণ কণে কিন্ত দৃধ তেজ সহ বার বার ধলছিঙ্জেন এই একটি 
পংক্তি । ক্তপ্রবর গিরিশচন্জ প্রিয় গুরু ভাতার মনের সাধ মিটিয়েছিলেন_-তার 
কাঁছে শর্ত সেই দিব্য আবির্ভাবের তাবচিত্র যেমনটি শ্বয়ং উপলদ্ধিতে এনেছিলেন, 
টিক তেমনটিই সঙ্গীতের ভাষায় তৎক্ষণাৎ ব্যক্ত করেন। সুগায়ক গুলিনবাবুফে 
দিয়ে নবরচিত সেই গানে স্থরারোপও করিয়েছিলেন গিরিশবাবু। রামকষানন্দজী 
আবেগোজ্জল মৃতিতে শখ্যায় শায়িত অবস্থাতেই, বেহাগরাগিণীতে 
পুলিনবাবুর কে বার বার সেই গীত শুনেছিলেন। অলৌফিক মাতৃ-সাক্ষাথকারের 
বাসন! সমদ্ধিত সেই দিব্য “সঙ্গীতটি এই £ 
“পগোঁহাল ছুঃখরজনী ; 
গেছে ‘আমি’ ‘জামি’ ঘোর কুন্বপন ; 
নাহি আর শ্রম জীবন-মরণ ; 
হের জান-অরুণ বদন বিকাশে, হাসেজননী ॥ 
বরাভয়করা দিতেছে অভয় ; 
তোল উচ্চঙান, গাও জয় জয়; 
বাজাও তুন্ুভি, শমনৰিজয় ; মার নামে পূর্ণ অধনী ॥ 
কহিছে জননী, ‘কেঁদে! না, রাহকুফপদ্য দেখ না। 
মাছিক ভাবনা, রবে না যাতনা *; 
( হের ) মম পাশে করুণার হু'টি আখি তাসে। 
ভুবন-ভারণ গুণমণি ॥* 
কটি অনবন্ত বিদ্বগ্ত উদাহরণ--শীশ্রীমায়ের লোকা ভীত গঙ্গা জগতে পষমাগসন 
'খীঁহিনী-_খা? সাত জাগরণাবস্থাতেই নয়; খবপ্লীবস্থাতেও সমান উপলউব্য...সঙ্গান 
সত্য--সমান উদ্দীপক--ৰাস্তব অপেক্ষা ও প্ৰত্যক্ষ । 
অন্ত দৃ্টার্ডটি পূজ্যপাদ কথামৃতক্কার- জীগহে্রনাথ “গুপ্ত দ্যা “মাষ্টার 'বশায়ের 
দিলীপ বেবে'সদৃহীত । লেখকের দৌডাগ্য হয়েছিল,"এ ধুগত মহাগুলা'ভাজিল 
'ধা এীননঁরগুঁচ্ছে চোখা বুলাবীর | 'রিদলিপির পৃষ্ঠায় পৃ্ীর বিটিত লক রী হাক 
প্রটনার"গংক্ষিটিউদ্োোধ : দেখ স্যার, “বা “'দৃটটিটক সই আআধহণ বয়ে। ' হন, 
' মানার পরধটজুঠাররনবতিওগারেছে : 


‘ত্বং বৈ বাসনা কুবি সুক্তিহেতুঃ ’ ১৩১ 
“28th Sept. '€ dreem রাছি।) 
“ভীহীনা-্র্শন স্পষ্ট প্র-বাষার-সৃখের আমল 
ধাম পাশ (কিন্ত গৌরবর্ণ)--.( 19 me ) 
যে যা চায় ভাই দ্বান_-কেহ কেহ গুধধ চায় 
ভাহার বন্দোবস্ত ।* 


সম্কেত-লিশিকারের রীতি অনুসরণে মাষ্টার মশায় এ রূপই অন্তের অবোধ্য 
পদ্ধতিতে দিনলিপি রক্ষা! করতেন। তাই উদ্ধৃত অংশটি আমাদের কাছে খুবই 
অস্পষ্ট. যেন হেয়ালির ভাষায় লেখা। তথাপি এ-কথাটি অতিশয় প্রাল যে, 
শ্ীম-এক স্বপ্নে তার মাতৃ-্দর্শনের ঘটনাটিকেই নথিনিবন্ধ করে রেখেছেন এ দিনের 
রোজনাষচায় । রোজনামচায় তারিখের উল্লেখ থাকলেও কত খ্রীষ্টাব্দ তা লেখ! 
নেই। তবে এ পৃষ্ঠার কিছু উপরের দিকে, অন্ত ঘটনার বিবৃতি থেকে কিছুটা 'নুযান 
করে জওয়। হয়তো চলে--সেখানেও একটি শ্বপ্ন (01500 ]-কথাই নিবন্ধ আছে, 
বার মাথায় লিখেছেন 29th Sept. 1898. প10015099 শেষরাজি ভোর । ভধিন 
তিনি জীপ্রীঠাকুরের দর্শন পেটেছিনেন স্বপ্নে । অর্থাৎ মাকে তর্শন করেছিজেন 
২৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮-র রাত্রে কোন লময়ে এটাই অন্যান। 

শ্রীষ-_মাষ্টার মশায়ের অন্থভূতিসম্পন্ন আশ্চর্য জীবনের বিচিত্র স্তরে স্বপোর 
প্রভাব ও প্রক্রিয়া কতোখাঁনি ভাত্বর ছিল, ত! উপলব্ধির সহায়ক হবে বি এখানে 
এভাহৎ 'অগ্রফাশিত একটি তথ্যকে দিথাংলোরে এনে ধরা যায়, অতিশয় হত 
ঘুঃলাহসের পঙ্গে । বায় কোনও প্রকার নস্তব্য ছাড়াই কেবলমাত্র মাষ্টার মশায়ের 
দিনলিপির আরও একটি অংশ ভ্রধাসে উৎকলিত প্করতে 'প্রশ্নাদী হচ্ছি, -“পৰাতে 
সুস্পষ্ট দেখা যাবে, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষকে প্রথম দর্শনের বেশ কয়েকদিন পূর্বেই 
তিনি নিজের বাড়িতেই এক সন্ধ্যায় তার সুস্থ সাক্ষাৎকার লাভ করেছিলেন। 
অন্ত (লেই বিশেষ বিধ্য দর্শন শ্বপ্নক্োগে বা জাগ্রন্তে, তা কিছুই নিজে ব্যক্ত করেন 
নিংখিনি,--তবে উক্ত বিনলিপিতে বলিখিত অন্তান্ দর্শন-বিবৃতি থেকে অন্ছমান করে 
জওয়াখুবই স্বাভাবিক যে, 'লে-সন্ধ্যার-ঘবর্শনটিও অমুরূপ দ্বপ্ন-মাধ্যমেই হয়ে থাকবে। 

খথানতকার' শীম-্ার “'অন্ুপন 'লেখনীতে "শ্রীয়াষ$ককে প্রথম দর্শনের থে 
িজধানি কখান্বত, প্রথম ভাগে এঁকেছেন, তার প্রারভিক বর্ণনা নিয়রূপ $ 

' প্রথম ধর্শস--.১৬৮২ ফেরারী যাস। 

'গগরগন্তীতে দক্ষিণের কালীবাড়ি । বা-কালীর বন্দির । বসন্তকাল, ইংরেজী 


১৩২ ‘ প্রকৃতিং পরষাং : 


১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী যাস। ঠাকুরের জন্মোংসবের কয়েক দিন পরে। 
শ্রীযৃক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ, কুক্‌ সঙ্গে ২৩শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার 
ঠাকুর ছ্রীমারে বেড়াইয়াছিলেন--ভাহারই কয়েকদিন পরে । সন্ধ্যা হয় হয়। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষের ঘরে মাষ্টার আসিয়! উপস্থিত। এই প্রথম দর্শন ।...* 

( শ্রীশ্রীরামরুষ্কথাযৃত, ১1১২ ) 


উদ্ধৃত বিবৃতিতে একথা স্পষ্টই ব্যক্ত যে, ১৮৮২-র ফেব্রুমারিতে অনুষ্ঠিত 
শ্রীরাষকঞ্চ-জন্মোতসবে মাষ্টার মশায়-_ জরীম-অন্থপস্থিত ছিলেন এবং তখনও পর্যন্ত 
তিনি দুলভাবে শ্রীরামককষণকে চাক্ষুষ দর্শনই করেন নি। 

কথাম্তের উক্ত পরিচ্ছেদ্বে কিছু পরে, শ্রীম-তার প্রথম শ্রীরামরুষ্--দর্শন 
প্রসঙ্গে পুনরায় লিখেছেন 

“মাষ্টার লিধুর সঙ্গে বরাহনগর এ-বাগানে ও-বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে 
এখানে আসিয়! পড়িয়াছেন। আজ রবিবার, ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৫ই ফাল্গন-_ 
অবসর আছে, তাই বেড়াইতে এসেছেন, শ্রীযুক্ত প্রসন্ন বাডুজ্যের বাগানে কিয়ৎক্ষণ 
পূর্বে বেড়াইতেছিলেন। তখন সিধু বলিয়াছিলেন, ‘গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার 
বাগান আছে, সে-বাগানটি কি দেখতে যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস 
আছেন? ।” 

জাগ্রতের দেখা বা. স্থুল চরমচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সঠিক বিবৃতি এই-ই। কিন্ত 
কথাটি সত্য হলেও, আরও কিছু অমুক্ত জ্ঞাতব্য আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি 
শ্রীম'র দিনলিপি থেকে, যা এখনও অবধি দিবালোকে জন্প্। উক্ত দিনলিপির 
একস্বানে তিনি তার ত্বভাবসিদ্ধ সাঙ্কেতিক ভঙ্গিতে নিবন্ধিত করেছেনঃ 


“Did I see the ফা শু হয়া 
Lord on the evening ৮ই ফা--19%9 Feb. 82, Sunday 
of this day ? Birthday festival of the Lord. 


Cele by Ram, Suresh ( I absent ) 
23rd Feb. Thursd. On steamer with Cook & Keshabj 
26th Feb. Sunday 
Was it On this day that I first 
, SAW. the Lord’ 


‘ ত্বং বৈ প্ৰসন্ন! ভূৰি মুক্তিহেতুঃ ’ ১৩৬ 
‘Did I see the Lord on the evening of this day ?, 
আমি কি এদিন সন্ধ্যায় শ্রীতগবানকে দর্শন করেছিলাম ? 

১৯ ফেব্রআরি, ১৮৮২ শ্রীরামকষ্-জন্মোধসবের তারিখটিই ‘০n this day’ 
বা এইদিন। রোজনাষচায় শ্রীম'র ব্বগত জিজ্ঞাসা £ ‘আমি কি এইদিন সন্ধ্যায় 
শ্রীভগবানকে দর্শন করেছিলাম? কেননা, এদিন তো 1 805০7৮-_আমি 
অনুপস্থিত! উল্লেখ বাহুল্য ‘L০1৭’ বা শ্রীভগবান কথায় উদ্দিষ্ট হচ্ছেন 
শ্রীরামকঞ্চদেব । শ্রীরামকষধদেবের এই দর্শনলাভ কি তবে স্বপ্সেই সংঘটিত নয়? 
যদি তা না হয়ে, জাগ্রতাবস্থায় প্রত্যক্ষই হয়েছিল, তবে কেন তিনি প্রকান্ডে প্রথম 
দর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট করলেন জন্মোংসবের কয়েকদিন পরের ২৬ ফেব্রুআরি, 
রবিবার? আরও লক্ষণীয় যে, স্থুল চক্ষে সেই দর্শনকে ‘প্রথম দর্শন" বলে নিজেই 
প্রকাশ করেছেন, করেও কিন্ত নিজ অন্তরের অস্তিকে, অভি সংগোপনে লালন 
করেছেন একটি সন্ধিংস্থ বিপ্রশ্লিকা £ ঠিক সেই দিনটিতেই ( ২৬ ফেব্রুজারি ) কি 
আমি শ্ভগবানকে প্রথম দর্শন করেছিলাম ‘was it on this day that I first 
saw the Lord ?’ 

স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়ের মধ্যে কোন্টি গ্রহণীয়-_লীরামরুষ্ণের প্রথম দর্শন 
কোন্টি? পুজ্যপাদ মাষ্টার মশায়ের বুতুংসা কি এটাই ছিল না? এই ব্যাকুল 
গুংস্থক্যই কি অন্রণিত হয়নি তার উক্ত দিনলিপির পৃষ্ঠায়? 

জ্ঞানীর কাছে তাই জাগ্রতের প্রত্যক্ষ, আর স্বপ্রের দর্শনাহুভূতি প্রায় সমতুল 
দুই-ই তো বৃহৎ মনের রচনা, মায়ারই কার্য । বিশেষতঃ জাগরণাৰস্থায় দেব- 
দর্শন এবং স্বপ্নে দেষ-দবর্শনের প্রভাব ব! প্রতিক্রিয়া প্রায় অন্থুরূপই দেখা যায় । 
যদ্বি ভুলে যাবার কথাটিই ধর! হয়, তা’হলেও বলা চলে-_ন্বপ্ন তেজে গেলে প্বপনদৃষ্ট 
বস্তু মনে থাকে না অনেক সময়, আবার তেমনই জাগ্রতেরও সব ঘটনাই কিছু 
চিরদিনই মনে রাখা যায় ন! সকল ক্ষেত্রে। অতএব আমাদের এমন পক্ষপাত 
থাকাই উচিত ময় যে, সব সময়েই সব স্বপ্নই অলীক, আর জাগ্রতের যা কিছু 
প্রত্যক্ষ সবই সত্য । 

বুদ্ধ, যীশু, শঙ্কর, চৈতন্ত, রামকুফ্ণ, বিবেকানন্দ প্রমুখ দেব-মানবধ্ধের জীবন- 
কাহিনীতে শ্বপ্নের ভূমিকা মোটেই বিরল নয়.--বরং বিশেষভাবে স্বীকৃত উজ্জল 
তথ্য । তাদ্বের জীবনবৃত্তে প্বপ্নের অবন্ধানও কিছু লঘু নয় কদাপি । এ-সব চিন্তা 
থেকেও আমর! প্রপ্ের দর্শনকে কখনোই অবিশ্বান্ত বলে সরিয়ে রাখতে পারি না। 
'আগ্রৎ ও সপ্ন যেন ছুই পৃথক ধরণের পর্ণা-_যার উপরে প্রতিফলন ঘটে মিথ্যা অসার 


১৩৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং * 


অবস্তর, আধার তেষনি সত্য, সার ও বস্তর । চলচিতজের পর্দায় যেমন ছায়াছবিকে 
দেখ! যায়, তেমনি দৃপ্তমান হ্য় কোনও সত্য ঘটনার বা উদ্দীপনাকর প্রেরপাদায়ী 
চিন্রেরও। চলমান ছায়াছবির মূল্য ততোক্ষপই, পর্দার উপরে যতোক্ষণ ভাসে, 
কিন্ত পর্দায় দেখ! সত্য-সংবাদের বা আভাসমান উদ্দীপক বন্তটির প্রভাব মনে দাগ 
ঘেটে যায় অনেককালের জন্য, তাই মূল্যহীন নয় কখনোই । পদ হচ্ছে মাধ্যম, 
জাগ্রৎ ও ত্বপ্নও তেমনই পৃথক উপাদানে গড়া ছুই ভিন্ন মাধ্যম । স্ব্ং মায়াধীশ 
কিংবা ইচ্ছাময়ী মহামায়া কেন পারবেন না এই ছুই মাধ্যমকেই ব্যবহাব করতে-_ 
তাঁর অনুগৃহীত জনকে কিছু জানাবার জন্য, বা দিব্য বোধ প্রদানের উদ্দেস্টে ? 

জাগরণাবস্থার জগতে বহুতর অর্থহীন, অসার অনিত্য দৃশ্তের মাঝে যদি 
কচিৎ কোনও পুণ্যবলে কেউ কোনও দিব্য দর্শন পেতে পারেন,--তা*হলে অন্থুয়প- 
ভাবে কেনই বা তার পক্ষে হ্বপ্রকালেও সম্ভবপর হবে না, অজন্র মিথ্যা স্বাপ্র 
ৃষ্ঠসারির মধ্যে অকস্মাৎ দেবদেবীর অলৌকিক সাক্ষাৎকার লাভ? জাগরণাবস্থার 
প্রতৃত মিথ্যা জগ্জালকে বিশ্বত হয়ে, যেমন স্থকৃত সৎ ও শুভ ঘটনা কিংবা পুণ্য 
সন্নিধিকেই মাত্র স্বতির মলিকোঠায় অতি ঘত্বে লালন করি আমরা,--তেমনি কেনই 
বা আমাদের স্বপ্নের স্ুখদুঃখময় অসম্ভবিত অঘটনীয় অতিতর অতথ্যকে উপেক্ষা 
করে দৈবাৎ দৃষ্ট প্রেরণার্ধায়ী কোনও দেব-স্বপ্কে স্থতিতে জাগরক রাখব না? 


A + বা 


নিত্যলীলাপর! সারদ্বার অবাধ গতিবিধি জাগ্রং-পথেও যেমন, স্বপ্ন-মার্গেও 
তেমনই | চিদ্রুপিণী তিনি, তাই প্ুদাপেক্ষা অঙন্ুভবগম্যাই সমধিক। কি 
জাগরণ, কি স্বপন,__অঙ্ুুভব সমানই। ভক্তের আতিই তাকে সদা চঞ্চলা 
রাখে,_-ভক্তাভীষ্টপ্রদ্াত্রী নিয়ত কুপান্মখী | গীতমায়ের অন্যতম আশ্রিত সেবক 
মহাদেবানন্দ তখন ব্যাঙ্গালোরে কর্মনিরত । মায়ের শেষ অনুখের কালে তিনি 
অঙম্ুপস্থিত,__মায়ের সেবা থেকে বঞ্চিত থাকায় অত্যন্ত বিষণ হয়ে পড়েছিলেম। 
মনের কষ্টে তিনি আহার-নিদ্রাহীন অবস্থায় দিনপাত করছেন। বহু চেষ্টা ও 
আবেদন নিবেদন সবই ব্যর্থ হয়েছিল, _কর্মের ছুটি মেজেনি। তথাপি মনের বাধ! 
মনেই রুদ্ধ রেখেছিলেন। কাউকেই প্রকাশ করে জানান নি এ-বথা,__এমন-কি 
মাকেও ধুণাক্ষরেও তিনি জানতে হেন নি। এধিকে মা মহাসমাধিতে প্রবেশোন্থুধ 
ভখন। কলকাতার উদ্বোধনের বাড়িতে তিনি স্ুনতঃ শেষ শয্যায় শারিডাশ" 


‘ত্বং বৈ প্রসর! ভুবি মুক্তিহেতুঃ ' ১৩৫ 


লীলাসন্বরণের আর বিলম্ব নেই। শ্রীঅজে প্রবল জর চলছে,-_সেবক-সেবিকাগণ 
সকলেই দিশাহারা । সহসা নিকটবর্তাঁ সকলেই শুনলেন--মা বেশ আকুল কণে 
উচ্চারণ করছেন £ 'ব্যাঙ্গালোরে যাব। ব্যাঙ্গালোরে যাব ।”-_ব্যাঙ্গালোরের 
লেই দর্শন-কাতর সম্তান-বক্ষের নিরুদ্ধ বেদনাই বুঝি মাকে তৎকালে অস্থির করে 
তুলেছিল। জানা গিয়েছিল, সুদূর দক্ষিণ ভারতে অবস্থানকারী সেই সন্তানকে 
তিনি শান্ত করেছিলেন এ কালে ।-_কৃতপুণা মহাদেবানন্দ কি শ্রীশ্বীষাকে জাগ্রতে 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন, অথবা স্বপ্নে অন্থভব করেছিলেন? তিনি স্থুলভাবে মাতৃ- 
সকাশে উপস্থিত না হয়েও, সুস্ম অলৌকিক ভাবে এই যে মাতৃ-সাক্ষাৎকার লাভ 
করেছিলেন, এর স্বল্যায়ন করা যাৰে কোন্‌ যুক্তি সহায়ে? সকল যুক্তি স্তন্ধ 
এধানে। 

অপর একটি স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্ত শুনেছিলাম, আজীবন অতৈতনিষ্ঠ সন্ন্যাসী 
স্বামী অভয়ানন্দ--ভরত মহারাজের মূখে । সে- বৃত্ান্তটিও আমাদের উপরোক্ত 
আলোচনার একটি অনুপ্রেরক। পূজনীয় ভরত মহারাজ জীবনের অন্তিম পর্বে 
উপনীত তখন। স্বপ্রচারবিমূখ শ্বভাবগন্ভীর এই বর্ষাঁয়ান্‌ সাধুর কণ্ঠে একটি বিশেষ 
দিনে কেবল মাতৃপ্রসঙ্গই অন্থরণিত ছিল। একাকা তন্ময় হয়ে শুনছিলাম,তিনি 
ধীরে ধারে বলে যাচ্ছিলেন £ 

“মাকে আমি শেষ দর্শন করি উদ্বোধনে । তখন তিনি ভয়ানক অসুস্থ । 
আমি মায়াবতী যাব--সেখান থেকে যাত্রা করব মানস সরোবরের উদ্দেস্তে। মার 
আশীর্বাদ চাইতেই গিয়েছিলাম উদ্বোধনে । মার কাছে প্রণাম করেই, সব নিবেদন 
করলাম। মা শুনে আমাকে বলেছিলেন £ ‘বাবা, আমি শুনেছি, মানস বড় 
দুর্গম ভীর্থ। খুৰ সাবধানে যেও। যা-ই করবে, সব ঠাকুরকে ধরে। সর্বদা 
ঠাকুরকে ধরে থেকো |? 

«মানস যাত্রা করেছি ।.".পথে আমার একটি আশ্চর্য দর্শন হয়েছিল-_প্ার্শম | 
আমার জীবনে এওঁ ধরণের কোনও দর্শনাদ্দির অভিজ্ঞত1 ছিল না আগে । মানস 
সরোবরের যাত্রাপথে আলমোড়া জিলার মধ্যে একট] জায়গায় গিয়ে কারও কাছে 
অতিথি হতে হয়েছিল ছু'একফিনের জন্ত। ছোট্ট একটা বাড়িতে ছিলাম আমর] । 
বোধ ছয় সেখানে দ্বিতীয় রাত্রিতেই আমি একটি স্বপ্ন দেখে চমকে উঠে মাঝরাতে 
জেগে উঠেছিলাম । ঘুম ভাঙ্গতেই ঘড়ি দেখেছিলাষ--রাত তখন প্রায় ছ'টো। 
শীত্রীমাকেই দর্শন করেছিলাম, এ রাত্রে। প্রপ্রে--কিন্ত এতো স্পষ্ট যে, আজও ত! 
মনে উজ্বর। 


১৩৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


“দেখেছিলাম, ভীপ্রীমাকে অপূর্ব সাজে সাজানো ৷ মায়ের চরণপল্ম আলতা-- 
রঞ্জিত। ধব.ধবে পরিষ্কার শাড়ী ছিল মায়ের অঙ্গে--গলায় ফুলের মালা। অপূর্ব 
সেরূপ, বড় জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছিল। যেখানটিতে মা ছিলেন--সেই জায়গাটিও 
স্পষ্ট দেখেছিলাম এবং দেখেই চিনেছিলাম ৷ বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে যে জায়গাটার 
উপরে এখন মায়ের মন্দির গড়া হয়েছে” জায়গাটা ঠিক সেটাই দেখেছিলাম । 
মাকে ঘিরে তখন অনেক লোক-_আমার চেনা অনেক মুখ বেশ স্পষ্টই ছিল। 

“্যা’ছোক, এই স্প্রদর্শনের স্বতি মনেই রয়ে গেল । মানস সরোবরের পথে 
চলা শুরু হয় আবার । মানস দর্শনও তো হ'ল । অতঃপর দিন কয়েক বাদে 
ফেরার পথে আমরা তাকলাকোটে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়েছিলাম । সেখানে ভারত 
সরকারের একজন মন্ত অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়। অফিসার ভদ্রলোক ছিলেন 
পাঞ্জাবের লোক। একক্জিন তিনি আমাকে দেখেই নমস্কার করে, তার তাবুতে 
নিয়ে যাবার জন্য খুব গীড়াগীড়ি করতে থাকেন । হাতজোড় করে বলেছিলেন 
“মহারাজ, আপনাদের জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করছিলাম ।” যা’হোক, শেষ 
পর্যন্ত তার তাঁবুতে যেতেই হয়েছিল আমার্দের। ওখানে বেশ কয়েকদিনের 
পুরানো খবরের কাগজ দেখে হাত বাড়িয়ে দেখতে যাচ্ছি, _কিন্ধু ভদ্রলোক কাগজ- 
গুলি টেনে নিলেন, পড়তে দিলেন না । প্রথমে চা-জলখাবার ইত্যাদি দিয়ে খুব 
আপ্যায়ন করলেন আমাদের । পরে বেশ করুণ স্বরে তিনি জানালেন, “আপনাদের 
জন্য এক দারুণ দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে ।” এই কথা বলেই পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত 
একখানা খবরের কাগজ আমার দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি । খবরের পৃষ্ঠায় 
প্রথমেই চোখ পড়ল _প্রীত্রীমা দেহত্যাগ করেছেন। মোটামুটি বিশদ আকারেই 
খবরটি ছাপা হয়েছিল | 

“জালমোড়ার গ্রামাঞ্চলের বাড়িতে সেই রাত্রে ষে স্বপ্ন দেখেছিলাম,--পরের 
দিন সেটি আমি সঙ্গী সতীশকে (স্বামী সভ্যানন্দকে ) আনুপূর্বিক প্রকাশ করে 
বলেছিলাম । সভীশও তার ভাইরিতে তা লিখে রেখেছিল--আমি বলেছিলাম 
তাকে লিখে রাখতে । তখন তো আমরা মায়ের মহাসমাধির কোনও খবরই 
পাইনি,_খবরের কাগজও তো চোখে পড়েনি কোথাও । কিন্ত মিলিয়ে দেখে 
বিশ্বয়ে স্ত্ধ হয়েছিলাম,--ঠিক আমার ত্বপ্রের দিনেই জীতীমা দেহভ্যাগ করেছেন 
সময়ও মোটামুটি এ রকমই ছিল। 

“আমাকে স্বপ্নে দর্শন করেছিলাম,-_কিন্ত সে দর্শন অতি স্পষ্ট । খুব স্পষ্টই 
দবেখেছিলাম-_মায়ের মুখ, মায়ের ছু'টি চোখ এবং তাকে ঘিরে কডো। লোক £ 


« ত্বং বৈ প্ৰসন্ন! ভুৰি মুক্তিহেতুঃ ' ১৩৭ 


মনে আছে, অপূর্ব সযমায় ভর! সেই মুখমণ্ডল ॥ আমার স্বপ্নে দেখা মায়ের সেই 
অপূর্ব দি মৃখচ্ছবি 1» 

(তুলনীয় £ ‘শতরূপে সারদা? গ্রন্থে প্রকাশিত স্বামী অভয়ানন্দের মাত়ৃস্বতি, 
পৃঃ +২৬-_৭২৭) 

অখিল বিশ্বগুর শ্ীসারদ! তার হ্ব-ইচ্ছাতে আশ্রিত জনের যে-কোনও অবস্থাতেই 
_-জাগ্রতের বা হ্বপ্নের যেকোনও মাধ্যমেই নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারেন 
এবং করেও থাকেন সে-সম্পকে আব সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তব স্থূল 
দেহধারণও ষে-মায়। সহায়ে, সক্ষম রূপে প্রকট হওয়াও সেই একই মায়ার সাহায্যে। 

মায়াতন্গ ত্যাগকালেও তাঁর লীলার বিরাম ছিল না, সে-লীলা স্ুন জাগরণা- 
বন্থাতেই মাত্র সংঘটিত হয়নি, হয়েছে সুক্ষ্ম অতিজাগরণাবস্থাতে-ন্বপ্রে বা ধ্যানেও। 
স্বামী নির্বাণানন্দ--সুর্ধ মহারাজ-কখিত এ্প্রীমায়ের স্থিতি থেকে আমরা জেনেছি £ 

“মায়ের শেষ অস্রথের সময় মহারাজ (শ্ীমৎ রাখাল মহারাজ-_স্বামী 
ব্রন্মানন্দজী ) ছিলেন ভুবনেশ্বরে । আমিও ছিলাম সেখানে তাঁর সেবায় ॥। মায়ের 
মহাসমাধির দিন (১৯২০ গরীষ্টাবের ২১ জুলাই, মঙ্গলবার ) রাত দেড়টা নাগাদ 
আমি মহারাজের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি একটি আলোয়ানে সারা শরীর ঢেকে 
ইজি চেয়ারে বসে আছেন। মুখ খুব গভীর । আমাকে দেখে মহারাজ বললেন £ 
'নুজ্ু। রাত এখন কত? কেন জানি না, মা-ঠাকুরুনের জন্কে মনট! কেমন করছে । 
তিনি কেমন আছেন কে জানে ।” আমি তাকে জিজ্ঞেদ করলাম £ “শোবেন না ০” 
মহারাজ কোন উত্তর দিলেন না । মহারাজের মুখের এ গম্ভীর ভাব দেখে এবং 
মায়ের জন্য তীয় মন-খারাপের কথা জেনে, তার মন একটু হালকা বরার জন্য 
বললাম £ ‘ভাষাক সেজে নিয়ে আসব মহারাজ ১» মহারাজ কোনও উত্তর না 
দিয়ে একইভাবে বসে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে আর কিছু জিজ্ঞেস করার 
সাহস হুল না। আস্তে আস্তে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। পরদিন 
সকালে মহারাজকে একটু অস্থির বলে মনে হল। অন্যান্ত দিন সকালে একটু 
বেড়াতে বেরোতেন। সেদিন গেলেন না । সামনের বারান্দায় পায়চারি করতে 
লাগলেন । সেগ্গিনই পোস্টাপিম থেকে পিওন একটি টেলিগ্রাম নিয়ে এল । শরৎ 
মহায়াজের (শ্বামী সারদ্বানন্দের ) টেলিগ্রাম £ আগের রাত্রে দেড়টার সময়ে 
উদ্বোধনে ভীম দেহরক্ষা করেছেন । আমার মনে পড়ল £ গতরাতে প্রায় এ 
সময়েই বহারাজ ঘুম তেজে জেগে উঠেছিলেন আর বলেছিলেন, মায়ের জন্ত মন 
কেমন করছে। খবরটি পেয়ে মহারাজের মুখ এক অব্যক্ত বেমায় খন্থম্‌ করছে 
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লাগল । তিনি শুয়ে পড়লেন। খানিক পরে আবার উঠে বসলেন। ..তিনদ্িন 
কারও সঙ্গে কথা বলেননি ।...একদিন বললেন £ “এতদিন পাহাড়ের আড়ালে 
ছিলাম" ।” 

(-__-শিতরূপে সারদা”, পৃষ্ঠা ৭১৮--৭১৯) 


উল্লিখিত ছুটি উদ্বাহরণই বেশ অভিনিবেশযোগ্য আমাদের আলোচ্যমান 
ঘননাংশে। একজন অতিশয় যুক্তিপ্রবণ অদবৈভভাবের ভরুণ,_কিন্তু একটি মাত্র 
প্রদর্শনে চিরদিনের জন্য অভিভূত থেকেছেন, শ্রীীমায়ের প্রত্যক্ষ-সন্নিধিকে বুক 
ভরে অনুভব করেছেন জীবনের প্রতি পর্যায়ে-_-জাগরণে নিদ্রায় ! নিজ মুখেই 
কতোবার ব্যক্ত করেছেন-_“মানসের পথে আমার আশ্চর্য দর্শন হয়। দ্বপ্ন দর্শন ।” 
ম্পষ্টতঃ জানিয়েছেন--“আমার সাধারণতঃ দর্শনজাতীয় অভিজ্ঞতা হয়না ৷---কিন্ত 
এ একবার দেখেছি, সেই একবারই । শ্রীপ্ীমা আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েছিলেন 
একবারই । কিন্ত সে-দর্শন অতিশয় স্পৃষ্ট।৮ স্বপ্ন কি জাগরণাপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই 
নিশ্রভ? স্বপ্নের প্রভাব কি উপেক্ষমীয় সকল অবস্থাতেই ? দেব-ন্বপ্র তবে না 
মেনে কি পারা যায়? 

অপর চিত্রটিও বড় হৃদয়ম্পশ ৷ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, ব্রক্ষবিদোতম ব্ধানন্দ 
ঘেবী সারার অশরীরী বিষূর্ত আবির্ভাবে নিদ্রাত্যাগী ! শ্রী্রীমায়ের এই সুন্ 
প্রকটলীল। কি জাগ্রতের দুল দর্শনের চেয়ে কোনও অংশে কম ভাম্বর ? 

দেবী সারদা_অখিল জীবের সম্ধিদ্রূপা চেতনা-উদ্দীপনাকরী,--জীবের 
জাগরণে জানোন্মেককারিণী, নিদ্রায় তিনিই সংজ্ঞান। সাধক রামপ্রসা্ তাই 
সর্বাবস্থায় মাকে নিয়েই ভজনস্থথে ছিলেন। “শয়নে প্রণামজান, নিদ্রায় কর 
মাকে ধ্যান ॥*--স্বপন হুযুপ্তিতেও তার ভজনের বিরাম ছিল না-_মা-ছাড়া তিনি 
কোনও অবস্থাতেই ছিলেন না। জাগ্রতাবদ্থায় যাবতীয় বিচরণ-_-সকল ক্রিয়া-কর্ম 
চলা-ফেরা, তা’ও তো! সবই মাকে খিরে। “নগর ফের, মনে কর,_-প্রদক্ষিণ 
শ্যাম! মারে ॥” 

আমরাও আপন সামর্থ্যামুযায়ী মাকে প্রদক্ষিণ করেই চলেছি । আমাদের এই 
সারদা-প্রদ্ক্ষিণ বিরামহীন হোক-_তবেই তো প্রদক্ষিণের কতকার্যতা | দক্ষিণামৃতি 
জীগুরুবিগ্রহ সারদাকে জীবনের কেন্ত্রবিন্ৃতে অধিচিত রেখে আমাদের প্রদক্ষিণ 
চলুক জীষনাবধি। শুধু জাগরণেই প্রদক্ষিণ নয়, আমাদের শয়ন-স্বপন হোক 
প্রণায়ানতীর্ন, নিজা-দ্যুণ্তিও হোক ধ্যানষয়। | 


‘ত্বং বৈ প্ৰসন্না তৃবি মুক্ষিহেতুঃ ’ ১৩৯ 


নী পু #¥ 


দেবী সারদ্ধাকে দেখার প্রয়াস হয়েছে আন্ভাশক্তি ভগবতী পরমাপ্রক্কৃতি রূপে। 
দেখেছি তাকে শাস্ভিপ্রদাত্রী শাস্তিহ্বর্ূপা জীবছৃঃখকাতরা । আবার সম্প্রতি তার 
পুজার চেষ্টা হ'ল-_-মোক্ষবিধায্মিনী শ্রীগুরুমৃত্তিতে ৷ গুরু ও ইষ্ট অভিন্ন-_এই 
গ্বতঃসিঞ্চ সত্যকে হ্বতঃপ্রমাণিত রূপে প্রকট দেখলাম শ্রপ্নীসারদার চরিতালেখ্যে। 
তবুও যেন কিছুই বুঝা হল না--তাকে মননের যথার্থ রূপরেখাটি আমাদের 
অগোচরেই থেকে গেছে বলে আশঙ্কা জাগছে ! মনে পড়ছে, যাতৃপদ্বাশ্রয়ী ললিত 
মহারাজ- ন্বামী কমলেশ্বরানন্দের একদিনের উক্তি। কলকাতার তবানীপুরে 
গদাধর আশ্রমে শীশীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-জয়স্তী উপলক্ষে একটি সভান্থষ্ঠানে 
( ১৯৩০ খষ্টাব্দে ) তিনি বলেছিলেন £ 

“যেদিন মা কৃপা করলেন, সবই বললেন মনে হল। নিজের সম্বন্ধে তো 
কিছুই বললেন না! তখন কিছুই বুঝলুম না। পরে যখন একদিন শ্রীচরণে 
নিবেদন করে জানালুম_“মা গুরুও বুঝলুম, ইষ্টও শুনলুম। মা, আপনাকে কি 
বলে ভাবব? যার মুখে সে-কথার জবাব নেই।-_নীরব । শেষে বললেন, বাবা 
ঠাকুরকে ভাবলেই হবে । আমি আর কে? আমার আর কি!’ কিন্তু নীরব 
ভাষা তিনি যে জবাব দিয়েছিলেন, তার দ্বাস, চিরদাস- ইহ জনমে দাস, পর 
জনমে দাস, জনমে জনমে দাস__এবার মার কৃপায় সেই রহস্ত সে বুঝেছে। 
সে বুঝেছে--মা যে ইষ্ট, শ্রেষ্ঠ, প্রিয়, প্রিয়াতিশ্রিয়, অভি প্রিয়, প্রিয়তম । 
প্রিয় ব্যক্তি কি আর তার প্রিয়ের কাছে ‘আমি অমুক’, ‘আমি তমুক’ ইত্যাদি বলে 
পরিচয় দেয়? যিনি ভাগ্যবান, ধার এমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ের সঙ্গে জীবনে 
মিলন হয়েছে, তিনিই প্রাণে প্রাণে এ-রহস্ত বুঝবেন। তিনিই রগ পাবেন, রসে 
ডুবে যাবেন। আমরা মায়ের শ্রীমৃতি হার-আসনে বসিয়ে আজ এখানেই সব 
কথা শেষ করছি ।” 

ওুরুও বৃঝলুম, ইষ্টও শুনলুম |, _পুজনীয় 'ললিত মহারাজের ভাষার প্রতিধ্বনি 
আমাদেরও বক্ষমধ্যে । আমরাও বলি,--''কি বলে ভাবব তোমাকে? ভগবতী 
দেবী, শাস্তিগ্র্দাত্রী, জ্ঞান! গুরু ইত্যাদি বছ-বন্দিত রূপকে ছাপিয়ে সদ! প্রোজ্ছর 
সারদার মাতৃরপ। আমরা এ-কথা পূর্বেও একাধিকবার বলেছি--এখানেও তার 
শ্ীগুরু-ভাবের ইতি কর! অসভ্য বুঝে এ কথারই পুনরুক্তি না করে পারছি না। 
কমচন্্রানন্ প্যামীর উপলব্ধি আমাদের ভাবনাকেই স্ীবনী সমর্থন প্রান করে । 
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প্রসার! দেবী--একাক্ষরা মা । দুর্বল আমাদের জন্ত সহজ সরল স্থথোচ্চারণ 
এই একাক্ষর মন্ত্রমা। এই ‘ম!’-মস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী আমাদের মা সারদা--্রত্ীম। | 
মকময়ী মা--সর্বমন্ত্প্রণেত্রী সারদা । আমাদের সর্বভাব-ভাবিনী সারদা 
সর্বব্যাপিনী মা। তাই তো স্থুখেও বলি “মা” ছুঃখেও ডাকি ‘মা? । ভয়েও 
কাদি ‘মা’ বলে, জয়েও ধ্বনি দেই ‘মা’ । আমার্দের জানার প্রয়োজন নেই কণ্টকে 
আছি, না কুন্মে আছি । বুঝতে চাই না, কৰ্দমে রয়েছি, ন! কুস্কুমে রয়েছি । 
শুধু জানলেই হ'ল, বুঝলেই হ'ল-_“মা আছি তোমারই কোলে ।” আমাদের 
সকল বিচার, সমস্ত মনন, যাবৎ অন্ুচিস্তমের পর্যবসান এখানেই। এখানে মানে 
যেখানে মা সর্বানন্দনন্দিতা-_সারদা সর্বভয়ভয়ঙ্করী । 

মায়ের মিষ্টি কঠ অনাহত ধ্বনির মতো অহনিশ জীবের কানে বাজছে । কিন্তু 
শোনার অবসর কোথায় আমাদের ? অস্থদ্দিন অন্থুপহত সেই মিঠা শ্বর £ 

ণ্ছূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে । উপরে হুূর্য নিচে জঙগ। 
জলকে বি ডেকে বলতে হয়, ওগো সুর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে ? 
সুর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে 
স্বভাববলেই টেনে নেৰ। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হৰে না।” 

“লোকে বোঝে, আমি মা- তোমরা আমার সম্ভান।” 

«কেন আমাকে পাওনি ? কখনো কি অনুভব করনি যে আমি আছি__ 
তোমাদের সাথে সাথে? আর কেউ না থাকে না থাক, তোমাদের একজন মা 
আছে-_এ কি মনে প্রাণে অনুভব করনি বাবা ?” 

“আমি কি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারি বাবা? আমি আছি সর্বদাই 
তোষাদের সাথে সাথে সর্বাবস্থায়-_ তোমাদের পিছনে, তোমাদের সামনে, তোমাদের 
চারিদিকে । আর আমি আছি তোষান্বের অন্তরে--তোমাদের প্রাণে মিশে । 
সাধ্য নাই তোমরা আমাকে ছাড়, আমি ভোমাদের ছাড়ি। একি কম পাওয়া 
.ৰাবা।” 

'«আর সর্বদ্বা মনে রেখো, তোমাদের ভালমন্দের সকল ভার আমি নিয়েছি, 
তোমাদের প্রকৃত পরিচয় আমি, আর তোমাদের প্রতিষ্ঠা আমাতে । সর্বদা জেনো 
মনে রেখ যে তোমাদের একজন মা আছেন ।” 


‘তোমাদের একজন মা আছেন ।' 
দেবী ভগবতী সারদা, শাভতিত্বরুপিণী সারদা, এবং চৈতন্তদায়িনী মোক্ষদা 


‘ ত্বং বৈ প্রসর! ভূবি মুক্তিহেতুঃ * ১৪১ 


গুরুমৃতিধারিণী সারদা--সব রূপ একাকার হয়েছে এই মা সারদাতে। উৎকদিত 
মাতৃ-উক্তিগুলির মধ্যে শ্ীসারদার সকল রূপেরই ভোতনা স্বপরিস্ষুট __কিন্ত 
সর্বোপরি তিনি মা, এই ভাবটিই যেন ক্রবতারার মতো! সদা! ভান্বর। এখানে 
স্বরণ করতে ইচ্ছা হয়, প্রীঈীসারদাদেবীর বিশিষ্ট জ্ঞানী সন্তান স্বামী সারদেশানন্দজীর 
হদয়-যখিত সেই কথাগুলি ঃ 

“পবিভ্রতম, মধুরতম সুন্দরতম শব্ধ “মা” । অতয়প্র্, আশাপ্রদ, শাত্তিপ্রদ 
রূপ মাতৃযৃতি । বর্তমান পৃথিবীর অশান্ত মানবহৃদয়ে শাস্তিবারি পিঞ্চন করতে ভগবৎ- 
করুণ! ষাতৃরুপে আবির্ভৃতা | দেখাও যাচ্ছে, জাতি-ধর্-সম্প্রদায়ের তেদ-বিসম্বাদ 
ভূলে পৃথিবীর সকল দেশের নরনারী মাতৃদর্শনে ছুটে আসছে, মাতৃচরাণে লুটিয়ে 
পড়ছে, “মা” “মা” শব্দে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে তুলছে । আর জগজ্জননী 
মায়ের সেই কথাগুলি আধার্দের কানে অনুরণিত হচ্ছেঃ ‘ওরাও আমার ছেলে’ ; 
‘জামি সতেরও মা, অসতেরও মা? ; “আমার শরৎ ( স্বামী সারদ্বানন্দ ) যেমন 
ছেলে, এই আমজাদও তেমন ছেলে’ ।* 

(--শতরূপে সারদা”, পৃষ্ঠা ২৩৮) 


আমাদের আলোচ্যমান মননমালার পরবর্তী এবং শেষ কৃহ্থমটি ভাই গ্রথিত 

হবে--্পারদা দেবীর মাতৃরূপ” তার অখিল ‘মা’ রূপের আলেখ্য-অঙ্কন। 
শরীমার্কপ্ডের পুরাণের খধির কঠোচ্চারিত মাতৃ-মাহাত্ম্যান্থবাদের ভাবার অনুকরণে 
আমরাও মাকে প্রণতি নিবেদন করে এখানেই বর্তমান অভিধ্যানের ছেদ রেখা! 
টানছি। আমরাও যুক্ত করে বলি ঃ ম! তুমিই চৈতন্তদাত্রী স্বয়ং শ্ী--গুরুরূপ- 
থারিনী সারদা! । আবার তুমিই স্সেহ-শান্তি করুণা-বিগ্রহা গৌরী উম! জগন্মাতা। 
ছম্তর সংসার-সমৃত্রের তরণীন্বরূপা তুমিই মা ব্রদ্বময়ী। তোমাকে প্রণতি জানাই 
বারছার। পুনঃপুনঃ | 

“যেধাসি দেৰি বিদিতাখিলশান্ত্সারা 

ছুর্গাসি ছুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা । 

প্রঃ কৈটভারিহদয়ৈকরুতাধিবাসা 

গৌরী ত্বষেষ শশিমৌলিকতপ্রতিষা ॥* 

(-_ প্শ্রীচত্তী, ৪1১১) 


“ছে দেৰি, ধার কৃপায় লোকে শর্বশান্ের- বেদের মর্মার্থ অবগত হ্য়, সেই 


১৪২ ‘ প্রক্কৃতিং পরমাং 
মেধারণিণী ীবিভা সরশ্বতী তুমি--তুমিই অখিল জাননৃতি গুরু । ভুমি'তৃস্তর সংসার 
সমূজরে পারাপারের তরণী অনিতীয়া অসঙ্গা বক্মময়ী । তুমিই নায়ায়ণের 
ব্ময়বিহারিণী লব্্মী--শিবহৃদয়বাসিনী পরম কল্যাণময়ী শিবানী উমাও তুষি। 

হে সারে, তোমাকে প্রণতি নিবেদনের অন্ত ভাষ! নেই আমাধের । 


'প্রড়ৃতিং পরমাং গ্রন্থের 
হতৃতীর খণ্ডে 
“তং বৈ প্রসম্না ভাব মৃিহেতুঃ” 
সম্পূর্ণ ॥ 


ঈ চার ॥ 


“ শার্তিৎ বিথাতুমিহ কিং বন্ধ! বিভত্রাঙ্থ 
মাভঃ প্রখত্রপরমাসি সত্ৈব বিশে ”’ 


॥ চার ॥ 


“পীস্তিৎ বিধাতুমিহ কিং বন্ধ! বিভগ্নাম্‌ 
মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে” 


ছুঃসংবাদবাহী একটি টেলিফোন-বার্তা পেয়ে কলেজ থেকে ছুটে গিয়েছিল ছেলেটি 
সোঁজা মেডিকেল কলেজে, _যেখানে তার মায়ের অগ্নিদগ্ধ দেহটি রাখা ছিল। 
কিন্ত হায়! দাহিত বিকৃত নিশ্রাণ একটি শরীর মাত্রই সে দেখেছিল, দেখেনি 
তার মাকে । খুজে পায়নি তাকে, কাপড়ে ঢাকা এ শায়িত দেহখানির কিঞ্চিৎ 
দৃ্তমান দগদগে ঝলসানো মুখের আকৃতিতেও। 

রাজারহাট বিষুগুরে ওদের বাড়ি। ছেলেটি কলকাতায় তার মাতুল-গৃহে 
থেকে বিষ্ভাসাগর কলেজে পড়ত। রান্নার উচ্ছন থেকেই অসাবধানে আগুন ধরে 
গিয়ে এ মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটেছিল ছেলেটির মায়ের, তথা সমগ্র পরিবারের । নিয়তি 
অগ্রতিরোধ্য। এমনই ভাবে একটি সংসার যেন চিরদিনের জন্ত অন্ধকার হয়ে 
স্গিয়েছিল। নিতান্তই অপরিণত বয়সে মা চলে যান--অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই 
নানা ছুনিমিতও একের পর এক ঘটতে থাকে মাতৃহারা সন্তানদের জীবনে । 
চোখের জল তথন বিরামহীন ওদের সবার চোখগুলিতে। মায়ের একখানি 
ফোটোও ছিল ন! বাড়িতে,-_যা দেখে ছেলে-মেয়েদের মনে কথঞ্চিৎ সাত্বনার 
আলোকরেখা হয়তো কখনও কখনও ফুটে উঠতে পারত। বিধাতার এমনই 
নির্মম ব্যবস্থা! মা ওদের নিছকই স্মৃতিতে পর্যবসিত-_যা+ কালের নিয়মে ক্রমেই 
মিলিয়ে যায়, হারিয়ে যায় । স্বভাবতই য! ক্ষীয়মান বিলীয়মান, __ওদের মা তখন 
রয়েছেন শুধু সেই স্ব ঙিরূপেই । 

বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে । কলেজের পড়া শেষ করে ছেলেটি এখন 
কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে,__বলা৷ চলে বাহুতঃ সুপ্রতিষ্ঠার পথেই সে এগোচ্ছে 
কিন্ত মনের রাজ্যে তার প্রবহমান ঝাড়” _অগ্কা বিধাতার একমাত্র নিষ্র-ন্বভাবটাই 
যেন তাকে উত্তরোত্তর তার প্রতি বিদ্রোহী করে তুলছিল,-ধীরে ধীরে সেই অন্ধ- 
বড় অবিশ্বাসের আস্তরণ টেনে দিচ্ছিল তরুণের দুটিতে । জীবনে ও জগতে ঈশ্বরের 

প্র (২য়) ১০ 


১৪৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং , 


কোনও প্রয়োজনকেই সে অনুভব করতে পারে না তখন। কোনও দেবালয়ে যায় 
না, কোনও ধর্মস্থবানের দ্বিকে ফিরেও তাকায় না । তার দেব-দেবী-ঈশ্বর-ভগবান 
একমাত্র মা,__তা’ও শুধুমাত্র চিন্তায় ও নীরব অশ্রুপাতে। মায়ের চেহারা, মায়ের 
স্মিত মুধশীকে খুবই কষ্ট করে মনের পটে এ'কে নিতে হয় তাকে। বহু অনুসন্ধানেও 
মায়ের কোন রকম একখানা ফোটোগ্রাফ, বা ছবি কিছুতেই মেলে নি কোথাও,__ 
ফোটো তোলাই হয়তো হয়নি । এই আক্ষেপেই মাতৃভক্ত পুত্রকে দগ্ধে মারছিল 
অন্তরে । 

জনকয়েক বন্ধুবান্ধব মিলে এক ছুটির দিনের বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হয়েছিল 
বেলুড় মঠে,_ নিছক বেড়াতেই বটে, মঠ-দর্শনের উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। হাসি গল্প 
করে করে গঙ্গার তীর ধরে পায়চারি চলছিল সঙ্গীলাণীদের সঙ্গে। বেড়াতে 
বেড়াতে চলে এসেছিল তার! শ্রিশ্রীমায়ের মন্দিরের সোপানশ্রেণীর সন্মুথে। 
সহচরদের সকলেরই মৃথের কথা সাময়িক স্তব্ধ হ’ল,__একজন বাদে সবাই মন্দিরের 
বারান্দায় উঠে গিয়ে, মন্দিরের উন্মুক্ত দ্বারদেশে মাথা ঠেকিয়ে শ্রীশ্রিমাকে প্রণাম 
নিবেদন করল। দলের একজন মন্দির সোপাঁনের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে অপলকে 
শুধু মন্দির-বেদ্িকায় স্থাপিত প্রীপ্ীমা সারদা দেবীর আলেখ্যের দিকেই তাকিয়ে 
ছিল,_-মন্দিরের ছার-সমীপে যায়নি, বারান্দায় ওঠেনি, পায়ের জুতাও খোলে 
নি, হাত জোড়ও করেনি! সঙ্গীর দল মন্দির থেকে নেমে এসে যে যার জুত? 
পরে নিল,সিশড়ির তলায় দাড়িয়ে থাক! তাদের সেই বন্ধুকে কাধে হাত দিয়ে 
ডাকল। কিন্ত দণ্ডায়মান যুৰক যেন চুম্বকারুষ্ট্ের মতো নিনিমেষ নেত্রে এক স্থানেই 
সুস্থিত।...পায়ের জুতা খুলল সে,_ধীর পদে এ মাতৃ প্রতিক্ৃতির সম্মুখপানে না 
এগিয়ে থাকতে পারেনি সে-ও। অশ্রজল দুই গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পরতে শুরু 
করেছে। দাড়িয়ে আছে তে] দীড়িয়েই আছে,--আয়ত তার ছুটি চক্ষু যেন 
কোথায় গিয়ে হারিয়ে গেছে, কোন্‌ অতলে ডুবে গেছে। 

প্ডুবল নয়ন, এলে! না ফিরে** ॥” 

সুদ্নিনের জীবনে প্রকৃত স্থদ্দিন সেই ক্ষণ থেকেই। মায়ের সঠিক 
আলোকচিত্র_-তার অঙ্গের হুবহু প্রতিচ্ছবি একেবারে নিজ গর্ভধারিশীর সজীব 
ছায়াকে, নিখুত ছবিকে, সুদিন এতোদিনে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিল এদিন 
সন্ধ্যাতে । যার জন্ত এতো অন্বেষণ, যাকে না পেয়ে এমন উচাটন, ভার চির 
অবসান ঘটেছিল প্রীত্রীমায়েরই এক অলৌকিক করুণাসম্পাতে । দিনের সুনিল 
ফিরে এসেছিল এই ভাবেই । 


* মাঃ প্রযত্রপরষাসি সৈব বিশ্বে * ১৪৭ 


মন্দির থেকে তাকে ডাকাডাকি করে নামিয়ে আনা হলে, বাক্রুদ্ধ সুদিন তার 
বন্ধুদের কাছে জানতে চেয়েছিল,_-এই মায়ের ফোটে! আমাকে সংগ্রহ করতেই 
হবে, যেমন করেই হোক। ফোটোও পাওয়া গিয়েছিল, বেলুড় মঠেরই সংলগ্ন 
শিল্প বিভালয়ের ‘শো রুম” ($০০ 20010) থেকে । ছল ছল চোখে ওঁ ফোটোর 
দিকে দেখতে দেখতে, গদগদ কঠে সে বলেছিল £ “আমার মায়ের চেহারা--তার 
মুখ, তার চাহনি, তার হাত, তার মাথার চুল--ঠিক এমনই ছিল। আমার 
নিজেরই মায়ের ফোটো যেন।” 
সাহার] এক সন্তানের অশাস্তিতে শান্তিবারি অভিবুষ্ট হল,__ভগ্রপ্রায় অশান্ত 
হায় খণ্ডিত হতে পারল ন! শ্রশ্রীমায়েরই হস্তপাতে। ষে-মৃত্যু এসেছিল স্দিনের 
জীবনে অভিসম্পাত হয়ে,__সেহ্‌ ভয়ঙ্কর মৃত্যুর রূপও যেন পরিবর্তিত হয়ে দয়াশ্বরূপ 
হয়ে নবতর বেশে আবির্ভূত হয়েছিল। শ্রদিন সুদিন হয়েই নবজন্ম লাভ 
করেছিল শ্রীশ্রীমায়েরই অমোধ কপাতে। 
আমরা অবগত আছি এ মাতৃ-আলেখ্যই মাতৃ-সেবক সুদ্বিনের নিত্যপৃজ্যা 
চির আরাধিতা ছিলেন। একদা! অবিশ্বাসী বিদ্রোহপরায়ণ এই তরুণই উত্তরকালে 
ভগবদ্‌-নিবেদিতপ্রাণ সুদিন মহারাজ ( স্বামী ভীমানন্দ )- যিনি অত্যন্ত অপরিণত 
বয়সেই শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্মে বিলীন হয়েছেন,__ধার প্রয়াণ সংবাদ জেনে পূজনীয় 
স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী আমেরিকা! থেকে বর্তমান লেখককে এক পত্রে লিখেছিলেন £ 
“কুড়ি বৎসরের স্মৃতি ভিড় করে আজ একক্ষণে 
হাসিমাথ মুখখানি তব বার বার পড়িতেছে মনে, 
যে আহ্বান উঠেছিল বেঞ্জে একদিন অন্তর-গভীরে 
অনুসরি তাহা ক্লান্তিহীন চলে ব্রত বিশবধ ঘিরে, 
নাহি ছিল ভয় ও সংশয়, নাহি ছিল ছুঃখ শোক মোহ 
রাষমকফ-অন্থরাগে বাঁধা সদা-জাগা পরম উৎসাহ। 


পৃথিবীর অজন বিক্ষেপে নাহি ধার কাপে মনঃপ্রাণ 
মানুষের সেবা তৎপর একলক্ষ্যে যিনি আগুয়ান, 
তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ভক্ত ধন্ত তার জনক-জননী 
সত্যের আলোকদীণ সার্থক জীবন তার গণি। 
ঠাকুরের অতি প্রিয়জন গুরুপ্রাণ হে সন্গ্যালী সুদিন 
স্বৃতি তব মোদের হৃদয়ে চিরদিন রবে অমলিন ।” 


১৪৮ ‘ গ্রকৃতিং পরষাং * 


একটি প্রত্যক্ষ দৃ্টান্ত-_দেবী সারদার সর্বকালীন সর্বজয়া সর্বগাষিনী সর্বব্যাপিনী 
সর্বশুভদা! প্রযূর্ত মাতৃত্বের । সা মাতা তো মাত্র ন্েহসাগরা জননীই নন, তিনি 
যে সর্বজ্ঞা, সর্বপ্রয়োজন-সাধিকা, পরিমাতাঁও বটে। যিনি সংসারের সকল কিছুর 
পরিমাণ বুঝে, যা'র যা’ প্রয়োজন তা’ই বিধান করেন, যার যা? পেটে সয়, তা’ই 
তাকে দিয়ে থাকেন, তিনিই মাতা | যিনি সবারই বাপ জানেন--তিনিই প্রমাণ- 
কারিণী মা। মাতা শের নিছিত ভাব এভোঁখানি, বাহ্‌ভঃ যাকে দেখি আমরা! 
সন্তানবৎসলা দয়ার্ডহদয়। মাধুর্ষময়ী এক জননীমাত্রই । “মা” ধাতু থেকেই ব্যুৎপত্তি 
হয়েছে “মাতা” শব্বের। অতএব ভাৎপর্ধার্থ বুঝা কিছু কঠিন নয়। মা" পরিমাণ 
বা পরিমাপ--জ্ঞান ও দীপ্বির ফ্যোভক। আবার ‘মা’ হচ্ছে নিষেধার্থকও বটে, 
অর্থাং মাতা সম্ভানকে অশুভ প্রেয় থেকে প্রতিনিবৃতত করেন, শাসনও করে থাকেন। 
আমাদের নিত্যকার সংসারের ব্যষ্টি মাতৃমৃতিতে উক্ত মায়ের লক্ষণগুলি সর্বদা 
প্রকট থাকে না, _পরন্ত ্েহ-করুণা-বাৎসল্য এবং দয়ার ভাবরাজিই মাত্র অধিক 
উজ্জল হয়ে দেখা দেয়। কিন্ত, সি মাতৃত্বের মধ্যে, মূর্ত জগন্সাতাতে সর্বলক্ষণ- 
ফ্লোতনাময়ী মাকে উপলব্ধি করা যায় অনায়াসেই ৷ 

সমষ্টি মাতৃশক্কির ঘনীভূতা বিগ্রহ শ্রীসারদা! | তিনি যতোদিন স্থূল দেহধারিণী 
ছিলেন, ততোধিন তার বিশ্বমাতৃত্ের প্রভা ছিল ব্যক্ত কিন্তু সীমিত,_-সাধারণের 
বোধ বা দৃষ্টিসীমার মধ্যে সব সময়েই তা থাকত না । লঙ্জাপটাবৃতা মা কি তখন 
সকলেরই নয়নপথবতিনী হয়েছেন ? কিন্তু যখন থেকে তিনি নিত্যলীলায় অন্তহিভা, 
তখন থেকেই যেন তার মাতৃত্বের আলোকতরঙ্গ, মায়ের দৃষ্ট-কিরণসম্পাত নিবিচারে 
সবারই প্রত্যক্ষগোচর”-দেদীপ্যমান নিরবধি নিরস্তর। মাতা - তিনি সকল 
জীবেরহ মা। দুঃখ ও নখ, মরণ বা জীবন, _ছুই-ই তার দয়ার দান। মৃত্যুর 
মধ্য দিয়েই অমৃতের ভান্বরতা অবলোকন করান তিনি। ন্নেহে করুণায় এবং 
শাসনে দমনে--সেই একই মা। তিরম্কারেও তিনি, পুরস্কারেও সেই তিনি মাত৷ । 
মায়ের দৃষ্টিপাত র্বআ,_-সকল হায়েই তার আলয়। কেন যে কী করেন, কার 
জন্ত কী ব্যবস্থা তার,_-তা'ও তিনি ছাড়া কেউ জানে না। তার নয়নশরশ্শি 
দুখী-হুঃখীকে একই ভাবে স্পর্শ করে। মাতৃতত্ববিদ্‌ মহধি বিবেকানন্দ তাই 
শ্ীপ্রীমাকে উদ্দেশ করে স্তুতি করেছেন £ হে অদ্বে। তোমার পদ্মনেত্রের দৃষ্টি শত্র- 
মিত্র উভয়ের প্রতিই সমভাবে সতত, _নুস্থ অন্তস্থ,_-সুখী দুঃখী উভয়কে তুমি একই 
ভাবে স্পর্শ করে রয়েছে। ওগো মা, মৃত্যুচ্ছায়। ও জীবন দুই-ই তোমার দয়া । 
হে পরষ! দেবি, তোমার শুভদৃটি থেকে আমাকে যেন সরিয়ে রেখোনা । 


‘ মাতঃ প্রধত্বপরমাসি সদৈব বিশ্বে ? ১৪৯ 


“মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তৰ পন্মনেত্রং 

ব্বন্থে-অন্থথে তু অবিতথ তব হস্তপাতঃ। 

ছায়া মৃতেঃ তব দয়! তু অস্বত্চ মাতঃ 

মুঞচন্ত মাং ন পরমে শুভদৃষট়ন্তে ॥* 
(--অন্বা-স্তোত্রম্‌ ৫) 


মা তাই লেহের পাথার যেমন” _সর্বহৃষ্টভয়হ্করীও ঠিক তেমনই । সর্বহখহা 
সারদা, সর্বদোষবিধাতিনীও এই কারণেই । শাস্তিত্বরূপা, মোক্ষদা, জ্ঞানদ। প্রভৃতি 
সারদার যে-কোনও রূপের পশ্চাতে নিয়ত বিচ্ছুরিত এই ‘মা’ রূপের বিভাই 
চিরস্তন স্থপ্রভ আমাদের আচ্ছন্ন দৃষ্টিতেও । আমর] পূর্বেও পুনঃ পুনঃ একথার 
উল্লেখ না করে পারিনি । এখানে বর্তমান পরিচ্ছেদ, শ্রীসারদার সেই “মা”- 
রূপথানিকেই বিশেষ ভাবে স্বতন্ত্র মাত্রায় মননে প্রয়ালী আমরা । আমরা কিছু 
আগেই স্মরণ করেছি, এক মাতৃহার! শৃন্ত হৃদয়কে শ্রীপ্রীমা কেমন অলৌকিক 
অভীন্দিয় উপায়ে ভরে দ্িয়েছেন,_-সম্তানের হৃংস্পন্দনকে স্থুনিয়ঙ্রনে আনীত 
করেছেন, তার মাতৃশোককে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন মাতৃ-সন্িধিলাভের পরম 
চরিতার্থতায়, প্রাঞ্ত-প্রাপ্তির পরাকাষ্ঠা আনন্দে । শ্রীমান হুঙ্গিন মাকে হারিয়ে, 
যাকেই পেয়েছিলেন । অথবা মা একরূপে অন্তর্ধান করে, নিত্য ভাস্বর রূপে তার 
অক্ষিগত হয়েছিলেন । মৃত্যুচ্ছায়া ও অমৃত দুই-ই ভো শ্রীশ্রীম্নায়েরই পদ্মহত্ভের 
দান --মরণের শোক জীবনের শাস্তি উভয়ই মায়ের দয়া । অবিতথ এই 
হস্তপাত- মায়ের কৃপাদৃষ্টি । 

“বৃত্যু বা অমৃত, ছু'য়ে তব কৃপা ঝরে।” 


* সং # 


মা হচ্ছেন পরিমাতা,__জানেন তিনি ঠিক ঠিক পরিমাপ, কোথায় কতটুকু 
ফাক, কেমন করে কী দিয়ে ভরে দিতে হবে সেই ফাককে--অপূর্ণতার অশাস্তিকে, 
রিক্ততার যাতনাকে ৷ পূর্ণরূপা সারদা । তিনি তো সকলের, সকলেই তার 
সষান সস্ভান। অনস্তরপিণী মা। প্রতিজনের কাছে গর্ভধারিণী জননী, _বছরপ- 
ধারিণী, সুল ও পুন্ম উভয় শরীরিলী, দবেশ-দেশাস্তরচারিণী, সর্বকালাধিবাসিনী । 

পঠিত বা শ্রুত নয়--একান্তভাবেই গোচরিত একদিনের এক ঘটনা । উত্তরবঙ্গের 
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কোনও জায়গায় যেতে হবে। অতদূর একটানা রেললাইন তখনও পর্যন্ত 
সম্প্রসারিত হয়নি । নদী পার হতে হবে। গ্তীমারের জন্য অপেক্ষারত। শীতের 
রাত। একটা বিড়ির দোকানের পাশেই একটা জলন্ত উন্ননের ধারে দাড়িয়ে 
একটু আরাম খোজ] হুচ্ছিল। বিড়ির দোকানের এক আশ্চর্য শ্রী মনোহরণ 
করেছিল লেখকের । বাইরে থেকে দেখে সহজেই বুঝে লওয়া গিয়েছিল”_ 
দোকানটি এক মুসলমান যুবকের, যে পরম উৎসাহ ভরে, নিবিষ্ট মনে, মাথা 
দুলিয়ে দুলিয়ে বিড়ি বাধছিল । কারও দিকে তাকাবার তার অবসরই ছিল না'। 
কিন্ত এক অবিশ্বান্ত ও বিরল দৃশ্য অত্যন্ত কৌতুহল জাগাচ্ছিল মনে । বিড়ির 
দোকানে ভাকের উপর-_দৌকানীর পিছনে, পাশে, সম্মুখে সর্বত্রই থরে থরে 
দিয়াশলাই সিগারেট, বিড়ির সম্ভার সাজানো । আর সেই বিচিত্র পরিবেশের 
মাঝে একটা মানানসই জায়গাতে ঝুলানে! রয়েছে দু'টি ছবি-_-একটি কাচ- 
লাগানো ফ্রেমে বীধানো৷ মক্কার কাবা মসজিদের__যার উপরে আরবী ভাষায় কিছু 
লেখাও রয়েছে,__অপর চিত্রটি শ্রীপীমায়ের, _কোন পুরাতন কাগজের বাক্স থেকে 
ছিপ্ড়ে লওয়া এক টুকরা পিজবোর্ডের গায়ে আঠা দিয়ে সাটানো। মায়ের 
ছবিটিকে দেখে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না যে ওটি কোন বই বা পত্রিকা থেকে 
সংগ্রহ করা হয়েছে । মায়ের ছবির দিকে নির্দেশ করে সবিশ্ময়ে সেই মুসলমান 
ছোকরাটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম-_“ভাই, এ-ছবি কার রেখেছ তুমি ?” ঘাড় 
না তুলেই তৎক্ষণাৎ সহজ জবাব শুনেছিলাম তান্ত মুখে £ঃ “আমার আম্মার” । 
মাকে মুসলমানরা আম্মা বলেই ডাকে --কথাটা আরবী “উম্ম” থেকে অপত্রংশ, 
কিম্বা সংস্কৃত ‘অম্বা’ শব্দের স্থবলিত রূপ । যাই হোক, হতবাকৃ করে দিয়েছিল এ 
আশ্চর্য জবাবটি। আমাদের বিস্ময় তাকেও কিছু মনোযোগী না করে পারেনি । 
আমাদের অমন অযাচিত সতৃষ্ণ আলাপ সেই ইসলামধমী অশিক্ষিত যুবকের অন্তরে 
কী ষেন এক আলোড়ন হুষ্টি করেছিল তখন, সেটা! লক্ষ করতে কোনও অসুবিধা 
হয় নি। £পর তার সঙ্গে যে-সব কথা হয়েছিল, তা? থেকে সার নিষ্কাষণ করে 
এখানে উপস্থাপিত হচ্ছে। বিড়িওয়ালা সেই মুগ্লিম তরুণ, এ রাত্রে যা! আমাদের 
দিয়েছিল।--তার মূল্যায়ন করার যোগ্যতা আজও অজিত হয়নি । তরুণের 
বিড়ি বাধার কাজ বন্ধ হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই । ছুই চোখ ভরা জল নিয়ে, 
আবেগের সঙ্গে সে ভার মাতৃ-আবিষার-কাহিনী আমাদের শোনাচ্ছিল। আমরাও 
শ্রন্ধা্িত একাগ্রতা সহ ভার মুখে শুনছিলাম, এক অশ্রুতপূর্ব দেবী-পুরাণ-_ 
চিন্তাকর্ষা মাতৃ-নাহাত্ম্য। 
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যুবকটি মাতৃহারা শৈশবেই । মায়ের অকাল মৃত্যু তাদের সংসারকে একেবারে 
ছন্নছাড়া! করে দেয় শ্থিতিহীন হয়ে পড়ে সব কিছুই । বাপকে সে দেখেনি বা 
মনে নেই তিনি কবরপ্রাধ আগেই। ছেলেটি বড়__ভার ঘাড়েই ছোট ছোট 
ভাই-বোনদের যাবতীয় ভার। দিশাহারা সে। মরহুম আম্মার জন্য ভু'ফোটা 
চোখের জল ফেলবে, যেন সে-ফুরসভটুকুও আল্লাহ তাকে দেন নি। আব্বা কিছুই 
রেখে যাননি,_-দিনমজুরী করে যা পেতেন ভা দিয়েই দ্ানাপানির সংস্থান 
করতেন। আম্মা বিড়ি বাধতেন ঘরে বসে, আর আব্ব| তা বিড়ির দোকানে 
দিয়ে আসতেন । এসবই তার শোনা কথা। তার আব্বার মতো সে-ও 
ছোটবেলায় আম্মার বাঁধা বিড়ি দোকানে দোকানে বেচতে ষেত। কখনও কখনও 
পুরাতন কাগজ-বইপজ্র কিনে আনত গৃহম্থ-বাড়ি থেকে,_তা* দিয়ে তার আম্মা! 
ঠোঙা তৈরী করে দিতেন, তা’ বেচেও কিছু রোজগার হ'্ত। মাকে হারিয়ে 
এখন তার রুজি-রোজগারও ভীষণ ঘা খেয়েছে । এমনিভাবেই কষ্টে-হুষ্টে দিন 
চলে তার । মনে পড়ে আম্মার কথা। বুক ফেটে কান্না আসে। আম্মার 
মুখখানা থেকে থেকে চোখে ভেসে ওঠে। অশেষ শৃন্ততার মাঝেও যেন ক্ষণেকের 
জন্য মনটা! কেমন করে ওঠে, আম্মার গলার আওয়াজও যেন শুনতে পায়! বড় 
দেখতে ইচ্ছা করে আম্মাকে । কিন্তু একখান! ছবিও যদি তার পাওয়া যেত, 
তাহলে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে পারত । রাত্রে চোখের জলে ৰালিশ ভেজে । 
মনকে প্রবোধ দেঁয়__-তসবির গুনাহ. ইসলামে ছবি রাখা পাপ। অস্তরটা শুধুই 
খা খা করে ছেলেটির । এমনিভাবেই কয়েকটি বছর কেটে যায়। 

ঠোঁঙা বানাবার জন্ত পুরান কাগজ ঘণাটাঘশটি করছিল একদিন,-_সহগা 
একটা কি পত্রিকা হাতে এল। পত্রিকার পাতা উলটাতে গিয়ে হঠাৎ ছেলেটির 
চোখ এক জায়গায় গিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল । ইনশা আল্লাহ আল্লাহর কী 
মরজি ! মা-হারা ছেলে তার মায়ের ছবি পেয়ে গেল অত্যন্ত দৈব যোগাযোগে । 
ও পত্রিকাতেই মুদ্রিত ছিল শ্রীশ্রীমায়ের একখানি নিখুত চিত্র। সন্তানের তপ্ত 
বক্ষ সেদিন থেকেই জুড়াল। ছেলে তার মাকেই যেন ফিরে পেয়েছে সেই থেকে । 
জীবনের গতিও মোড় ফিরতে স্তর করে তখন থেকে। ছোটখাটো একটি 
দৌকানও করেছে সে নিজেই। তার আদরের আম্মা! এখন চোখের সম্মুখেই বসে 
আছেন, সে আন্তরিক বিশ্বাস করে । এ তসবিরের মধ্যে থেকেই তিনি তার 
সন্তানের প্রতি দোয়] দিয়ে যাচ্ছেন, _আশীর্বাহ বর্ষণ করছেন অহনিশ। এ তরুণ 
আুসলমান এই ভাবেই বার বার খোদ! তায়ালার কুদরতকে-_-আল্লাহর জালৌকিক 
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করুণাকে মুখের ভাষায়, চোখের চাহনিতে, _সর্বাঙ্গের অনুভূতি দিয়ে যেন প্রকাশ 
করছিল। আর মাঝে মাঝেই তার মরহুম আম্মার তসবিরের দিকে-_সবার মা 
সারদ্বার চিত্রপটখানির পানে অশ্রুভরা নয়ন মেলে দেখছিল। কিন্ত সে তখনও 
পর্যন্ত জানেনা--জানতে আদৌ আগ্রহীও নয়, এ ছবিখানি কার | সে জানে 
তার নিজের মা__-আপন আম্মাই এ ছবিতে বিরাজ করছেন, তার ডাগর 
ছাওয়ালকে দেখাশোন] করার জন্য ! 

মুঙ্লিম সেই মাতৃমান যুবকের মুখে মৃঞ্ধ আবেশে সেই রাত্রিতে ভাগবত-কাহিনী 
শুনছিলাম-__অপূর্ব অকথিত অপ্রকাশিত দেবী-ভাগবত। ইতিমধ্যে হ্বীমার আসার 
সঙ্কেত পেয়ে, অমন মাতৃমহিমা শ্রবণ-স্থথ থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল বাধ্য হয়েই। 
অমন ভন্ময়-ন্থখের মধ্যেও একটি দুঃখ থেকে গেছে, আজও য! শর্মপীড়ার কারণ £ 
যুবকটির নাম জিজ্ঞাসা করা হয়নি! অবিদ্দিতনাম সেই মূললমান ভাইটির 
উদ্দেশেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, আমার্দের কাছে মাতৃ-গরিম। প্রকাশক এক অনির্বচনীয় 
শক্তিধর যন্ত্র হবার জন্য,-মায়ের দুর্বেদ ককণাধারা ধারণের উপযুক্ত পাত্রত! 
লাভের নিবন্ধন। 


¥ সু # 


অনুরূপ আরও একটি স্থযমামগ্ডিত স্বৃতিচিত্র এখানে তুলে ধরতে ইচ্ছা হয় ৪ 
সেই ম্বরণালেধ্যথানিও সম্ভতান-ক্রেশহর1 অখিল মাতৃশক্তির একটি জিষ্কোজ্জল 
উদ্দাহরণ। নিত্যলীলাধারা মা-সর্বজীবের লালনকারিণী সারদ1, সমস্ত হি 
জুড়েই বিচরণ করছেন, যেন প্রাণম্বরূপা বাতাস । খথেদের দেবীস্থৃক্তে আছেঃ 
পরব্রদ্ষময়ী আভাজননী মহৰি অস্ত.ণ-কন্তা-রূপিণী মস্ত্রদু্ী বাক বলছেন-_আমিই 
ভুৰনের স্বভূত-জননী,-_হাষ্ট করেই বায়ুর মতো শ্বচ্ছন্দে সকলের অন্তরে বাহিরে 
বিচরণ করে বেড়াই । “অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমানা তৃবনানি বিশ্বা**।” 
( - খক্‌, ১০৪১০৷১২৫৷৮ ) 

গয়ানাথ মণ্ডল-_একটি মাতৃহীন শিশু, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে তখন। 
থাকে কোচবিহার জিলার মেকলিগঞ্ন্থ শ্রীরামরুষ্ণ আশ্রম পরিচালিত ছাত্রাবাসে । 
একবার আশ্রমের অতিথি হয়ে দিন কয়েকের জন্ত সেখানে বাস করতে হয়েছিল 
বর্তমান গ্রন্থকারকে ৷ ছোট্ট শিশুটির মুখ-চোথ ছিল উজ্জল-_- বুদ্ধির ছাপ নুস্পষ্ট। 
কিন্ত সর্বদাই চোখ ছুটি কেমন ভিজা! ভিজা দেখাত । কথায় কথায় জেনেছিলাম 
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-সে সারারাত কাদে, মায়ের জন্ত কাদে । শিশু গয়ানাথকে রেখে তার গর্ত- 
ধারিণী গত হয়েছেন সম্প্রতি । মায়ের অভাবকে সে কোনও মতেই ভুলতে পারছে 
না। দরিগ্র পিতার সাধ্য ছিল না, শিশুসম্তানের মনের শৃন্ততাকে সর্বতোভাবে 
ভরে দ্বেবার মতো । ছেলেটির পড়াশোনাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ, কিছুই 
করার ছিল না কারও পক্ষেই । 

শ্রীমান গয়ানাথ লেখককে পেয়েছিল, তার এক সমব্যধী বন্ধু হিসাবে । ছাত্রা- 
বাসে থাকে, স্কুলে যায় সময় পেলেই ছুটে আসে বন্ধুর কাছে, মায়ের কথা শুনতে 
ও শোনাতে। বন্ধুকৃত্য করা হয়েছিল এক আশ্চর্য কৌশলে ৷ বলা হয়ে৷ছল-_ 
“ভাই গয়ানাথ, তোমার মায়ের একখানি ছবি আমি পেয়েছিলাম কোন জায়গা 
থেকে । তোমাকে সেই ছবিটি আমি দেখাতে পারি । কিন্তু ভয় আমার এই £ 
তুমি কি চিনতে পারবে তোমার মাকে এঁ ছবিতে?” গয়ানাথ আকাশের চাদ 
হাতে পেয়েছিল যেন। আহলাদে আত্মহারা হয়ে এ ছবির জন্য ব্যাকুল হয়ে 
উঠেছিল । আমিও তার ব্যাকুলতা পনীক্ষার জন্য, তক্ষুণি তক্ষুণি তাকে কিছুই 
দেখাই নি। কিন্তু গয়ানাথ এত ঘন ঘন আনাগোনা আপাধাওয়] শুরু করল যে, 
দিনে রাত্রে ঘরে ও বাইরে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল । অগত্যা একদিন 
ভোরে তাকে ডেকে শ্রীশ্রীমায়ের একথানি ছোট ফোটো তার চোখের সম্মুখে তুলে 
ধরেছিলাম, _ফোটোখানিকে সে আমার হাত থেকে প্রায় ছো মেরে কেড়ে নিয়ে 
নিজের হাতে করে দেখতে থাকল,-_বিশ্ফারিত ছৃ*টি চোখ ভরে ! অনেকক্ষণ ধরে 
দেখতে দেখতে, তার দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে নেমেছে ততক্ষণে | অবশেষে 
আমায় ধরে বসল--এঁ ফোটোখানি সে আমাকে ফেরৎ দ্বেবে না । তার মায়েরই 
ছবি ওথানি ! আমিও তাতে সায় দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম, __দ্বস্তি, শাস্তি ও 
আনন্দও বোধ করেছিলাম কতোখানি ত!’ ভাষায় প্রকাশ্ত নয়। শিশু গয়ানাথের 
চোখের জল মুছাতে পেরে, তাকে তার মায়ের স্থনিশ্চিত সন্ধান বাতলানোর 
কতার্থতায় আমার স্বস্তি ও শান্তি হয়েছিল ভূয়ি। আর জগচ্ছননী সারদার 
জোকাভীত ম্বাতৃত্ব-বিভূতিকে আরও একবার আপন অবলোকিত সত্য বলে জেনে” 
আনন্দে ৰাক্যহার। তখন আমি । 

মা-হার! শিশু গয়ানাথ সেদিন থেকেই তার নিজ গর্ভধারিণীকে আবার নিকটেই 
পেয়েছিল। তার জীবনে নেমে আসতে শ্ৃচনা করে নবীন উদ্ভম, উৎসাহ, 
প্রাণাবেগ এবং মানুষ হবার উদ্ভোগ। সে প্রতিদিনই এ মাতৃ-প্রতিকুতিকে আপন- 
ভাবে পুজা করে আসছে, _সে-সংবাদও নানা সুত্রে অবগত আমরা । গয়ানাথ 


১৫৪ ‘ প্ৰকৃতিং পরষাং , 


তার হারানো মাকে ফিরে পেয়ে, নবজন্ম প্রাপ্ত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, _মগুল- 
কুলে প্রথম জন্মের পরে, শ্রীমান গয়ানাথ কোন্‌ অলক্ষিত পদ্মনেত্রের কিরণসম্পাতে 
এখন ব্রক্ষকূলে জাত হয়ে ছিজত্ব লাভে কৃতরুতার্থ | হয়তো বা সে নিজেও জানে 
না এতো কথা । তার জীবনে এখন স্থিরতা এসেছে, জীবন-কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত! 
তার মা, না, সে-মা কেবল গয়ানাথেরই জনয়িত্রী নন্‌, তিনি সকলের মা, বিশ্ব- 
ভূবনের প্রসবিত্রী মা- শ্রীশ্রীমা । শ্রতিজননীর স্বীকারোক্তি স্মরণীয় এখানে £ 
“অহমেব বিশ্বাভূবনা অনু-বিতিষ্ঠে (-_খাকৃবেদোক্ত দেধীসুক্ত, ৭)। আরও 
স্পষ্ট করেই তে! তিনি জানিয়ে রেখেছেন £ আমিই ব্রিতৃুবন-জননী, সর্বভূতের 
প্রসবিতা, হুঙ্নান্তে আমিই সঞ্চরমান বাতাসের মতো সবার অন্তরে ও বাহিরে 
অবলীলায় পরিক্রমণ করে থাকি । “অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভম্নাণা ভূবনানি 
বিশ্বা-”*॥* এবারে আমরা তারই হ্ব-মুখের কথা শুনেছি সহজ সরল প্রাণের 
ভাষায় £ 

«আমি মা, তোমর! সন্তান ।...আমি সবার মা। ইতর জীবজন্তরও মা ।--- 
আমি আছি তোমাদের সাথে সাথে সর্বাবস্থায়_-তোমার্দের পিছনে, তোমাদের 
সামনে, তোমাদের চারিদিকে । আমি আছি তোমাদের অস্তরে-- তোমাদের 
প্রাণে মিশে 1**তোমাদের প্রকৃত পরিচয় আমি, আর তোমাদের প্রতিষ্ঠা আমাতে। 
***মনে রেখ যে তোমাদের একজন মা আছেন ৷” 

বেশ কত বছর কেটে গেছে! পরম্পুর শুনেছি, শ্রীমান গয়ানাথ এখন ৰড় 
হয়েছে-তার জীবন-গঙ্গায় বহুতর জোয়ার-ভাটা খেলে গেছে, অনেক বারি 
প্রবাহিত হয়েছে ইতিমধ্যে । আশ্রমের শিশু-ছাত্রাবাসের অস্তেবাসী সে আর 
এখন নয়,_দ্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে গয়ানাথ তার গ্রামের বাড়িতে বাস করছে । 
সংসারের সমগ্র বোঝা এখন যুবক গয়ানাথকেই বইতে হচ্ছে_কিন্ত সে-বোঝা 
তাকে হ্ৃতসর্বন্থ করে দিতে পারেনি এখনও অবধি । কেননা দিনান্তে সে সমস্ত 
বোঝার ভারকে শ্রীত্রীমায়ের পদে সমর্পণের কৌশলটি জেনে গিয়েছে, শিখে ফেলেছে 
শরণাগতির সাধন। গয়ানাথের স্মৃতি তাই অশেষ প্রেরণাপ্র্দ আমাদের কাছে, 
বিশেষ করে শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাহুতূ মাতৃ-ন্বর্ূপের অনুচিস্তনে সহায়তা করে বলে। 
কোন্‌ লেখনীতে এই সর্বসস্তান-অভাব-তাবকারিণী মাকে বর্ণনা কর] যাবে, _বন্ততঃ 
চিন্তনীয় আমাদের সেটাই । জ্ঞানী কবি পরমতক্তিতাজন স্বামী প্রেমেশানন্দজীর 
প্রদত্ত মাতৃপদে অঞ্জলিকেই--তারই অনুকরণে পুননিবেদন করছি অসমর্থ আমরাও । 
প্রেষেশ মহারাজ লিখেছিলেন £ 
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«দেহ ধরি বার বার এসেছি ধরায়, 
প্রথম নয়ন মেলি, 
হেরিয়াছি মা, তোমারই মুখ । 
আমার প্রথম ভাষা ‘মা’ ডাকা তোষায়, 
মা সেজে, মা, দিলে মোরে 
অভয়-আশ্রয তব বুক ।” 


মহাকাশ সীমাহীন অনন্ত । আবার তাকেই খুব কাছে পাওয়া যায়, ঘটে-ঘাটে, 
প্রাস্তরে-প্রাচীরে, সিন্ধুতে-বিন্দুতে, পাটে-পটে, -কোথায় নয়? অরূপ তখন কপে 
আবদ্ধ হয়ে বায়, _অনামেরও নাম-বন্ধন শ্বীকাব করতে হয়। মহাকাশকে আমরা 
নশ্বর ইহলোৌকিক করে পাই তখনই । প্রাক্কৃতিক নিয়মেই রূপের সীমা, নামের 
বন্ধন ঘুচে গেলেই যে আকাশ সেই আকাশ, মিলেমিশে এক মহাকাশ ৷ একই 
মহামাতা আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক এক "মা" হয়ে ধরা দেন। “মা? 
শরীরের বিলয়ে, শরীরখানি অদৃশ্য হলেও, তাঁর মহামাতৃত্ব চির অক্ষয় হয়েই বিষ্যমান 
শাকে নিত্যকাল। 
যেমন আকাশ, তেমনি আকাশ-সধশরী বাতাস। অপ্রতিবোধ্য গতি তার, 
অলক্ষ্য প্রকৃতি । কিন্তু সেই বাতাসকেও আমর! অনুভবে প্রাপ্ত হই, জগতের প্রতি 
পদার্থে যখন সে অনুপ্রবিষ্ট । কঠশ্রুতি তাই জানিয়ে দিয়েছেন £ 
“বাধুরধখৈকো ভূবনং প্রবৃষ্টো 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভুব । 
একস্তথ! সর্বভূৃতান্তরাত্মা 
রূপং রূপং প্রতিরূপো বাহিণ্চ ॥* 
( -কঠোপনিষৎ, ২৷২৷১০ ) 


সর্বভূতের অন্তরাত্মা এক হয়েও নানা রূপের অনুরূপ হয়েই ব্যক্ত থাকেন-- 
"আবার প্রতি রূপ থেকে শ্বতস্ত্র অবিকুৃতভাবেই তিনি নিয়ত বিদ্যমান । 

সর্বজীবের অন্তর্যামিনী মহামাতৃশক্তিও এক অবিকারিণী,_যদিও তিনি 
বর্বভূতেরই ‘যা’ সাজে অগণ্য নামে রূপে তীর আপন স্থা্টর সংরক্ষণ ও লালনে 
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নিরতা। “বাত ইব প্রবামি আরভমানা ভূবনানি বিশ্বা*-_বাতাসের মতোই 
সকলের মধ্যে বিচরণকারিণী মা । এক এক নামে তার পরিচিতি, এক এক রূপেও 
দৃশ্তমানা তিনি। অমুকের মা কিংৰ| অমুকের গর্ভধারিণী --তমুক বালা, কি তমুক 
সন্দরী,_যে নাম, ৰে পরিচয়ই তিনি বহুন করুন, তিনি সেই একই অখিল মাত! 
_-“সবার মা+ বড় মিষ্টি মা! শ্রীশ্রীসারদ। জগতের যাবৎ স্ত্রীমৃতি তো জগন্মাতারই 
এক এক মৃতি ঃ “স্তিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎস্থ ।” ( -শ্রীশ্রীচণ্ডী,_১১।৬) 

এক এক পাধিব মা --সেই সমষটি-মায়েরই বিভিন্ন রূপ । পাথিৰ মাতৃ প্ৰতিমা 
ভেঙ্গে গেলেও. সেই মহামায়ী সমষ্টি মাতৃত্বেই বিলীনা থাকেন। সন্তানের আতি ও 
আকুতি অনুযায়ী তাকে প্রয়োজনে ঠিকই পাওয়া! যায়__আবার সুকৃতি থাকলে 
সমটি-মাতৃত্ব হুয়ংই স্বরূপে সন্তানের অনুভূতিতে এসে ধরা দিয়ে থাকেন । শ্রীশ্রীমা 
সারদা সাকার সমষ্টি-মাতৃত্ব,__ত! তিনি শরীরিণী অবস্থাতেও যেমন সত্য. আবার 
তার শরীরের অপ্রকটাবস্থাতে, অশরীরিণী অরূপেও তেমনই সমান অঙ্ুভবনীয় । 
কেবলমাত্র সন্ন্যাসী হৃদিনকষ্, সেই অজ্ঞাত অখ্যাত মুল্লিম তরুণ, শিশু গয়ানাথ 
প্রমুখরাই আমাদের চাক্ষুষ উদ্ধাহরণ নয়,_এমন অজশ্র দৃষ্টান্ত আমাদের গোচরে 
রয়েছে, যাতে শ্রীশ্রীমায়ের বিশ্বাবগাহী মাতৃত্বের ভোতন!| অত্যন্ত সহজভাবে 
ব্যক্ত । 
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শ্রীশ্রীসারদ্া দেবীর মাতৃত্ব-বিভাব পরিবিস্তৃত তৃমগ্ডলের সর্বত্র_সর্বজীবে। 
কোনও দেশে ৰ! কালে কদাপি তা গণ্ডিবন্ধ ছিল না, এখনও নেই, কোনও জাতি- 
ধর্ম-বণের মধ্যেও তা সীমাবদ্ধ নয়। শ্রীশ্রীমা যখন স্থুল দেহে প্রকট ছিলেন তখনও 
তাঁর এই মাতৃভাব এমন স্বতঃস্ষ,র্ত ও স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়ত যে, 
নিকটৰতাঁ জনের কাছে সেটাও অত্যন্ত বিস্ময়কর ও নিদারুণ শিক্ষাপ্রদ মহৎ ঘটনা 
বলে উদ্ভাসিত হত,_-তার! চমকিত হতেন, নির্বাক হয়ে যেতেন। গ্বামী 
তারবেশ্বরানন্দ জানিয়েছেন__-একবার কোনও বিশিষ্ট স্বদ্রেশভক্ত কর্মীকে লক্ষ করে 
মা বলেছিলেন £ “ভাথ, তোমর] ভাইয়ে ভাইয়ে যে য! ইচ্ছে কর, কিন্তু তারাও 
তো আমার ছেলে বটে।” উল্লেখ বাহুল্য, ‘ভাইয়ে ভাইয়ে’ কথায় মা ইঙ্গিত 
করছেন তার ইংরেজ সম্ভান ও ভারতীয় সম্ভানদের । আমরা বিশ্বদ্রাতৃত্বের নহান 
আদর্শ ও তত্বের কথা কতো! শত মহাপুরুষদের যৃখে শুনে আসছি, নিজেরাও রঙে 
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খাকি। কিন্ত আমর! কি একক্ষণের জন্তও চিন্তায় আনয়ন করতে পারি যে, আমর! 
একই মায়ের সম্ভান? এবং এই সর্ববিবাদ-সমন্বয়কারী শুভ ভাবনার মূল উৎসটি 
কোথায়? শ্বয়ং বিশ্বজননী নিজেই থেদবোক্তি করেছেন, “তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে 
যে যা ইচ্ছে কর’! অন্ততঃ যদি আমাদের এটুকুও মনে থাকত যে, জামাদের 
বিবাদ-বিরোধ যেন প্রকৃত ভাই-এর সঙ্গে ভাই-এর মনাস্তর বা মতান্তর পর্যায় পর্যন্তই 
থাকুক, _শক্রর সঙ্গে শত্রর হিংস্র বিছেষে যেন ন! গড়িয়ে যায় হিংসার ও 
প্রতিহিংসার পাশব লড়াই না হয়ে ওঠে || শ্রীশ্রীষায়ের মুখের অতি ছোট্ট একটি 
'অভিব্যক্তি-_কিন্তু কী তীক্ষ শাণিত ম্রেহ-শর, যা অতি বড় বলদর্পাঁর হৃদয়কেও বিদ্ধ 
করে, তার সহিংস তেজ ও অহঙ্কারকে চূর্ণ করতে সক্ষম! কিন্ত হায়, আমরা 
কি মায়ের সে-কথা ম্মরণ রাখি? বিশ্ব-সংসারের ইতিহাসে এই সর্বাবগাহী 
মাতৃত্ব সত্যই অনবদ্য । এমন মাতৃমৃতি সৃষ্টির মাঝে নিরুপম] | 

“মা জগদদ্বে ! জগতের কল্যাণ কর ।*-_-এই ছিল শ্রীশ্রীষায়ের কে উচ্চারিত 
নিত্যকার প্রার্থনা । প্রতিদিন ভিজা বসনে দাড়িয়ে, যুক্তকরে, অস্ফুট স্বরে এই 
মিনতিই নিবেদন করতেন,_কে জানে কার উদ্দেশে? জগতের মায়ের প্রার্থনা 
জগৎ-অস্বা বিশ্বেশ্বরীর কাছে 1! নিরন্তর জগত্ষয় তার সন্তানদের জন্থ কল্যাণ- 
ভাবনা সমীপবর্তীদের কাছে দেবী সারদার জগন্াতৃত্বের গৃঢ স্বরূপটিকেই প্রকট 
করত। এবং সে-আত্মপ্রকাশও ছিল অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর। কোনও প্রকার 
লৌকিকতার সামান্যতম বিধি-বিধানও অনুপস্থিত থাকত সেখানে । মায়ের বিশেষ 
অন্রক্ত সেবক সন্তান ডাক্তার কাঞ্জিলাল। তাঁর সহধ্মিনীও ছিলেন মায়ের 
'আশ্রিভা কন্তা। কলকাতায় একদিন বিকেলে মা তখন একা বসে, হাতে 
জপমালা ৷ মাকে জপনিরতা৷ দেখেও ডাক্তার কাঞ্চিলালের স্ত্রী এসে চরণে ভূমিষ্ঠ 
হন। মা সগ্গেহে তার মুখের পানে তাকাতেই, কাঞ্জিলাল-গৃহিণী করজোড়ে 
প্রার্থনা জানালেন, “মা, আশীর্বাদ করুন, আপনার ছেলের যেন উপায় হয় ।” শুনেই 
মা তৎক্ষণাৎ ভ্ৎ“সনার হরে বলেছিলেন £ “বৌমা, এমন আশির্বাদ করব আমি? 
--সকলের অসুখ হোক্‌, কষ্ট পাক? আমি তো তা করব না মা। সকলে ভাল 
থাকুক, জগতের মঙ্গল হোক্‌ মা 1” (ভরষ্টব্য £ শশীশ্রীসারদা দেবী”__অক্ষ়চৈতন্ত, 
পৃষ্ঠা ১১৭) 

এখানে লক্ষণীয়, অতি নেহের পাত্রের জন্তও তিনি পক্ষপাত বা বৈষম্যহ্থুচক 
কোনও প্রকার আশীর্বচন উচ্চারণ পর্যন্ত করলেন না! তিনি যে জগতের সা, 
ন্ঠার দৃষ্টিতে সকল সম্ভানই সমান। একজনকে অন্তগ্রহ করতে, অন্তকে নিগ্রহ 
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প্রদর্শন তিনি করতেই পারেন না»_করেনও নি কখনও । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ডাক্তার 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাণ্জিলাল শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ কুপা-কৃতার্থ সম্ভান ছিলেন। বাহুতঃ 
তার মুখে এরূপ কঠোর বাক্য শুনে, কারও মনে হতে পারে যে ম! তার ছেলেটির প্রতি 
কুপা-বিমুখ ছিলেন বোধ হয়। কিন্ত সেটাও যে কতো বড় ভ্রান্ত ধারণা, তা ভাষায় 
বিচার্য নয়। একটিমাত্র ঘটনার স্থ্তিই এখানে যথেষ্ট__ডাক্তার কাঞ্জিলাল কিরূপ 
আধার ছিলেন এবং প্রীপ্রীমায়ের আশীর্বাদ তার প্রতি কী পরিমাণ ছিল তা উপলব্ধির 
পক্ষে । আরও অবধারণ করা যাবে, যিনি শ্বতঃই আশিস্ব্ষা তিনি কোনও প্রকার 
উমেদারি, সুপারিশ অথবা আবে্দন-আজির অপেক্ষা করেন না । তিনি তার হ্ব- 
স্বভাবগুণেই যার যেমন পাত্র, তাকে তেমনই দিয়ে থাকেন। যদি কাউকে না- 
দেন, তো সেটাও তারই মঙ্গলের জন্ত । পাত্র যর্দি দূষিত থাকে, ভাতে দুধ ঢাললে 
দুধই কেটে যায়! ছিদ্রযুক্ত পাত্রে কিছু দেওয়া! হলে, তাও বিনষ্ট হয়ে যায় 
অন্থানে পড়ে হারিয়ে যায়। কিন্তু পাত্রের উপযুক্ততা অনুযায়ী মা দেবার জন্তই 
সর্ধা ব্যস্ত থাকেন,__দিিয়েই চলেন ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ যথা প্রয়োজন । 

১৩১৪ সাল। ডাক্তার কাঞ্জিলাল মাতৃসকাশে জয়রামবাটাতে তখন। তিনি 
যখনই জয়রাষবাটাতে যেতেন, তখনই তিনি বহু ওষুধপত্র সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। 
ঘুরে ঘুরে অসুস্থ গ্রামবাসীদের ঘরে যেতেন,-_মায়েরই শ্বগণ এসব গ্রামের মানুষজন, 
এই বুদ্ধিতে তিনি পীড়িতদের সেবা করতেন-__ওষুধ-পথ্যাদিও দিতেন । বহু 
অসুস্থ স্ত্ী-পুরুষ অনেক দূরপথ পায়ে হেটে মায়ের বাড়িতে আসত-_ডাক্তার 
দেখাতে । ডাক্তার কাঞ্জিলালের নাম তখন গ্রামের লোকের মুখে মুখে ফিরত। 
শ্রীশ্রীমা তখন নিজ সন্তানের এ-হেন সেবাপরায়ণতা দেখে এতোই প্রসন্ন! 
হয়েছিলেন যে, কাঞ্জিলাল সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, “আমার গুণী ছেলে এসেছে, 
-_লোক আসবে না?” 

কিছুদিন এইভাবে মায়ের তথা মায়ের আশ্রিত পল্লীবাসী নর-নারীর সেবাছি 
কার্যান্তে ডাক্তার কাঞ্িলাল যখন কলকাতার উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, শ্রীশ্রী 
তখন স্বয়ং তাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ও যাত্রাপথে আশিস্‌ সিঞ্চন করেছিলেন 
গ্রাম ছাড়িয়ে বাইরে বছ দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে পথ হেঁটে। উল্লেখ বাহুল্য, এই 
কাপ্ধিলাল শ্রীশ্রীমায়ের একান্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত চিকিৎসকরূপেও বৃত হয়েছিলেন 
এবং সেই সুবাদে, মায়ের সেবার দুর্লভ সুযোগলাভে ধন্ত হয়েছিলেন বহুতরভাবে। 

মায়ের এমন পরম দেহের ‘গুণী’ ছেলের জন্তও তার স্ত্রীর উমেদারিকে ম) 
স্বীকার করেন নি, ডাক্তার ছেলের ভাল উপায়ের জন্ত, মা তার অসংখ্য অন্ত 
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ছেলে-মেয়েদের পীড়ার ব্যবস্থায় সায় দ্বেন নি মোটেই। তিনি তো শুধু 
কাঞ্জিলালেরই মা নন,--তিনি যে জগতের মা,- সারা বিশ্বে অগণন তার সন্তান । 
এই কারণেই তে প্রকৃত অর্থে তিনি মাতা - পরিমাতা -- পরিমাণ-প্রণেত্রী। 

আমরা একটু আগেই স্মরণ করেছি,_ইংরেজরাও যে মায়েরই ছেলে--তারাও 
মায়ের সমান স্নেহ-কৃপার ভাগী তা’ তার এক উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝেছি । না, মাত্র 
একদিনের উক্তি থেকেই নয়, আরও এমন অনেকবারই এমন কথা মা ব্যক্ত 
করেছেন, যাতে আমাদের ধারণা খুবই সত্য বলে দুযূল হয়েছে যে, মায়ের 
দৃষ্টিতে আদৌ কোন ভেদ ছিল না জগতের সকল জীবের, সব সন্তানের প্রতি। 
মাতৃ-দৃ্টিতে যথার্থই সমভাব-_সায্ের গ্োতনা স্বপ্রকট ছিল চিরদিন । 
শ্রশ্রীমায়ের ঘনিষ্ট পার্খচর সেবক পূজনীয় রামময় মহারাজ-_স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর 
মুখে আমরা শুনেছি যে, একবার কয়েকজন মায়ের বিপ্লবী-দপ্তান ইংরেজদের 
অত্যাচারের অবিচারের নানা রকম ছুঃসহ বর্ণনা মায়ের কাছে এসে দিয়ে 
যাচ্ছিলেন । মাও সেই সব মর্মস্ত্‌ বৃতান্ত শুনতে শুনতে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন, 
তার নয়ন অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল। স্থযোগ বুঝে এবং পরে অধৈর্য হয়ে তার! 
সমবেত কণ্ঠে মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন £ “মা তুমি একটিবার মুখ ফুটে 
বলো, ‘ইংরেজ উচ্ছন্নে যাক্‌*।” ৰিপ্লবকমী এসব সন্তানদের নিদারুণ অন্তর্যাতনাকে 
বিশ্বমাতা নিজ হৃদয়ে অনুভব করলেও কিন্তু মৃধ ফুটে তারই অপর সম্ভানদের উদ্দেশে 
অভিসম্পাতবাক্য উচ্চারিত হয়নি। পরস্ত গভীর আবেগভরা কণে বলেছিলেন £ 
“আমি মা হয়ে ওদেরকে উচ্ছন্নে যেতে কি করে বলবে! ? ইংরেজ কি আমার 
সম্তান নয়? আষি বলি, সকলেরই কল্যাণ হোক ।* 

এই-ই হুল সত্যিকার মাতার অন্তরের কথা-_মাতৃপ্রাণের ব্যঞ্জনা স্পন্দিত 
মাতৃবক্ষের অনুরণন। এখানে মনে আসে, সমতুল্য আর একটি স্থতিকথা । স্বামী 
ঈশানানন্দ--বরদ্বা মহারাজ মায়ের একনিষ্ঠ সেবক। একবার দুর্গাপূজা উপলক্ষে 
তাঁর উপর জয়রামবাটাতে সকলকে দেবার অন্ত কাপড় কেনার ভার ছিল। তখন 
হ্বদেশী আন্দোলন চলছে সারা দেশব্যাপী । তরুণ বরদাও তদ্রানীস্তনকালের 
হাওয়াতে স্বাজাত্যবোধে যথেষ্ট উহুদ্ধ ছিলেন, _শ্বাদেশিকতার প্রেরণায় তিনি 
কাপড়গুলি সবই দেশ৷ তাঁতের কিনে আনেন। বিলাতী-বর্জন তখনকার দিনে 
শ্বদ্েশপ্রেমের একট! যূল নীতি হয়ে দাড়িয়েছিল। যাই হোক, মিহি বিলাতি বা 
মিলের কাপড় ন! দেখে, মায়ের বাড়ির অনেকেই একটা চাপা গুঞ্জন শুরু করে 
দিয়েছিল,_মোটা দেশী কাপড় কারও পছন্দ হয়নি। বরদার শ্বদেশ-প্রীতি তাতে 
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“আহত হয়। উত্তেজিত হয়ে তিনি এঁ গুঞ্রনের প্রত্তিবাদ করেছিলেন। বলেছিলেন, 
«ওসব বিলিতি। কেন আনব সে-সৰ ? ও আবার কি কিনব ?” ভ্ীপ্রীমায়ের 
কানে এ-কথা চলে যায়। তিনি হাসতে হাসতে উত্তেজিত সন্তান বরদাকে 
"জানিয়ে দিয়েছিলেন £ “বাবা, ওরাও (বিলাতের লোকরাও ) তো আমার ছেলে। 
আমার সকলকে নিয়ে ঘর করতে হয়। আমার কি আর একরোথা হলে চলে? 
এর! যেমন যেমন বলছে, তাই সব এনে দাও ।» 

বর্তমান প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ও লক্ষণীয় সংযোজন আমাদের উপহার 
দিয়েছেন স্বামী ঈশানানন্দজী তাঁর 'মাতৃপানিধ্যেগ্রন্থে । সেখানে তিনি 
লিখেছেন) 

“পরে দেখিতাম কাহারও জন্ত কোন বিলিতি দ্রব্য আনিতে হইলে আমাকে 
না বলিয়া মা অপরকে দিয়া আনাইতেন। কাহারও ভাবে আঘাত দেওয়া 
তাহার হ্বভাবশবরুদ্ধ ছিল।” 

শ্ীপ্রীমায়ের এই পরমত-সহিষুণতা ও সামগ্রন্ত-সাধনপ্রিয়তা তার বিশ্বমাতৃত্বকেই 
সুচিত করে। তিনি যে সত্যিকারের মা, পাতানো মা নন্-দূর ও নিকট 
সবারই মা,-পরস্পর ৰিবদমান হলেও সকলেই তো তার সন্তান। তিনি ত্যাগ 
করবেন কাকে? কেউ কোলে, কেউ পিঠে,-_কেউবা খেলায় মত্ত, কেউ ৰ! কলহে 
রত, কিন্তু মায়ের দৃষ্টির বাইরে কেউই নয়। 


মা-তিনি সারা বিশ্বের মা। তার কাছে তবর্দেশ-বিদেশ কোনও ভেদ ছিল 
না- বিশ্বসংসারময় মায়ের সম্তান-সম্ততি। শ্রীহূর্গাপুরী দেবীর কথা থেকে জানা 
যায়, কোনও দেশপ্রেমিক ভক্তের প্রসঙ্গ উথাপিত হলে, শ্ীপ্রীমা বলেছিলেন £ “কে 
হ্ট্রেশী, আর কে বিদেশি তা’ আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে সমান, সবাই 
আমার ছেলে। মা বলে কাছে এসে দাড়ালে সব্বাইকে আমি আশীর্বাদ করি" 

একটা কথা এখানে স্পষ্ট যে, শ্রশ্রীনা সারদা তট্রানীস্তন ভারতের স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে প্রেরণাদাত্রী হয়েও কিন্তু ইংরেজ বা অন্ত কোনও জাতির প্রতি কদ্বাপি 
বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তিনি মনে-প্রাগে ভারতের পরাধীনভা-শৃঙ্ধল মোচন 
চাইলেও,-ইংরেজ অপশাসনের অবসান কামনা করলেও, ইংরেজ-জাতি সম্পর্কে 
কখনোই কোনও রকম মমত্বহীনতা তাতে ছিল না। মা সদ! সর্বদাই - ইংরেজদের 
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ভারত মাতা 
শিল্পী £ অসিত হালদার 


শ্রীমতী অতসী বড়ুয়ার সংগ্রহ থেকে 
প্রীগৌতম হালদারের সৌজন্ে। 
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প্রতিও সমান দ্েহশীলা ছিলেন, নিজ সন্তান বলেই জানতেন ও ব্যক্ত করতেন। 
অথচ, ইংরেজদের অপকীতিকে বা খলতাকে,-_কিংবা তাদের প্রজাপীড়নকে বা 
স্ৈরোচারকে মা তার বজ্রহস্তে প্রতিবোধ করেছেন--এমনকি ইংরেজ-শাসনের 
অবসানও কামনা করতেন মনে-প্রাণে। এখানে তার জননী-যৃতি ছিল যেন 
প্রকৃতই যুগপৎ পালিনী ও লয়কারিণী কালীরপা__একাধারে বরাতয়া ও 
অনিমুণ্ডকরা। একরপে তিনি নিরস্তর স্েহম্থধা বিতরণে পাগলিনীপ্রায় ঃ "শুভ্র 
শশী যেন হাসিরাশি, যত ত্বর্গবাসী বিতরিছে ধরাধামে ॥* আবার অন্তরূপে সম্ভান 
শাসনরতা কঠোরা উন্মা £ “পৃথ্বীচ্ছেদি উঠিছে অনল, মহাচল চূর্ণ হয়ে যায় 
বেগে ॥” কবি মহষি বিবেকানন্দ মাকে এই ছিযৃতিতেই উপলদ্ধি করেছিলেন--ভাই 
তার মাতৃরূপ-চিত্রণের ভাষাও ছিল এই রকমই । 

করুণা ও কোপ-__মায়েরই ছুই বিভাব১। এই ঘ্িরূপিণী জননীতত্বের প্োোতনাই 
মহাকাল-কুত স্তবে আমর] পাই। সেখানে মাকে স্তুতি করা হচ্ছে এই বলেঃ হে 
জননী, তুমি সংসারকে প্রমব কর, পালন কর, আবার প্রয়োজনে ( প্রনয়কালে ) 
নিজের সঙিকে নিজেই সংহার করে থাক। 

“প্রস্থতে সংসারং জননী ভবতী পালয়তি চ 
সমস্তং ক্ষিত্যা্ি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।* 

বর্তমান গ্রন্থের “মায়! ভগবতী ভূবি'-_এই অনুধ্যান-পর্বে উত্থাপিত প্রসঙ্গের 
বিশদ আলোচনা হয়েছে । ('প্রকৃতিং পরমাং»-_ প্রথম ভাগ, পৃষ্ঠা ১৩-২৩ দষটব্য।) 
ধরায় প্রকটিতা রক্ত মাংসের মাতৃ-যৃতিতেও তার অতিলোকিক দেবী-স্বভাব সর্বদাই 
বিলুপ্ত থাকে না»__বরং প্রকাশ হয়েই পড়ে ছোট-বড় অনেক উপলক্ষেই। এখানেও 
তার ব্যতিক্রম ঘটেনি--এটাই লক্ষণীয় । 

স্ীগ্্ীমায়ের কথা” প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত স্বতিচিত্রগুলি থেকে 
আমাদের কাছে আজ এ-কথা দিবালোক অপেক্ষাও সুস্পষ্ট যে, মা কেবলমাত্র 
ইংরেজ সরকারের কেন, তার অশেষ ক্বপাধন্ত আশ্রিত ব্যক্তিরও অন্তায় ও চুর্নীতি- 


১ অবনান্দ্রশশব্য প্রখ্যাত শিল্পী আসত কুমার হালদার ৯৯০৬ থ'ণ্টাব্দে 'ভারতমাতা'নর 
যে চিগ্রহ্প আঁজ্কত করেছেন, সেটি আমাদের কাছে গভীর অর্থবহ ও ভাবদ্যোতক এবং 
আলোচ্যমান প্রসঙ্গে (বিশেষ তুগনীয়। সবাগ্রে চিত মুখমল্ডলে মা-সারদারই আশ্চর্য সমরূপতা, 
সেই মাথায় ঘোমটা, সদৃশ মুখের আদল এবং সেই আলুলারিত ঘনক়ফ কেপদাম দ-ছ্টিকে 
আকর্ষণ করে। চতুভূ্জা মাতৃম্যর্তর বাম করঘয়ে অন্ন ও যস্য, দক্ষিণ দৃই করে শ্রিণল ও বংগ 
করুণা ও কোপ এই বিভাবের ব্যঞ্জনা, “যুগপৎ পালন ও লয়ের সুচক । 

প্র (২য় )-*১১ 


১৬২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


পরায়ণতাকে তীব্রভাবে শাসন করেছেন। আমরা মায়ের শ্রীমুখোচ্চারিত “ওয়াও 
তো আমার সন্তান" ইত্যাদি যেমন বহু প্রসঙ্গে শুনেছি, তেমনই আমরা অবগত 
আছি মায়েরই গভীর দীর্ঘনিঃশখাল সহ সবরুণ থেদোক্তি ঃ “হে ঠাকুর, আর 
কতদিন তুমি এই সরকারের 'অনাচার সইবে ?* স্বদেশী বিপ্রবের অভিযোগে 
অন্তরাবন্ধ মায়ের আশ্রিত সন্তান শ্রীন্বরেন করের আত্মহত্যার সংবাদ শুনেই এ 
মন্তব্য ্বতঃ উৎসারিত হয়েছিল মায়ের মুখে । পুলিশী বর্বরতা ও নির্যাতন অসহ 
হওয়াতেই সুরেন করের এঁ আত্মহত্যা ৷ স্বামী সারদেশানন্দ তার 'রিপ্রীমায়ের 
স্বতিকথা+-তে লিখেছেন (পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬ ) 

“সেই সময়ে দেশের অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক | বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অমানুষিক 
অত্যাচার লোকের অন্তরে ভীষণ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়াছে, চারিদিকে পুলিশের 
কড়া নজর । রামকুষ্ণ মঠ-মিশনের সাধুগণও সন্দেহভাজন বলিয়া বিবেচিত ; 
কোয়ালপাড়া, জয়রামবাটীতে পুলিশ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছে। এই অঞ্চল ম্যালেরিয়া- 
কবলিত, ছুরধিগম্য, অশিক্ষিত গরীব লোকের বাসভূমি, সেজন্ত সুস্থ সবল যুবক 
দেশপ্রেমিকগণকে তথায় অস্তরীণ রাখিয়া সায়েন্তা করার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন। 
এই অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক থানাতেই এরূপ অন্তরীণ যুবক দেখা যাইত। তাহাদের 
মধ্যে মায়ের নেহা শীর্বান্ধের পাত্রগণও ছিলেন । মায়ের মন তাহাদের জন্য উৎকঠিত 
খাকিত। কেহ কেহ সুবিধামত পত্র লিখিতেন-_সেই সকল পত্রে পুলিশের ছাপ 
মার! থাকায় দেখিয়া দেখিয়া মা চিনিয়াছিলেন। এইরূপ পত্র পাইলেই মা হাতে 
করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতেন সেই পুলিশের ছাপের দিকে । 
কখনে। কখনো ছু'-একটি বাক্যে তাহার হৃদয়বেদন। ফুটিয়াও বাহির হইয়া পড়িত।* 

ইংরেজ-রাজের অত্যাচার ও দমন-পীড়ন যখন তুঙ্গে--দেঁশের তরুণ-তরুণীদের 
প্রতি একটা সাধারণ আক্রোশাত্মক নীতিই যখন ইংরেজ শাসনতস্্ের প্রায় অঙ্গীভূত, 
তথন কিন্ত মায়ের ম্েহমধুর কঠেও তীক্ষ সত্য ব্যক্ত হয়েছে অতীব অবিশ্বান্ত 
ঘুঢভাবেই। মাকে একটি ছোট্ট কিন্ত জটিল প্রশ্ন কর] হয়েছিল একবার-_«মা, 
আজকাল সরকার যে ছেলেদের ধরে ধরে আটক করে রাখছে, এর পরিণাম কি 
হবে?” মায়ের তাৎক্ষণিক উত্তর ছিল £ “...বড় অন্তায়। এর একটা প্রতিকার 
শীত্রই হবে । আর বেশি দিন নয়, ভাল হবে ।” 

মাতৃচরণাশ্রয়ী কিন্তু সর্বদাই নির্ভয,_কি ভারতীয় ৰা কি বিদবেশীয়, মায়ের 
নিরপেক্ষ সম্তানন্দু্টি সকলেরই প্রতি সমান,--এ কথা বহুবিষ্বিত সত্য ও তত্ব । 
তথাপি বহুৰিদ্িত কথারও পুনরুক্তির প্রয়োজন আছে,_-মননের নালাটিকে সুগ্রথিত 


‘ স্নাতঃ প্রযত্রপরমাশি সদৈব বিশ্বে? ১৬৩ 


কয়তে। হয়তো বা কোনও রকম রাজনৈতিক কারণেই, জনৈক দ্রেশভক্ত যুবক 
সম্পর্কে, মায়ের কাছে কিছু অনুসন্ধান করতে গেলে, স্পষ্ট উত্তর শোনা যেত £ 

“কে ব্বদেশ, আর কে বিদেশী, তা আমি কি জানি! সবাই আমার কাছে 
সমান, সবাই আমার ছেলে । মা বলে কেউ কাছে এসে দাড়ালে সব্বাইকে আমি 
আশীর্বাদ করি।” সর্বসূত জননীর অগ্তরের গৃঢ ভাষা এইবপই স্বাভাবিক । অথচ 
দেশসেবার নামে, কিংবা রাজনৈতিক সন্ত্রাশবাবীদেব সহিংস বা হুননাত্মক 
কার্যকলাপ কোনও কালেই জগন্মাভার কাছে প্রশ্রয় তো পায়ই নি,-তথাকখিত 
সেই বিপ্রবী দেশসেবী মায়ের আশ্রয়ও লাভ করেনি । দুষ্টান্তের অভাব নেই। 
প্রসিদ্ধ মাতৃ-চরিতকার হরক্ষচাবী অক্ষয়চৈত্তন্তজীর সুত্রে জানা গেছে £ “নিষ্ঠার 
সঙ্গে দেশের কাজ বরলে, আন্দোলন করলে, মা! কখনও বিরূপ ভাব দেখাননি-- 
বরং তাব! এভেই মা দীক্ষা দিয়েছেন । বিস্ত ভার! দেশসেবাব নামে চুরি-ডাকাতি 
করবে মা তা আযপ্রভ. ( aচPI০ve ) করেন নি ।” একটি উদাহরণ £ 

লীশ্রীমায়ের আশ্রিত সম্ভান যদুনাথ মজুমদার একবার চট্রগ্রামের জ্ঞানেন্দ্ৰ বনু 
এবং একটি সত্তেরো!-আঠারে। বছরের ছেলে শীতল মিত্রকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় 
মাতৃ-চরণসমীপে উপনীত হয়ে, ওঁদেব ছুজনকেই দীক্ষাপ্রদ্দানের জন্য মিনতি জানান 
মায়ের কাছে । মা উত্তবে বলে দিলেন-_-নীচে যেয়ে বসতে । মার কিন্ত কারও 
সঙ্গেই পূর্ব পরিচয় ছিল না,_-এবাবেও তাকে কিছুই জানানো হয়নি দু'জন 
আগন্তক দীক্ষার্থী সম্পর্কে। কিছু সময় পরে, জ্ঞানেন্দ্র বসকে মা দীক্ষার জন্ত 
প্রস্তুত হয়ে আসতে অনুমতি প্রধান কবেন, কিন্তু অপর জন অর্থাৎ শীতল সম্বন্ধে মা 
শুধু নীরব আমীর্বাদই প্রেরণ করেছিলেন। হতাশ শীতলচন্দর তখন বাস্তবিকই 
শীতলতাপ্রাপ্ত। বড় করুণ ছল ছল চোথ নিয়ে সে তথাপি অনিষ্ট প্রতীক্ষায় 
বসেই থেকেছিল সেখানে । দীর্ঘসময় পরে স্বামী অরূপানদ্দজী নীচে এসে, তার 
ঘনিষ্ঠ বন্ধু যদুবাবুকে ওখানে ঘোরাফের1 করতে দেখে বলেনঃ “যদু, মা বললেন, 
আজকাল এমন অনেক ছেলে এসে দীক্ষা নিয়ে যায় যাদের গভর্নমেন্ট, পরে ধরে 
নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে, আর তাদের মা-বাপ ছুঃখ জানিয়ে পত্র দেয়।* 
যছবাবু একথা শুনেই চমকে উঠেছিলেন,--তিনি জানতেন যে, শীতল তেমন 
পুরুতরভাবে প্রত্যক্ষ সংযোগ না রাখলেও, সে ধার অতি প্রিয় অন্গাষী, ভার 
সেই শিক্ষক মশায় ত্রিবেণীবাবু কিন্ত তখন সরকারের কঠোর নজরবন্দী--অন্তয়ীণ। 
তিনি এ-সম্পর্কে অত্যন্ত চিস্তান্বিত হলেন এবং অরূপানন্দজীকে কথা দেন যে, শীতল 
সম্পর্কে তিনি আরও তাল করে খোঁজখবর নেষেন--এবং তার পরেই তাকে তা 


১৬৪ « প্রকৃতিং পরমাং + 


জানিয়ে যাবেন। অরপানন্দ স্বামীর কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসে যদুবাবু শীতল 
সম্বন্ধে সবিশেষ তথ্যাদি সংগ্রহ করেছিলেন, এবং শীতলকেও অঙ্গীকার করিয়ে 
নিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, সে আর কদাপি এ সব গুপ্ত সমিতি বা সহিংস 
আন্দোলনের সঙ্গে কোনও সংশ্রব রাখবে না। যছুবাবু ফিরে গিয়ে স্বামী 
অরূপানন্দকে সবই ব্যক্ত করেন। বিশ্বস্ত যছ্বাবুর মুখ থেকে খু’টিয়ে খু'টিয়ে জিজ্ঞাস! 
করে জেনে নিয়ে অরূপানন্দজী উপরে চলে যান মায়ের সকাশে। অল্প কিছু সময় 
বাদে নেমে এসে বন্ধু যদুনাথকে চুপিচুপি জ্ঞাপন করেন--“তুই যদি দায়িত্ব নিতে 
পারিস্‌ শীতলের ব্যাপারে, তাহলে ছেলেটা মায়ের কাছে আশ্রয় পাবে ।” যছুবাবু 
এই কথা শুনে যেন আকাশের চাদকে নাগালের মধ্যেই পেয়ে গেলেন। ছুটে যান 
শীতলের কাছে-__তাকে বহুবিধ জেরা-সাবুদদ করে সন্ত হয়ে পুনরায় মায়ের বাড়িতে 
এসে পূজনীয় অরূপানন্দ মহারাজকে করজোড়ে নিবেদন করেন--"আমি শীতলের 
ভবিষ্যৎ আচরণের জন্য জামিন রইলাম ।” উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, মাতৃকরুণার ধারাও 
বিগলিত হুতে অধিক সময় লাগেনি,_-শীতলও শ্রীশ্রীমায়ের স্থশীতল চরণতলে 
আশ্রয়লাভে ধন্য হয়েছিল। মা তাকে দীক্ষা! দিয়েছিলেন । 

মায়ের দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী- প্রজ্ঞার আলো! অনস্তভেদী । তাই তাতে সাধারণ 
সঙুম্তমাতার মধ্যে অভিব্যক্ত লেহ-দ্ষমা! আর বাংসল্যই মাত্র পরিলক্ষিত হয়নি, 
পীপ্রীমায়ের করুণাবর্ষণ ও কটাক্ষপাত ছিল সর্শশ্রেয়ন্করী--অনেক ক্ষেত্রেই তা 
সম্ভানের প্রিয় প্রেযপ্রদ না হলেও । দেখা গেছে, মা সত্যকার দেশাত্ববোধকে 
যেমন উৎসাহ ও প্রেরণ! দ্িয়েছেন,__তেমনি 'স্বদ্রেশী ডাকাতি" উগ্র বিপ্লব কিংবা 
হিংসাত্মক “মুক্তি-সংগ্রাম'-মূলক শ্বঘেশীয়ানাকেও অত্যন্ত কঠোর ভং সন! করেছেন। 
মা হয়তোবা দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলেন,_এই তথাকথিত স্বদেশী সহিংস 
বিগ্রবান্দোলন স্বদ্বেশপ্রেমকে কোথায় কোন্‌ পরিণতিতে নিয়ে চলেছে ! জাতীয়তা- 
বোধ জাগরণের-_যথার্থ দেশাত্মকতা উপলব্ধির ক্ষেত্রে মা সারদাদেবী তদানীন্তন 
কালে কতো উজ্জল প্রেরণালোকদ্বাত্রী ছিলেন, ত! ধারণায় আনতে সাহায্য 
করবে, যদি আমর] তৎকালীন ( ১৩১৩ বঙ্গাবের ১* চৈত্র সংখ্যা ) "স্বরাজ" 
প্জিকায় প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা প্রীবরঘবান্ধব উপাধ্যায়-লিখিত 
একটি নিবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করি এখানে । এঁতিহাসিক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 
তখন সারা দেশে আলোড়ন তুলেছে--সমগ্র জাতি তখন অস্থির উদ্দেল। যেই 
কালে বরহ্ববান্ধব উপাধ্যায় চঞ্চল অশান্ত দেশবাসীর উদ্দেশে উদাত আহ্বান জানিয়ে 


লিখেছিলেন £ 


‘ মাঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে * ১৬৫ 


“যদি তোমার ভাগ্য স্বপ্রসন্ন হইয়া থাকে তো একদিন সেই রামকৃষ্-পুজিত 
লক্্মীর চরণপ্রান্তে গিয়া বসিও আর তাঁহার প্রসাদ-কৌমুদীতে বিধৌত হুইয়া 
রামকুষ্- শশিহ্বধা পান করিও--তোমার সকল পিপাস' মিটিয়া যাইবে 1” 

উল্লিখিত কিংবা এতারশ আহ্বান তখনকার দেশব্রতী তরুণদের কানে প্রবেশ 
করে অন্তরের কত দূর গহনে গিয়ে আলোড়ন জাগিয়েছিল, তার উদ্দাহরণন্থর়ূপ 
একটিমাত্র আত্মচরিত বিবৃতি থেকে কিছু কথা এখানে পুনরায় আহরণ করছি। 
শ্বতি-বিবরণীটি এক বিশিষ্ট জনের-_ প্রীসত্যেন্্রনাথ মজুমদারের । ‘উদ্বোধন’, বৈশাখ 
১৩৬১-সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন £ 

“স্পষ্ট মনে আছে, ১৯০৭ সালে পুজোর পর একদিন সন্ধ্যায় বাগবাঁজারে গিয়ে 
শ্রীপ্ীমার চরণ দর্শন করি। ঠাকুরঘরে একখানি আসনে মা পা ছড়িয়ে 
বসেছিলেন, মাথায় অবগুঠন ; মুখের আদলট1 একটু দেখা গেল। পর পর প্রণাম 
করে আমর] বেরিয়ে এলাম । তখন আমার বয়স তের বৎসর । 


“তখন মার কথার বড় বেশী প্রচার ছিল না! স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে 
দেশপ্রেমের দীপ জলে উঠেছে । সেই সেদিনের তরুণ সমাজ বঙ্কিম ও বিবেকানন্দকে 
নৃতন করে দেখলো ! বন্দেমাতরম্‌? ‘সন্ধ্যা’ ‘যুগান্তর'-এ দেশনায়কর'! বিবেকানন্দের 
বাণী প্রচার করতে লাগলেন । এই সময় “সন্ধ্যা"য় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব একটি প্রবন্ধে 
লীরামকৃষ্ণের সহধমিণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লিখলেন, ‘হে পাঠক, যদি শোকতাপদ্ধ 
জীবনে শাস্তি পাইতে চাও, তাহা হইলে 'একদ্বিন অপরাহ্ছে গিয়! সেই করুণাময়ীর 
পদ্দপ্রাস্তে উপবেশন করিও!’ --এই প্রবন্ধ পড়ে আমার ভগিনীপতি স্থরেজ্নাথ 
ভৌমিক আমাকে নিয়ে একদিন মায়ের বাড়িতে গেলেন। সে কথা গোড়াতেই 
বলেছি। পুলিশ রিপোর্টে স্থুল থেকে আমার নাম কাটা গিয়েছিল আগেই । -- 

দেশী আন্দোলনের উজ্জল বন্যায় বাঙলার ভদ্রশ্রেণীর চিন্তার ও চরিত্রের 
অনেক মালিন্ত ধুয়ে গেল- পারিবারিক জীবনের মানুষ সামাজিক কর্মক্ষেত্রে মুক্তি 
পেল। বলা বাহুল্য নানা উপলক্ষে এর প্রভাব আমার উপরেও পড়েছিল ।-"*এষন 
সময় একদিন দ্বাজিলিং-এ ম্বামিজীর শিস্ত পুলিন মিত্রের সঙ্গে দেখা । তখন 
সেনাটরিয়ামে আচার্য ব্রজেন্ত্র শীলও থাকতেন। একদিন তিনি বললেন, 
“তোর লেখাপড়া কিছুই হল না ।.*"বড় হলে ভদ্র শিক্ষিত সমাজে মিশধি কি করে? 
তোর বাবা অত বড় পণ্ডিত ছিলেন, আর তুই কি হচ্ছিস, বল, তো 1'”"এক কাজ 
কর্‌, একজন বিখ্যাত লোকের সব রচনা পড়ে ফ্যাল_-তারপর পথের সন্ধান: 


১৬৬ ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং * 


পাবি ॥’.-:সে-কথা শুনে পুলিনবাবু বললেন, “তা ভাল । তৰে বিবেকানন্দের 
বই পড় ।’...তিনি গ্বামিজীর পত্রাবলী ও জ্ঞানযোগ দিলেন। এ যেন তৃষিত শু 
মাটির উপর নৰ বরযার বারিধার!। ভূমিতলে নিশ্চেষ্ট বীজে প্রাণগঞ্চার হল ও 
অঙ্কুরিত বিকশিত হয়ে উঠলো জীবন ।"** 

“_. এমন সময় কলকাতায় এসে দেখি, বড় দাদ! বদলেছেন আশ্চর্য রকমে | *** 
একদিন সন্ধ্যায় নিয়ে গেলেন বাগবাজারে, দোতলার ঘরে মা বসেছিলেন। প্রণাম 
করতেই বড়দা' বললেন,__এটি আমার ছোট ভাই।” মা মুখাবরণ সরিয়ে আমার 
মুখের দ্বিকে চাইলেন। স্সেহ ও করুণা-্হাস্তে অন্ুরঞজিভ সেই অপরূপ মুখের দিকে 
চেয়ে পলকে মনে পড়ল, নিজের মায়ের কথা । মনে আছে, উদ্ধত ছবিনীত আমি, 
মার সামনে দাড়াতাম খণ-পরিশোধে অক্ষম খাঙকের মতো । এ মার মুখের দিকে 
চেয়ে ঠিক তেমনি ভাবে আমার সমগ্র সত্তা সঙ্কুচিত হয়ে গেল, ভয়ে নয়, ভক্তিতে 
নয়, এক অনির্দেষ্ট লঙ্জায়। প্রথম প্রথম একটু বাধ! অনুভব করতাম, পরে প্রশ্রয় 
পেয়ে সঙ্কোচ কেটে গেল ৷... 

«.** দেখেছি "শ্রশ্রীমার অভয় আশীর্বাদের মন্দাকিনী-ধার1 । এর একটি ছুনিবার 
আকর্ষণ ছিল, চরিত্রবান হাদয়বান স্বদ্বেশপ্রেমিক যুবকরা যে সান্নিধ্যে গিয়ে জীবনের 
গভীর সার্থকতা অনুভব করতে! |” 

উৎকলি'ত কথাগুলির মধ্যে স্বতঃঝঙ্কৃত একটিই সর £ শরীশিমা সত্যি সত্যিই 
সকলের “নিজের মা,-যিনি শ্বূপে ও স্বভাবে ছিলেন, “অভয় আশীর্বাদের 
মন্দাকিনী-ধারা”। সে-মন্দাকিনীর দুর্বার আকর্ষণ তৎকালীন ভারতের 'স্বদেশপ্রেমিক" 
প্রায় সকল তরুণই অন্তরে উপলব্ধি করে তাদের স্ব-স্ব জীবনের “গভীর সার্থকতা; ও 
ভিন্নতর লক্ষ্যকে খু'জে পেতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে এখানে বিশেষ 
লক্ষণীয় আরও একটি অপ্রত্যাখ্যের এঁতিহাসিক তথ্য আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ 
করেঃ এ কালের সমাজ-চিত্তে বিবেকানন্দ-ভড়িংশক্তি কেমনভাবে ক্রিয়ান্বিত 
হয়েছিল,_-ক্রমবধিধুঃ যার তেজে প্রায় গোট! তরুণ ভারতই সমিদ্ধ সন্দীপ্ড তখন !! 
তেজস্কর সেই সমিন্ধনকে সৌলক্ষণ্য ও কল্যাণরপ প্রদান করেছিল সেই শ্ীহ্রীমায়েরই 
“অভয় আশীর্বাদের ষন্দাকিনী-ধারা? । 


'জানা যায়, আলিপুরের বোষার মামলায় জড়িত শ্রীজরবিন্দ ঘোষ যখন তার 


« মাতঃ গ্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশে ১৬৭ 


"অনগামীদের সহ বন্দী হয়েছিলেন--রাষ্ট্রদ্রোহিত! ও সম্্াসবাদ ছড়ানোতে নেতৃত্ব- 
প্রদানের অভিযোগে ( *৯*৮ ্রীষ্টাকের ২ মে ),-তখন তার সহধমিণী শ্রীমতী 
সবণালিনী ঘোষ শোকে ও ব্রাসে একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছিলেন, এমনকি সিদ্ধান্ত 
করে ফেলেছিলেন, এই রকম পতিহীন] অবস্থায় বেঁচে থাকা অপেক্ষা মরণই ভাল। 
কেননা তিনি সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁর অভিযুক্ত গ্বামীর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত। 
অরবিন্দের ঘনিষ্ঠ সতীর্থ প্রীর্দেবব্রত বস্থ্‌--উত্তরকালে যিনি রূপান্তরিত শ্রীরামকৃষ্ণ- 
ভাবস্াাত মনীষী সন্যাসী শ্বামী প্রজ্ঞানন্দে--তারই সুযোগ্য ভগিনী, শীশ্রীমায়ের 
চরণাশ্রিতা স্বধীর! দেবী, পতি শোক-বিধুর1 মৃণালিনীকে সঙ্গে করে বাগবাজারে 
মায়েরই চরণপ্রাস্তে নিয়ে গিয়েছিলেন । অজ্বধীরা দিদি মাকে আতি নিবেদন 
করেছিলেন, ব্যথাচণ্ডলা মৃণালিনীর জন্ত। সমস্ত ঘটনা মা অতিশয় সহালুসৃতির 
সঙ্গে শুনেছিলেন "বং পরিশেষে মৃণালিনীকে অশেষ কপাসিক্ত মিটি কথায় আশ্বাস 
প্রান করেছিলেন । বলেছিলেন £ “চঞ্চল হয়ো না মা, চাঞ্চল্যে কিছুই লাভ 
নেই। তোমার স্বামী শ্রীভগবানের পূর্ণ আশ্রিত, ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি অতি 
সত্বর নিষ্পাপ প্রমাণে মুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন।” অরবিন্দ-পত্বী মৃণালিনীকে মা 
মানসিক শাপ্তির জন্য ‘সব সময় ঠাকুরের ৰই’ পড়তে বলে দিয়েছিলেন । তদ্দন্থসরণে 
স্বণালিনীও প্রতিদিন মধ্যাহ্ন কথামত পাঠ করতেন । (দ্রষ্টব্য £ '্ীঅরবিন্দের 
সহধমিণী মৃণালিনী দেবীর শ্মতিকথা,--শৈলেন্দ্র নাথ বঙ্গ ) 

অরবিন্দ হুয়ং কারামুক্ত হয়ে সন্ত্রীক বাগবাজারে গিয়ে শ্রীশীমায়ের চরণবন্দন! 
করে এসেছিলেন, সে-কথাও আজ আর অজ্ঞাত নেই। অরবিন্দের শবহা?, প্রসিদ্ধ 
বিপ্লবী শ্রীরামচন্দ্র মজুমদার ছিলেন ইতিমধ্যেই প্ীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কপাশ্রিত 
সম্ভান। মজুমদার মহাশয় ‘উদ্বোধন’ ৪৭ বর্ষ, ৮ সংখ্যায় অরবিনের শ্রীশ্রীমাকে 
দর্শন প্রসঙ্গে একখানি জীবন্ত চিত্র পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন £ 

“অরবিন্ববাবু একাকী নহেন, সন্্রীক শ্রীশ্রীমাতাঠাকরানীকে প্রণাম বরিতে 
উদ্বোধনে আসিয়াছিলেন। এই ঘটনা তাহার চন্দননগর যাইবার কিছু পূর্বে 
ঘটিয়াছিল।--*আমার বিশ্বাস এই দেবী দর্শনের ফলে তাহার যাত্রাপথ ও সাধনপথ 
বিদ্নমুক্ত হইয়াছিল । 

*.**আমি আসিয়া পূজনীয় স্বামী সারঘানন্দজীকে জানাইলাম, “অরবিনাধাবু 
শ্রীশ্রীমাতা-ঠাক্ুরানীকে প্রণাম করিতে আসিতে চান।, তিনি বলিলেন, “লইয়া 
"আইস’। কৃমার অতীন্দ্রুঞ্ণ দেব বাহাছুরের ঘোড়ার গাড়ি লইয়া আমি কৃষ্কুমার 
বাবুর বাড়ি গেলাম । এই সময় অরবিন্দবাবুর শ্রী ওখানে থাকিতেন। অরবিন্দ 


১৬৮ ‘ গ্রকৃতিং পরমাং * 


বাবু প্রস্তত ছিলেন। অন্পক্ষণের মধ্যেই তিনি ও তাহার স্ত্রী গাড়িতে আসিয়া 
বসিলেন।***অল্লক্ষণের মধ্যেই আমরা উদ্বোধন আপিসে আসিয়া পৌছিলাম। 
অরবিন্দবাবু সস্ত্রীক উপরে গেলেন। সেদিন গৌরীমাও উপস্থিত ছিলেন। উভয়ে 
শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিলেন, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং 
উপদেশ দিলেন। অরবিন্দবাবু চৌকাঠের বাহিরে আসিলে গৌরাম। তাহার চিবুক 
ধরিয়া স্বামিজীর কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন, ‘যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত 
দুঃখ জানিও নিশ্চয়/হদিবান্‌ নিঃস্বার্থ প্রেমিক এ-জগতে নাহি তব ম্বান ॥* অরবিন্দ 
বাবু কম্পিত পর্দে কতকটা ভাবস্থ হুইয়া নীচে আসিয়] শরৎ মহারাজের সঙ্গে 
আলাপ করিতে লাগিলেন ।**শুনিয়াছিলাম, অরবিন্দবাবুকে দ্রেখিয়া শ্রীশ্রীমা 
বলিয়াছিলেন, “এইটুকু মানুষ, এ'কেই গবর্ণষেণ্টের এত ভয়!” আরও শুনিয়া 
ছিলাম যে, মা তাহাকে বলিয়াছিলেন, ‘আমার বীর ছেলে । আমর যখন 
গাড়িতে উঠি তখন কৃষ্ণবাবু ( বেদাস্তচিস্তামণি )১ উদ্বোধনে আঙিয়াছিলেন।” 

অরবিন্দ-সহধমিণী মৃণালিনী দেবী ছিলেন, শীশ্রীমায়ের বিশেষ মেহের পাত্রী = 
তার প্রশংসায় মা মুখর ছিলেন। মায়ের উক্তি ঃ *অরবিন্দের স্ত্রী মৃণালিণী বেশ 
মেয়েটি - খুব সরল ।” শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মৃণার্সিণীর দীক্ষালাভের সংবাদ অরবিন্দ 
পেয়েছিলেন পণ্ডিচেরিতে._-পরে মন্তব্য করেছিলেন £ "I was glad to 1110৬ 
that she had found so great a spiritual refluge.”— আমার আনন্দ 
হয়েছে জেনে যে, সে এতো মহৎ এক আধ্যাত্মিক আশ্রয় পেয়েছে । 

এখানে মনে পড়ছে, মাণিকতল1 বোমার মামলার অন্ততম আসামা ষোড়শ 
বর্ষায় বালক খুলনার বিজয়কুমার নাগও একদিন রামচন্দ্র মজুমদারের অনুপ্রেরণায় 
বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে এসেছিল । শ্রশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে উপনীত হয়েই 
দেখে-_তিনি মাথায় ঘোমট! টেনে দ্বপ্তায়মান। তেজন্বান ৰীরভক্ত বিজয়কুমার 
অমনি নির্ভয় কে বলে উঠেছিল £ “আমি তোমাকে দেখতে এলুম, তুমি যে মুখ 
ঢেকে রইলে।* মা তৎক্ষণাৎ মাথার ঘোমটাকে সরিয়ে দিয়ে, স্মিত-দ্রিঞ্ধ দৃষ্টিপাত 
সহ ভার চিবুক ধরে আদর করেছিলেন। মাতৃকরম্পর্শে বিজয়কুমারের ধমনীতে 


৬ অরাবন্দ-সম্পাদিত ‘Bande Mataram’ (বন্দে মাতরম:) পাকার সহকারা 
সম্পাদক কৃষ্ণ ঘোষ, বেদান্তাচজ্তামণি “Sri Aurobindo—An Episode of his life” 
শিরোনামে একট, নিবন্ধ প্রকাশ করোছলেন Hindustan Standard’ আনন্দবাজার সংস্থার 
তৎকালীন ইংরেজী দৈনিকে (5000৩ 5, 1945)। তাতেও অরাবন্দের মাত:-সকাশে গিয়ে দর্পন” 
লাভের বিবরণী প্রকাশ করেছেন। 


‘ মাতঃ প্রধত্বপরমাসি সদৈধ বিশ্বে? ১৬৯ 


শোণিতপ্রবাহ অন্ত খাতে ৰইতে শুরু করেছিল সেদিন থেকেই”_তার জীবনধারার 

তেজঃশক্তিকেও অন্তর্মূ্খ গতি প্রদান করেছিল মায়েরই একক্ষণের করুণা-নয়ন- 

সম্পাতে । ( দষ্টব্য-_অক্ষয়চৈতন্ত-প্রণীত 'শ্রীপ্রসারদাদেবী? | ) 

আমর! এ-কথাটিই ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হচ্ছিলাম যে, মায়ের স্সেহ ছিল 

অরুপণ, উদ্ধার, সর্বাবগাহী এবং সর্বেব পক্ষপাতহীন,_সর্বশ্রযস্করী । আপাত 

নজরে তা কারও কাছে বৈষম্য-রেখাযুক্ত কিংবা ভেদস্চক বলে প্রতিভাত হলেও, 

আখেরে কিন্তু এ নজরই দৌষমপ্ডিত বলে প্রমাণিত হয়েছে বার বার। স্বদ্বেশী- 

আন্দোলনকে মোড় ঘুরিয়ে যথার্থ দেশমাতৃভক্তিতে পরিশোধিত নতুন প্রবাহ হি 

করেছিলেন শ্রীপ্রীমা-ই; এবং তা করেছিলেন অত্যন্ত নীরবে সন্তৰ্পণে ও সবার 

অগোচরে - কোনও প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, বাকৃচাতুর্ধে নয় নিতান্তই পাস্ত এক 

ঝলক দৃষ্টিপাত, অথবা কোমল স্স্িদ্ধ স্পর্শ প্রদান সহায়ে! দেশপ্রেমিক, “মায়ের 

জন্ত বজিপ্রদত্ত' সন্তানের দল তখন এককভাবে কিংবা জোটে এসে শ্রীশ্রীমাকে 

প্রণাম করে যেতেন-_প্রকাস্তে, কখনও বা গোপনে । ১৯০৯ শ্রীষ্টাকেব মে মাসের 

পরবর্তা কালে--যখন আলিপুর বোমার মামলার ছেদ ঘটেছেঃ তখন যেন সহসা 

এক প্রবল ভাববন্তা এসেছিল-_সে-বস্ত| বাস্তবিকই রামকফ-বিবেকানন্দ বন্তা,- 

যার সাকার! প্রবাহিনী ছিলেন শ্রীশ্রীমা সারদা । 

ভগিনী নিবেদিতাঁর লেখ! এট কালের পত্রগুলির মধ্যে আমাদের উক্ত মন্তব্যের 

প্রভব-হুত্রকে খুজে পাওয়া যাবে । কুমারী জোসেফিন্‌ ম্যাকলাউডকে একখানি 
চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন ৎআগস্ট, ১৯৯ “The Holy Mother is 
PERFECT. Bo came last night, to touch her feet. Wasn’t this 
nice? All the great nationalists do it now—all recognise that 
the call came through Swamiji—and when I said the other day— 
‘Mother, the day foretold by 9, R. K when you would have 
too many children, is almost here—for the whole country is 
yours!’ She said ‘I am seeing it’ .”=শীশ্ৰীম| হচ্ছেন পূর্ণ। । বো ( অবল! 

বোস ) গতরাত্রে এসেছিলেন তীর চরণ স্পর্শ করতে । কী শুভ ইঙ্গিত! সকল 
মহান জাতীয়তাবাদীই ইদ্বানীং এই কর্ম--মায়ের চরণ স্পর্শ করে থাকেন। সবাহ 
এখন মানছেন যে, এই প্রেরণা আসছে স্বামিজীরই মাধ্যমে । আর আমি একদিন 
যখন বলেছিলাম, ‘মা, লীরামক্র্চ যে বলে গিয়েছিলেন, তোমার অনেক জনেক 
সন্তান হবে,-তা, বোধ হয় সত্য হচ্ছে এখন,__সার! দেশই এখন তোমার 1” 


১৭৬ ‘ প্রকৃতি পরমাং ॥ 


ভ্ীপ্রীমা উত্তর দিয়েছিলেন-__-“আমিও তাই দেখছি” । (দ্রষ্টব্যঃ ‘Letters of 
Sister Nivedita’, Compiled by Sankari Prasad Basu, Vol. I, 
Nababharat Publishers, Ppp, 9901 ) 
উল্লিখিত পত্রের আরও কয়েকদিন বাদেই অজ্ঞাতনাম! অন্য একজনকেও ভগিনী 
নিবেদিতা এ একই কথা লিখেছেন। পত্রের তারিখ ১১ আগস্ট ১৯*১। 
সেখানেও বলেছেনঃ কী অদ্ভুত এক পরিবর্তনের জোয়ার সারা দেশময়। 
সকলেই নিজেকে বলছে স্বামিজীর শিস্ত। অসংখ্যের মাঝে তিনি এক !!! সেদিন 
শ্রীশ্রীমাকে আমি বলেছিলাম, ‘সেই দিন আগতপ্রায়, শীরামকুষ্ণপ্রতিশ্রত তোমার 
অজশ্ন ছেলেমেয়ে হবে! সমগ্র ভারতই তোমার সন্তান।” তিনি উত্তর 
দিয়েছিলেন--“দেখছি তো তাই-ই? ।--*5901) a change has come over 
the country. All call themselves disciples of Swamiji. He 
amongst the number!!! The other day I said to the Holy 
Mother, ‘The time is very near that was promised by 9. R. K. 
when you should have too many children. The whole India 
is yours!’ She answered ‘I am seeing it.! * 
( ‘Letters of Sister Nivedita’, Vol. II, pp. 995 ) 
ভগিনী নিবেদ্দিতার অপর একখানি চিঠি--যা তিনি সম্ভবতঃ শ্রীমতী ওলি 
বুলকে লিখেছিলেন, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯*৯ খ্রীষঠাব্দে_তা’ থেকেও কিছু উৎকলিত 
ন! করে পারা যায় না এই প্রসঙ্গে। এখানেও তিনি একই উদ্বেলিত উচ্ছাসকে 
প্রকাশ করেছেন, যা” আমাদেরও হৃদয়তস্ত্রীতে একটিই মাত্র এঁতিহাসিক সত্যকে 
অন্গুরণিত করে ঃ শ্রীত্রীমাই ভারতীয় মুক্তি সাধকের সকলের আরাধিতা শক্তিমৃতি 
ছিলেন। নিবেদিতার ভাষা 2 “...And everyone says now that the 
Swamiji was the source of the new ideas and they come to touch 
the feet of the Holy Mother and Saradananda will not consent 
for any reason to turn away Il Isn’t this wonderful ?- প্রত্যেকেই 
এখন স্বীকার করছে যে, স্বামিজীই হচ্ছেন এই নব-আলোড়নের উৎংসবেন্দর। সবাই 
এসে শীদ্িমায়ের পায়ে নত হচ্ছে। আর 'স্বামী সারদানন্দ (ব্যাপারটি ঘোরতর 
রাজনৈতিক বিপদ্সন্কুল হওয়া সত্বেও) কাউকেই বাধা দিচ্ছেন না । দারুণ 
“্জাশ্চর্জনক কাণ্ড নয় কি? 
( ‘Letters of Sister Nivedita’, Vol Il, pp. 1000) 
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ঞ ৪ ৰ 


উত্তরকালীন আরও প্রচুর ঘটনাচিত্রকে আমরা ন্মরপার্থ মনে করছি, _যা” 
থেকে আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়ীহৃত হয়েছে যে, শ্রীশীয়ায়ের চরণপাতে ভারতের 
ত্বাধীনতার্জন-যজ্ঞ সত্য সত্যই এক পুণ্য আহবে রূপান্তরিত হয়েছিল । সুখ্যাত 
“বাঘা ঘতীন'__বিপ্রবী নায়ক শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রষ্্রমায়ের বিশেষ 
নেহধন্য ও আশিল্পুষ্ট । বুড়িবালাম-সংগ্রামের বীর অধিনায়ক বাঘা যতীন 
পলাতক অবস্থায় ১৯১৫ খীষ্টাবের এপ্রিলে যে-দিন বাগনান থেকে বালেশ্বর যাত্রা 
করেন, সেদিন স্টেশনে এসেই কানাঘুষা শুনতে পান যে, শ্রীপ্রীমা এ ট্রেনেই দেশের 
বাভির উদ্দেশে চলেছেন । সম্ভাব্য সমস্ত রকম বিপদকে তুচ্ছ করে তিনি তৎক্ষণাৎ 
মায়ের পদ্প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছিলেন,--মা'ও তার বীর সন্তানকে অভয় 
করকমল ত্বারা আশীর্বাদ করেছিলেন প্রকাশ্েই । সতো্দ্রনাথ মজুমদার মাকে পরে 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বাঘা! যতীনের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছিল । শ্রীশীম! 
বিমর্ষমূখে শুধু বলেছিলেন, “দেখলাম আগুন।” এধানে উল্লেখ্য, মাত্র মাস কয়েক 
বাদেই ( ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ ) ্রী্ীমায়ের আশীর্বাদধন্ত, ব্যাত্রতেজ-সমন্থিত সেই 
বীর ‘ৰাঘা যতীন’? বালেশ্বর হাসপাতালে অস্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মাতৃপদে 
বিলীন হয়েছিলেন । 

(দ্রব্য £ ‘Two Great Indian Revolutionaries’—Uma Mukherjee) 

অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্ত, তরুণ দেশসেবী প্রযুলচন্দ্র ধোষ১ নীতিগত 
কারণে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ, সহিংস আন্দোলন- 
হচীর বিরোধী হওয়াতেই তাঁকে অনুশীলন সমিতির বাইরে চলে আসতে হয়েছিল । 
ভার জীবন-স্থৃতি থেকে জানা যায়, ৯১৬ রীষ্টাবদের ১৩ সেপ্টেম্বর তিনি প্রীত্রীমাকে 
প্রথম দর্শনের হৃষোগ লাভ করে ধন্ত হন। তার মাতৃ-অনুভূতিকে ব্যক্ত করতেন 
এক অনবদ্য বলিষ্ঠ ভাষায়। তার মতে শ্্রীমা মানুষ নন। সাক্ষাৎ ভগবতী । 
যুগাবভারের লীলাসঙ্গিনী ।” তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে উপনীত হয়ে আবেগভরে, 
মাকে প্রথম দর্শনের স্মৃতিচারণ করেছেন $ শশ্রীশ্রীমায়ের পায়ে মাথা রেখে চরণ” 
বন্দনারও স্বধোগ পেয়েছি এবং আমার পরম সৌভাগ্য যে, শ্রীশ্রীমা আমার মাথায় 


৬ প্রথিতনামা গ্রাচ্ধীবাদশী নেতা, প্রখ্যাত মনস্বা, রসায়ন-বিজ্ঞানী ড. প্রফুল্চন্দ্র ঘোষ 
উত্তরজবনে পাশ্চমবঙগের প্রথম মৃখ্যমল্মী । 


১৭২ ‘ প্রকতিং পরমাং * 


হাত রেখে সেদিন আশির্বাদ করেছিলেন । সেদিনের স্থিতি আমার জীবনে অক্ষয় 
সম্পদ । আমি জীবনে যখনই কোন কঠিন সমন্তার সম্মুখীন হয়েছি বা এখনও হই, 
তখন সেই মুহ্র্তটি আমি স্মরণ করি $ আমি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে মাথা রেখে প্রণাম 
করছি এবং তিনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করছেন।” 
( আলোকনীয় £ ‘জীবন স্বৃতির ভুমিকা” প্রফুল্লচন্দ্র ঘোব ) 
দেশপ্রেমী বেশ কয়েকজন যুবক বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একে একে এসে 
শ্ীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তে সমূপস্থিত হয়েছেন--তা্ের মধ্যে আবার অনেকেই চিরতরে 
সংসারপাট চুকিয়ে মাতৃপদাশ্রয়ী সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছেন। এই সব তেজস্বী 
তরুণের জীবনব্রতই ছিল--দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন, স্বাধীন ভারতম্নাতার 
শ্রীপ্দে আত্মবলিদান। দেবী সারদাই তাদের সকলের চোখে তখন মৃত্িমতী 
ভারতমাতা--মহাশক্তি মহামায়া । শ্রীবিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়- উত্তর জীবনে 
যিনি স্বামী তপানন্দ নামে শ্রীশ্রীমায়ের অন্ততম কৃপাধন্ সম্তান,_তার “আত্মকথা” 
গ্রন্থে যা’ লিখেছেন, তা” থেকে কিছু উদ্ধ'তি এখানে উপস্বাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না 
মনে করি। তিনি লিখেছেন £ 

“এই সময়ে সন্ধ্যা, যুগান্তর প্রভৃতি দৈনিক পত্রিকা, ওজদ্বিনী ভাষায়, যেন প্রত 
অক্ষরে অগ্নিক্ষুলিঙ্গ বা বিদ্যুতের স্রোত, প্রতি ব্যক্তির ধমনীতে ধমনীতে একটা 
অপূর্ব শক্তির সঞ্চার করিয়া বৃদ্ধের শরীরে পর্যন্ত নবীন যুবা! বীরের তেজবীর্য আনিয়া 
দ্বিতে লাগিল । আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে দেশের স্বাধীনতার জন্ত বিদেশীর পরাধীনতা 
পাশ ছিন্ন করিবার জন্য উত্‌ দ্ধ করিতে লাগিল, পাগল করিয়া দিতে লাগিল। এই 
স্বাধীনতা-যজ্জের যজমান স্বরেন্দ্র বীডুষ্যে, হোতা বিপিন পাল, উদ্‌গাতা কাব্য- 
বিশারদ, অধবর্যূ অরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়-_নিজেদের ইহকাল পরকাল আহুতি 
দিয়াছেন, বলি দিয়াছেন নিজেদের শরীর, মন, প্রাণ ।--* 

“ইছাদেরই ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন সেই মহাশক্তি মহামায়া, স্বদেশের স্বাধীনতা 
প্রাপ্তি কামনায় ইহার! যাহার শ্রীচরণে আত্মবলি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই 
মহামায়া ইহাদের শুভেচ্ছা পূর্ণ করিয়া বরপ্রদা হইয়া দেশকে ইংরেজরাজের কবল 
হুইতে মুক্ত করিয়। স্বাধীন করিলেন ।"** 

*স্ক্রুয়ে ১১০৮-*৯ সাল অতীত হইতে চলিল। আমারও এইরূপ জীবন 
কাটানো ছুঃপহ হুইয়া উঠিল। স্থির সন্বল্ল করিলাম চাকরি ছাড়িয়া গৃহত্যাগী . 
হইব... শ্রীশ্রীমার অনুমতি ও আদেশ অবশ প্রয়োজন এই বিষয়ে, ভাই 
বাগবাজারে মার ওখানে বাইধার দিন একটি স্থির কর! হইল ।...চোখের জলে 


 মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈৰ বিশ্বে ’ ১৭৩ 


মায়ের পা ধুইয়া দিয়া মায়ের পায়ে মাথা রাখিয় প্রণাম করিলাম। মা জিজ্ঞাস! 
করিলেন মনের কথা । আমি বলিলাম, ‘মা তুমি তো সব জান, তোমাকে আর 
কি বলব, আমি কিছু বলতে পারছিন!”’।” ( ‘আত্মকথা’স্বামী তপানন্দ, 
পৃঃ ১৫০-১৫২ ) 


বিপ্রবীদলভূক্ত শ্রীপ্রিয়নাথ দাশুধ-শ্রীশ্রীমায়ের এক বিশিষ্ট সম্তান--পরবর্তি- 
কালে ইনিই স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ নামে অত্যন্ত ভক্তিভাজন হয়েছিলেন। সকলের 
প্রিয় “প্রিয়দা” একদা বেলুড় মঠের অন্যতম সধশলকপদ্দেও আসীন ছিলেন। 
১১১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ‘উদ্বোধন’-এ এসে মাতৃচরণাশ্রয় লাভ করেন । ঘটনাচক্রে 
পুলিশের নজরে পড়ে যাওয়াতে, তাকে প্রায় বছর দেড়েকের জন্য অন্যত্র আত্ম- 
গোপন করে থাকতে হয়েছিল। পুজনীয় আত্মপ্রকাশানন্দজী-_-প্রিয়দা*, 
‘উদ্বোধন’ পত্রিকার শ্রীশ্রীমা-শতবর্য জয়ন্তী সংখ্যাতে “মাতৃস্মরণে” শিরোনামে যে 
প্রবন্ধ লিখেছেন, তা’ থেকেই আমরা এখবর জানতে পেরেছি । তিনি 
ব্যক্ত করেছেনঃ 

«একদিন শ্রীমা কৃপা করিয়া উদ্বোধনের বর্তমান ঠাকুরঘরে বসিয়া আমাকে 
মন্্রীক্ষা দেন। এখানে আসিবার পূর্বে তৎকালীন বিপ্লববাদী দলের সহিত সংশ্রব 
থাকায় পুলিশের নজর আমাদের উপর খুবই ছিল। আমি উদ্বোধনে আছি, এই 
সন্ধান পুলিশ পাইয়া গেল ।...ইহার ফলে আমাকে প্রায় দেড়বধসর উদ্বোধন হুইতে 
বাহিরে গিয়া থাকিতে হয়।...ঘখন মায়ের কাছে বিদ্বায় লইতে উপরে গেলাম, 
তখন তিনি যেন আমার দুঃখে অভিভূত! হুইয়! গেলেন এবং অসীম ন্মেহকরুণা 
দিয়া আমাকেও অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। আমাকে বার বার অভয়বাণী 
শুনাইতে লাগিলেন, ‘ভয় কোর না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন? । তাহার শ্রীমুখ 
হইতে যে বাণী সেদিন নিঃস্বত হইয়াছিল, তাহা আজও আমার হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া 
রাখিয়াছে। আজও সে-কথা স্বরণ করিলে মনে অপাখিব শক্তি ও শাস্তি আসে । 
সেদিন তাহার আনীর্বাদে ধন্ত হইয়া গিয়াছি।” 


$$ ঝা be 


রামক্রব-বিবেফানন্দের যুগে. দেদীপ্যমান হোমশিখার মতো প্রত্যক্ষীতূতা 


১৭৪ ‘ প্রকৃতিং পরষাং! 


মহাশক্তি ছিলেন প্রপ্রীমা সারদা ॥ দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা-সংগ্রানীর! তাই তারই 
পদপ্রান্তে ছুটে যেতেন, তার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে, সেই যৃতিধারিণী হোমারি 
থেকে তেজ ও শক্তি সঞ্চয় করতে, কিংবা দ্ব-দ্ব উদ্ভ্রান্ত শক্তিপ্রবাহকে সংহত করার 
সাধন-শিক্ষার্থে। এপ্রসঙ্গে আরও একটি রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তকে স্মরণ করতে 
ইচ্ছা হয়! বা লার্দেশের একমাত্র মহিলা ‘স্টেট, প্রিজনার’ ধিনি শ্বৈরাচারী 
ইংরেজ রাজের প্রবর্তিত বেঙ্গল স্টেট্‌ প্রিজনার্প আযাবের "৩ নং রেগুলেশন 
( ১৮৯৮)১এ ধৃত হয়েছিলেন ১৯১৭ থ্ীষ্টাবে-_-সেই অগ্রিকন্ত1, চব্বিশ বছর বয়সী 
বিধবা ননীবালা দেবীর কথাই বলা হচ্ছে এখানে । পেশোয়ার থেকে বন্দী করে 
তাকে কাশীতে আন] হয়েছিল । পরে সেখান থেকে তাকে স্থানান্তরিত কর! হয় 
কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে। অকথ্য অবর্ণনীয় দৈহিক নির্যাতন চালানো 
হচ্ছিল সেই ননীবালার উপর--তথাপি তিনি নত হননি এঁ পশুপ্রতিম জেল- 
প্রহরীদের কাছে। অবশেষে তিনি জেলের অন্ন গ্রহণ বন্ধ করলেন, সম্পূর্ণ 
অনশন-ব্রতের মাধ্যমে এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ জানাতে থাকলেন । 
ইংরেজ পুলিশের বড় বড় কর্তাব্যক্তিরা নড়ে চড়ে উঠেছিলেন এ ভয়ঙ্কর] নারীর 
দৃঢ় পণের সম্মুখে । কলকাতার ইলিসিয়াম রো-তে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল 
সুপারিন্টেণ্ডেট,গোন্ডি সাহেব ননীবালাকে তখন এক মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে- 
ছিলেন যে, যদি তিনি অনশন ভঙ্গ করে অন্ন-জল গ্রহণ করেন, তা’হলে তিনি তার 
যে-কোনও চাহিদাকে মঞ্জুর করতে সম্মত থাকবেন। পুনঃ পুনঃ গোলন্ডি সাহেবের 
এই প্রতিশ্রুতি শুনে ননীবালা অবশেষে মৃতু কণ্ঠে জ্ঞাপন করেছিলেন £ “আমাকে 
বাগবাজারে রামকষ্-পরমহংসদ্েবের সহধমিণীর কাছে রেখে দিন, তাহলেই আমি 
ধাব।” গোল্ডি সাহেব এই শর্ত শুনেই বলেন, “আপনি কাগজে লিখে দরখাস্ত 
করুন আমার কাছে।* ননীবালা তৎক্ষণাৎ কাগজ-কলম চেয়ে নিয়ে সবার আবেদন 
লিপিবদ্ধ করেন-_একটিবার শ্রীশ্রীমায়ের চরপাশ্রয়ে তাকে পৌছে দেবার জন্ত 
সতেজ অন্থনয়। উদ্ধত মিথ্যাচারী গোল্ডি ননীবালা-লিখিত এ দরধাস্তখানিকে 
হাতে নিয়েই টুকরে। টুকরো করে ছি'ড়ে ফেলে, হাতের মুঠোতে দল! পাকিয়ে 
বাজে কাগজের টুকরিতে ফেলে দিয়েছিলেন অপক্রোশ ও ভাচ্ছিল্যভরে । অভিহত, 
সিংহিনী এবার সমুখিত উপযুক্ত শিক্ষাপ্রধানে, _ননীবালা বদ্রবেগে ম্পধিত গোল্ডির 
মুখে এক চড় বসিয়ে দেন তক্ষুণি। দ্বিতীয় আঘাতটি হানবার আগেই সম্পস্থিত 
গোয়েন্দ। রক্ষীর] তার উত্তোলিত চড়কে প্রতিনিবৃত্ত করেন সেই উদ্ভত হাতখানিকে 
চেপে ধরে। ওঁর! সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন--“পিলীম। করেন কি, করেন কি?” 


 মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে * ১৭৫ 


ননীবালাও জবাব দিয়েছিলেম,--“ছিণ্ড়েই যদি ফেলবে, তাহলে আমাকে দিয়ে 
লেখালে কেন?” ম্মর্তব্য, শ্রীশ্রীমায়ের শরণাথিনী এই ননীবালা ছিলেন বিপ্লবী 
অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পিসীমা-_ইনি বিপ্লবীদের গোপন অস্ত্রপস্ভারের সন্ধান 
রাখতেন। (অধ্যাপক জীবন মুখোপাধ্যায়-সংগৃহীত তথ্য £ সমাজশিক্ষা” 
পত্রিকার ১৯৮০ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ও ডিসেম্বর সংখ্য! ছুষ্টব্য ৷ ) 

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, কেবলমাত্র পুরুষ স্বাধীনতা-যোদ্ধারাই 
নন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় অংশভাগিনী নারীরাও শ্রীশ্রীমায়ের 
চরণতলে এসে আশ্রয় পেয়েছিলেন অনেকেই । এমন আশ্রিতা কন্যাদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে স্মরণীয় স্থধীরা দেবীর নাম--িনি ছিলেন তাব ভাইয়ের সহকারী অর্থাৎ 
বিপ্লবী কর্মী--এ-বথা লিখেছেন যুগান্তর গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা নলিনীকাস্ত গুপু। 
অরবিদ্দ-অনুজ বারীন্দ্রকুমার ঘোষও তার “অগ্নিযুগ” স্বতিচারণায় স্মরণ করেছেন £ 
“...ঢেবব্রতর ভগিনী সুধীর ছিলেন ভাইটিব মতোই মহামন] তেজদ্বী মেয়ে ।» 
এই ভগিনী স্্ধীর দেবীব কথা শ্রীশ্রীমায়ের জীবনচরিতের পাঠক-পাঠিকার্ধের 
কাছে অতিশয় পরিচিত। 

সুধীর! ছিলেন শ্ত্রীশ্রীমায়ের একান্ত বিশ্বস্ত ন্নেহপাত্রী যন্তরশিস্তা। ভগিনী 
নিবেদিভারও অতিশয় ঘনিষ্ঠ সহচারিণী ছিলেন হুধীর1--নিবেদিতা-বিষ্ভালয়ের 
একনিষ্ঠ সঞ্চালিকাকপেও তিনি স্থপরিচিতা । তার অকাল মৃত্যুতে গ্রীশ্রীমায়ের 
প্রাণে কী প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, তার অভিব্যক্তি মাতৃজীবনীর পাঠক-পাঠিকারা 
সকলেই জানেন । 

অরবিন্দ-পত্বী মুণালিনী ঘোষের কথা আমরা আগেই বলেছি। তাছাড়াও 
গিরিজা গুণ, প্রযুলকুমারী বন্থু প্রমুখ আরও কতো স্বাধীনতা-যজ্ঞে সমপিতা 
নারী শ্রীশ্রীমাকেই জীবনের সর্বশেষ আশ্রয় করে ধন্ত ও কতকতার্থ হয়েছিলেন, 
ভার পূর্ণ তালিকা দেওয়া অসম্ভব প্রয়াস হবে এখানে । বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা 
যোগেন্ত্রনাথ গুহঠাকুরতার কন্যা প্রযুলমুখী মাত্র তেরো বছর বয়সে বিবাহের মাত্র 
আটাশ দিন পরেই বিধৰ! হয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে শ্রীন্রীমায়ের পদপ্রান্তে ছুটে 
গিয়েছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাবে তখন তার বয়স মাত্র যোল বছর। প্রীশ্রীমা 
গ্রফুলমুখীকে আশীর্বাদ করেছিলেন, বলেছিলেন 8 “অত নিরাশ কেন মা? 
তুষি তো তুচ্ছ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।” 
কুমিল্লা, হিজলী, বহরমপুর প্রভৃতি নানা জায়গায় তিনি ইংরেজের জেলে বন্দী 
ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে নারী-লংগ্রামীন্ের মধ্যে একটি 


১৭৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


উল্লেখ্য নাম__এই প্রফুললমুখী বনু । কুমিল্লার 'সারদাদেবী মহিলা সমিতি, তারই 
হাদয়-শোপিতে সঞ্লীবিত ছিল। (দ্রষ্টব্য : ‘দ্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নারী’ 
কমলা দাশগুগা।। ) 


১৯*৯ খুঁষ্টাবে মাণিকতলা বোমার মামলায় খালাস পেয়ে ছুই বিশিষ্ট বিপ্লবী 
নায়ক দেবব্রত বন্ধু ও শচীন্দ্রনাথ সেন এসে রামকৃষ্ণ মঠে আশ্রয় প্রাণ্ড হয়েছিলেন 
শ্রীশ্রীমায়েরই অভয়-আশিসের বলে। শ্বামী গভীরানন্দ-প্রণীত ‘History of 
the Ramakrishna Math & Ramakrishna Mission’-গন্ছে এন্প্রসঙ্গের 
উল্লেখ দেখা যায (pp. 175, Third revised edition, 1983) : 

“When Debabrata Basu and Sachin Sen, both accused, but 
afterwards acquitted as not guilty, in what was known as 
Manicktala Bomb Case, in which many more were arrested for 
plotting to overthrow the Government by force, sought admis- 
sion to the Belur Math in 1909, Swami Saradananda, Secretary, 
known for his intrepidity and largeheartedness, acquisced and 
stood garuntee for their good behaviour. They got spiritual 
initiation from the Holy Mother, and soon became honoured 
members of the Order as Swamis Prajnananda and Chinmoya- 
nanda. They never betrayed the trust placed in them by Swami 
Saradananda, though their presence invited constant police 
vigilance for the organization. They lived and died—alas, 
prematurely—as valuable workers of the Math. Swami Prajna- 
nanda, especially raised the intellectual level of the organisa- 
tion by his contribution to its Bengali magazine, Udbodhan as 
Editor for one year in 1912-13, and then as President of the 
Advaita Ashrama, Mayavati, and Editor of Prabuddha Bharata 
for four years, till his death on April 20,1918. Swami 
“Chinmoyananda followed him on July 19.” 
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রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুষ্চ মিশনের ইতিবৃত্তে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে, তার সারাংশ 
হুচ্ছে এই £ মাণিকতলার বোমার মামলাতে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ায় মুক্তি পেয়ে 
দেবব্রত বস্থ ও শচীন সেন ১৯০৯ খ্রীষ্টাবে বেলুড় মঠে যোগদানাকাজ্জী হয়ে 
এসেছিলেন এবং সজ্ঘের তর্দানীস্তন সঞ্চালক স্বামী সারদানন্দ, যিনি ছিলেন 
একাধারে দৃঢ়চেতা ও হায়বান, স্বয়ং তাদের উভয়ের ভাবী সাধু আচরণের জন্য 
অঙ্গীকারবন্ধ হয়েছিলেন। এ'র! দু'জনেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে, 
অচিরেই সাদরে মঠে গৃহীত হয়েছিলেন--যথাক্রমে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী 
চিন্য়ানন্দ সন্ন্যাস-অভিধা! সহ। তাদের উপরে স্বামী সারদানন্দের ন্যস্ত বিশ্বাসকে 
তার! কখনো কোন অবস্থাতেই প্রবঞ্চনা করেন নি,_-যর্দিও তাদের অবস্থানের 
দরুণ সন্যাসিসজ্ঘের প্রতি পুলিশের কড়া নজর বরাবরই ছিল। এ'রা দু'জনেই 
জীবন উৎসর্গ করেছেন--অত্যন্ত অকালেই অস্তমিত হয়েছেন সঙ্গের উজ্জল 
জ্যোতিক্বরূপে। ‘উদ্বোধন’ ও ‘Prabuddha 71)81808' পত্রিকার সুদক্ষ 
সম্পাদনায় এবং মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের যোগ্য অধ্যক্ষতায় স্বামী প্রজ্ঞানন্দ 
অনন্তসাধারণ মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে ১৯১৮র ২০ এপ্রিল প্রয়াত হুন। 
স্বামী চিন্নয়াননও তাকে অনুসরণ করেন পরবর্তাঁ ১৯ জুলাই। 

প্রকৃতপক্ষে দেবব্রত বনু ছিলেন বিপ্লবান্দোলনের মহান নায়ক- যুগান্তর গোষ্ঠীর 
তাত্বিক নেতা। শ্রীঅরবিন্দের অনুজ ও অনুগামী বারীন্দ্কুমার ঘোষের লেখা 
‘বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী’ গ্রন্থ থেকে কিছু অংশের উদ্ধৃতি এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। সেধানে শচীন সেনের সুউচ্চ ভূমিকাও বেশ স্পষ্টভাবে উল্লেখ দেখা যায়। 
এ গ্রন্থে আছে ( পৃষ্ঠা ১*৮-৯ ) £ 

«তখন জীবনে শ্রীরামকৃষ্ঃদেবের প্রভাব খুব বেশি । তখন সবে কথাম্বতগুলি 
ও চৈতস্তভাগবত পড়িতেছি ।---তধন মেজদাও ( অরবিন্দ ) শ্রীকষ্-সমপিত প্রাণ । 
“তাহার উপর দেবব্রতর প্রেমের সাধন! ।---যখন সেসন্স্‌-কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ 
হইল তখন দেবব্রত, আমি, নরেন বব্মা, বিজয় নাগ ও শচীন্দর সেন একসঙ্গে 
সাধনা করিতেছি 1***আমি ধ্যানে নানারকম সাধনা পাইতাম, আর সেইসব 
ক্রিয়া-প্রক্রিয়! ধরিয়া ধ্যান ও বিচার করিতাম। শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃত হইতে 
চিন্ময় সমাধির ধ্যান পাইয়াছিলাম_সে যেন অনন্ত চৈতন্তময় আকাশে 
পাধা মেলিয়া পাখী উড়িতেছে, যেন বামে দক্ষিণে অধঃ উদ্ধ পরিপূর্ণ নিথর 
জলরাশি--আর সাধক তাহার মাঝে কুম্ভ । দেবব্রতও আমার তখনকার 
সাধনায় অনেক সাহাধ্য করিয়াছিল। সে নিজের প্রক্রিয়া আমার মাঝে সঞ্চার 

প্র (২য় )-১২ 


১৭৮ « প্রকৃতিং পরমাং ' 


করিয়! দিত--সে যাহা চাহিত ধ্যানে আমার মধ্যে তাহা আপনি জাগিয়? 
উঠিত।' 

অরবিন্দ ও দেবব্রত-প্রদ্ত যুগনেতৃত্ই তদানীন্তনের বিপ্রব-আন্দোলনের নিয়ামক 
ছিল। বারীন্ত্র ঘোষের “অগ্নিধুগ” ৮৭, থেকে কিছু) উৎকলিত হচ্ছে যাতে 
দেবব্রত-চরিত্রকে অনুধাবন করতে সহায়তা হবে। বারীন্্রকুমার জানিয়েছেন £ 

“নিজের চেয়ে কোনোদিক দিয়ে উপযুক্ততর লোক পেলে আমরা তখন সহজেই 
সানন্দমনে তাকে আসন ও কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতাম । দেবব্রত এইভাবেই নিজগুণেই 
আমাদের উপর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন । কিন্তু কি অরবিন্দ আর কি দেবব্রত-_কারও 
চাপ বা চালনা পীড়াদায়ক অসহনীয় ছিল না। নিরহস্কার শিবতুল্য এই মান 
দুটি শান্ত ও মৌন গাভীর্যে আমাদের মাঝে হিমাঁচল-শিখরের মতো বসে 
থাকতেন। আমর] তাঁদের আড়ালে কাজ করতাম অন্তরের পাগল প্রেরণায় ; 
নেতা দিতেন নির্দেশ সহান্ত অন্তরঙ্গতায়, যতটুকু একান্ত দরকার ততটুকুই । 
কাজের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার কৌশল তাঁর জানতেন ।” 

‘বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা” গ্রন্থে হেমচন্দ্র কাননগো অরবিন্দ এবং দেবব্রত সম্পর্কে 
অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী হেমবাবুর পরিবেশিত তথ্যাবলী 
থেকে এ-কথা পরিষ্কার যে, অরবিন্দের ধর্মভাব বৃদ্ধির মূলে ছিল দেবব্রতের প্রভাব । 
শুধু আধ্যাত্মিক ব্যাপারেই নয়, বৈপ্লবিক যাবতীয় বিষয়ে, আন্দোলন-সংগঠনের 
সর্বপ্রকার প্রয়াসেই অরবিন্দ ও অরবিন্দসহচর সকলের উপরেই দেবব্রতের প্রভাব 
অত্যন্ত প্রকট ছিল। হেমবাবুর ভাষায় দেবব্রত ছিলেন “সকল দলের প্রাণদ্বরূপ*। 

আলিপুর বোমার মামলার অপর আসামী শচীন সেনও সর্ব ব্যাপারে দেবব্রতের 
অনুগামী ছিলেন__-এমনকি তার তিরোধান-পর্বেও এ-নিয়মের ব্যতিত্রম ঘটেনি । 
আমর! আগেই উল্লেখ করেছি- দেবব্রত প্রজ্ঞানন্দের মহাপ্রয়াণের মাত্র মাস কয়েক 
বাদেই চিন্য়ানন্দ শচীনও চিন্ময়লোকে প্রস্থান করেছিলেন । শ্রশ্রমাতৃচরণাশ্রিত 
বিপ্লবী মাখনলাল সেনের ভ্রাতুপুত্র শচীনকে রাজদ্রোহী বলে যখন অভিযুক্ত করা 
হয়েছিল, তখন তিনি মাত্র পনেরে! বছরের বালক । 

বাস্তবিক পক্ষে বিপ্রবীর। ভখন উগ্র হিংসাত্মক আন্দোলনের ধারাকে পরিহার 
করে একে একে এসে রামকঞ্জ বিবেকানন্দের সতেজ কিন্ত শুদ্ধ সেবাভাব তথা 
দেশাত্মবোধের প্রবাহের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন,--শ্রপ্রীমা সারদারই 
অলক্ষ্য প্রেরণা-বিকিরণের শক্তিতে । এ-প্রসঙ্গে আমর! প্রখ্যাত মাতৃজীবনীকার 
ব্্মচারী অক্ষয়ঠৈতত্তের উক্তিকে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে, 


« মাতঃ প্রযত্ুপরমাসি সদৈব বিশ্বে? ১৭৯ 


বলেছিলেন £ “আসলে মা-ই বিপ্রবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন; এজন্যই শরৎ 
মহারাজ ( স্বামী সারদানন্দজী ) গুদের আশ্রয় দেন।” রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে 
দগপ্রা্ত তরুণদের বেলুড় মঠে আনাগোনা,__সেখানেই তাদের আশ্রয়গ্রহণ মঠের 
পক্ষে কতোখানি বিপজ্জনক ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আপাতদৃষ্টে সন্নযাসি- 
সজ্যের আদর্শের পরিপদ্থীও বটে। এ-জন্। মঠপরিচালনার ক্ষেত্রে ঘোরতর 
অন্থবিধার হৃষ্ট হয়েছিল, একথাও সত্য। কর্তৃপক্ষের অনেকেই তাই শঙ্কিত 
হচ্ছিলেন--ওদের স্থান দেওয়ার ব্যাপারে । বিস্ত একমাত্র সর্বাশ্রয়দাতী মায়ের 
ম্বেহ ও সহানুভূতির ফলেই মঠের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত প্রবীণ সন্্যাসীরা, সমগ্র মঠের 
অস্তিত্বকে বিপন্ন করেও দেবব্রত, শচীনের মতো প্রথম সারির বিপ্লবকারীদেরও 
আশ্রয়দানে সাহসী হয়েছিলেন। পুলিশের অত্র দৃষ্টি ছিল এসব মাতৃচরণাশ্রিত 
বীর সন্তানদের উপর-_তারা ঘতোকাল ইহধামে ছিলেন। শ্রীশ্রমাও কিন্ত সদা 
সতর্ক নেহদুষ্টি-সম্পাতে তার আশ্রিতদের রক্ষা করেছেন__তাদের জীবনধারাঁকে 
মোড় ফিরিয়ে স্থনিদিই লক্ষ্যে প্রবাহিত করতে অবিরাম সহায়তা করেছেন । শ্রীশ্রীমা 
তখন কাশীধামে__দেশব্যাপী তখন সন্ত্রাসের আগুন। ১৯১২ খুষ্টাব্দের ১৩ ডিসেম্বর, 
দিলীতে বড়লাট লর্ড হাডিঞ সাংধাতিকভাবে বোমার বিস্ফোরণে আহত হন, 
বোমাটি নিক্ষিপ্ত হয়েছিল রাসবিহারী বস্থর নির্দেশে বসন্ত বিশ্বাসের দ্বার | এঁকালে 
বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত সবাইকেই পুলিশ ধরপাকড় করতে শুরু করে 
দ্েবব্রতকেও পুলিশ খু'জছে ! দেবব্রত তখন কাশীধামে মায়েরই সঙ্গে । মঠ- 
কর্তৃপক্ষ ও শুভানুধ্যায়ী সকলেই উতলা হয়ে উঠলেন দেবব্রতকে অন্তত্র সরিয়ে 
দিতে, ত্দনুষায়ী নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল তাকে । শরীন্রমাতাঠাকুরানী শুনেই 
বললেনঃ “কী হয়েছে? ওতো এখন কিছুই করে না । এরা সব ভয় পাচ্ছে 
কেন?” দেবব্রতকে আর সরতে হল না কোধাও। অভয়ার অভয়পদেই তিনি 
রয়ে গেলেন। ১৯১৮ খরীষ্টাব্দের এপ্রিলে দেবব্রত দেহত্যাগ করলে, ম! সেদিন 
অঝোরে অশ্রবিসর্জন করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা তার এই তীক্ষুধী, বজহায়, 
অন্তায়দ্রোহী বীর সন্তান দেবব্রতকে রূপান্তরিত করে দিয়েছিলেন স্থিতধী প্রজা- 
আনন্দে, মায়ের দৃষ্টিতে প্রজ্ঞানন্দ ছিলেন 'যোগিপুরুষ! | 

মনে পড়ছে, দেব্রতের চিরঅন্ুচর শচীনের কথা ৷ পুলিশের কড়া নজরে 
উত্যজ-অতিষ্ঠ শচীন এসে রীনীমায়ের কাছে দাড়ালেন একদিন । স্মিত গম্ভীর 
আননে মা তার তেজিষ্ঠ বাদক সন্তানকে নিষেষে শান্ত করে দিয়েছিলেন, 
বলেছিলেন, “ঝড়ের এ'টোপাত হয়ে খাক--তোমার অস্তিত্ব থাকবে, ব্যাক্তিত্ব 
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থাকবে না, তাহলে তোমার সব জালা যাবে ।* মায়ের এই প্রতিবিধান-উক্তির 
কার্যকারিতা ব্যক্ত করতে গিয়ে স্বামী চিন্ময়ানন্দ পরে এক সময়ে জানিয়েছিলেন £ 
“হ্যা, পুলিশ পূর্ববৎ পীড়া দিতে থাকলেও একেবারে উদ্দাদীন ভাব এসে গেল, 
'ভাদের কোন ব্যবহারই মনে রেখাপাত করত না--তাদের সব কথা সব কাজ 
ধেখছি বটে, কিন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া নাই।” 
( ব্ৰহ্ধচারী অক্ষয়চৈতন্ত-প্রণীত 'পীপ্রসারদাদেবী? দ্রষ্টব্য ) 
১১১৮-র ১৯ জুলাই বাগবাজারে মায়ের বাড়িতেই দেহত্যাগ করেছেন স্বামী 
চিন্ময়ানন্দ__আগেই উল্লেখ কর! হয়েছে। প্রয়াণকালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের 
চরণম্পর্শলাভের জন্য ব্যাকুল হুন,_-অবশেষে মায়ের পদকমল মস্তকে ধারণ করেই 
চিন্নয়ানন্দ নিত্যধামে যাত্রা করেন। মায়ের শ্রীমুথে উচ্চারিত হয়েছিল 
“ভাগ্যবান” । 


এখন একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, শুধুমাত্র সর্বাবগাহী মাতৃত্বের অন্থরোধেই 
কি শলীনীন| এতে! সব রাজনৈতিক কমীকে বা মুক্তিসংগ্রামীকে আপন সেহাঞ্চলে 
আশ্রয় প্রদান করেছিলেন? এ-যুগে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত, হিংসার 
রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষজড়িত বিপথগামী যুবকের দলকে এমন নিবিচারে কৃপা- 
বিতরণ কি-ভাবে সম্ভবপর হয়েছিল তার পক্ষে? অত্যাচারী শাসকও মায়েরই 
ছেলে-মেয়ে । ইংরেজরাঁও মায়ের সন্তান, কিন্ত তাদের প্রজাগীড়ননাতি কিছু 
মায়ের ছার] অনুমোদিত ছিল না। মায়ের স্েহদৃষ্টি বিশ্বভুবনের সকল জীবের 
প্রতি, কিন্ত সে-দুষ্টিতে অন্ধতা ছিল না :-বরং তা” ছিল, সর্বশ্রেয়্করী, অখিল- 
দুঃখহারী। তাই দেখি ভারতের শৃঙ্খলমোচনের দিকেও মায়ের সে-দৃষ্টি ছিল 
সর্দাজাগ্রত। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বনু তার অমরগ্রস্থ “বিবেকানন্দ ও সমকালীন 
ভারতবর্ষ" ষষ্ঠ খণ্ডের ২৩৪ পৃষ্ঠায় একটি বিস্ময়াকুল মন্তব্য করেছেন £ 

«ধুবই বিস্ময়কর মনে হবে, অথচ বাস্তবাধিক বাস্তব ঘটনা হুল-_বিপ্লবীর 
রামকৃষ্ণ সংঘে আশ্রয়লাভ করেছিলেন বিশেষভাবে শ্রীমা! সার! দেবীর আহুকৃল্যে। 
শাসক ইংরেজন্ুদ্ধ পৃথিবীর সকল মানুষকে যিনি নিজ সন্তান বলে গণ্য করতেন, 
সেই সারদা-মাতা কিন্তু ইংরেজ-শাসনের অবসান কামনা করে বার বার বলেছেন, 
“ওর! কবে যাবে গে, কবে যাবে গো” । রামকৃষ্ণ মঠভুক্ত বিপ্লবীদের অধিকাংশই 


‘ মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥ ১৮১ 


শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষিত, এবং পুলিশ প্রাক্তন বিপ্লবী সন্ন্যাসীদের অবিরাম উত্যক্ত 
করত বলে শ্রীমার মানসিক কষ্টের অবধি ছিল না। তাঁর কাছে আশ্রয় পাওয়া 
যাবে জেনে ‘নির্যাতিত দেশপ্রেমিক, মুক্তিপ্রাপ্ত বিপ্লবী ও অন্তরীণাবন্ধ যুবকেরা 
দলে দলে মায়ের কাছে আসতেন দ্বীক্ষা নেবার জন্ত’ ৷” 

শ্রীশ্রীমায়ের ‘আন্ুকৃল্য”-ই এভাবে যুদ্ধক্ষত হ্বদেশী যোদ্ধাদের দলে দলে 
আশ্রয়প্রাপ্তির হেতু । আর অত্যাচারী ংরেজ-শাসনের অবসান'-ও মায়ের 
অন্তরের ইচ্ছা ছিল, -সে-দখাও এঁতিহাসিক সত্য । ততোধিক সত্য কথা হচ্ছে-_ 
হুজুগ-সর্বস্ব হ্বদেশীয়ানা, তথা হিংসা ও দ্বেষপ্রন্থত সর্ববিধ আন্দোলনকে মোড় 
ঘুরিয়ে প্রকৃত অর্থে দ্বেশমাতৃকার জন্য উৎসগাঁকৃত হতে জীবন গঠন করাকেই 
মা-সারদ। অনুপ্রাণনা দিয়েছিলেন ৷ তিনি বিপ্লবকে রূপায়িত করেছিলেন সেবায় 
ও পূজায়, স্বরাজ-আন্দৌলনের গড়ন করতে চেয়েছিলেন শ্বদ্রেশ-ভক্তির আকারে । 
দেশের মুক্তিসাধক তকণদ্বলের চেতনাকে মা জাগ্রত করে দিয়েছিলেন যথার্থ 
দেশাত্মবোধে। দেশ-ভক্তি ও নীতিবোধ ছিল সারদা-চরিত্রের এক বিশেষ 
উপাদান. শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যেও তাই সে- 
বৈশিষ্ট্যটি ব্যক্ত হয়ে পড়ত নিতান্ত অনবধানেই। যেমন, জয়রামবাটার মৃত্তিকা 
স্পর্শীস্তে তাকে বলতে শোনা যেত : “জননী জন্মভূমিশ্চ দ্বর্গা্পি গরীয়সী” । দেশের 
জনসাধারণের কোনও প্রকার দুর্দশ! কিংবা ছুংখ-বিপর্যয়ের সংবাদ মাকে অতীব 
বিচলিতা করে তুলত। মর্মবেদনায় তিনি কান্নায় ভেঙে পড়তেন-_দেশের 
মানুষের কষ্ট নিরাকরণের জন্য তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন 
করতেন। 

স্বামী সারদেশানন্দজীর '্ীপ্রমায়ের স্মৃতিকথা” থেকে অংশ বিশেষ (পৃষ্ঠা ১৬৫- 
৬৭ ) এখানে উৎকলিত হচ্ছেঃ 

“দুঃখের ঘটনা শুনিলেই মায়ের কোমল মন অধীর হুইয়া উঠিত। প্রথম 
জার্মান যুদ্ধ চলিতেছে, বস্ত্াভাব ভীষণ, মেয়েদের লঙ্জানিবারণ কঠিন হইয়াছে। 
মায়ের সন্তান বিভূতিবাবু একদিন আসিয়া জানাইলেন-তিনি বিষ্ণুপুরে মায়ের 
বিশেষ ভক্তসন্তান স্থরেশ্বরবাবুর বাড়িতে গিয়াছিলেন। সেখানে এক তরশী মেয়ে 
ঘরের ভিতর থেকে বলিল, “কাকা এখান থেকেই প্রণাম করছি। পরনের 
কাপড়ের অবস্থা এমনি যে, বাইরে এসে আপনাকে প্রণাম করতে পারব না। 
শুনিয়া বিস্ভৃতিবাবু তাহার চাদরখান! ঘরের ভেতর ছুপড়িয়া দেন। তাহাই গায়ে 
জড়াইয়! মেয়ে বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিয়া যায়। শুনিয়া না খুব অশ্রবিসর্জন 
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করিলেন। ইহার পরই পাড়ার একজন একথান। সংবাদপত্র আনিয়া মাকে পড়িয়া 
শুনাইল--কোথাও কোথাও মেয়ের কাপড়ের অভাবে লজ্জানিবারণে অসমর্থ হইয়া 
আত্মহত্যা করিয়াছে । এই সকল হৃদয়বিদারক ঘটনার বিবরণ ভাবিতে ভাবিতে 
মা কীার্দিতে লাগিলেন, প্রথম ফু'পাইয়া ফু'পাইয়া করিলেন, শেষে একেবারে 
বালিকার মতে অধীর হুইয়া উচ্চৈশ্বরে রোদন আরম্ভ করিলেন, «পরনের কাপড় 
না পেলে মেয়ের কি করবে! লজ্জা-সরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর 
উপায় কি !--এই সকল উক্তি করিতেছেন আর ব্যাকৃলভাবে কীর্দিতেছেন।-* 
সারা ভারতের সকল নারীর বন্্াভাবের দুঃখ মায়ের হৃদয়ে পু্ীতৃত হইয়া 
আতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে--*। রাজ্যশাসক ইংরেজ-রাজের দোষেই এই ছুর্দিনি, 
মনে করিয়া মা তাহারা কবে এদেশ ত্যাগ করিবে, সেজন্য অধীর হইয়! বারংবার 
বলিতে লাগিলেন, ‘ওর! কবে যাবে গো, কবে যাবে গো’ । ইংরেজ কবে দেশত্যাগ 
করিবে, কবে সেই স্থুধ্িন আসিবে জানিতে মা ব্যগ্র হুইয়া বারংবার জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন ।*”"তারপর একটু সামলাইয়! লইয়া আপসোস করিতে লাগিলেন _ 
দেশের লোক নিজেদের চরকায় স্থৃতাকাট। ও বস্ত্র তৈয়ারের কাজ ছাড়িয়া 
দেওয়াতেই আজ এই ছুঃখকষ্ট। মা বলিলেন, “কোম্পানী সুখ দেখিয়ে ধিলে-- 
টাকায় চারধানা কাপড়, একখান! ফাউ তার উপর | ধরে ঘরে চরকা ছিল, সব 
উঠে গেল, সন্তায় কাপড় পেয়ে সব বাবু হয়ে গেল, এখন সব বাবু কাবু হয়েছে !, 

“পুলিশের হস্তে ধৃত! হইয়া সিন্ধুবাল! নায়ী গর্ভবতী যুবতী রমণীর অশেষ 
লাঞ্ছনা ভোগ করিবার সংবাদ শুনিয়াও মা অতীব অধীর হইয়া ক্রন্দন করেন, 
ইংরেজ-রাজত্বের অবসান কামনা করেন, এবং এসকল অত্যাচারের প্রতিবিধান ও 
প্রতিরোধ করিতে দেশবাসীর উদ্ভম প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয় বলিয়া অভিমত ব্যক্ত 
করেন ।”**আথিক শোষণে দেশে দুঃখ-দুর্দশা দিন দিন বাড়িতে থাকায় লোকে 
উহাদের উপর অবিশ্বাসী হুইয়া উহার প্রতিকার চেষ্টা আরম্ভ করিলে বিরোধ 
উপস্থিত হইল এবং দেশের লোকের উপর শাসকগোষ্ঠী ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ 
করিল। মা স্বচক্ষে এই সকল ঘটনা অনেক দেখিয়া, শ্বকর্ণে অনেক শুনিয়! অত্যন্ত 
হুঃখিত চিতে ইংরেজ-শাসনের অবসান কামনা করিতেন । নতুবা ইংরেজ জাতি 
বা তাহাদের ধর্মনন্প্রদদায়ের উপর তাহার কোন বিদ্বেষের ভাব কখনও দেখা যায় 
নাই, বরং তিনি তাহাদ্দিগকেও নিজের সন্তান বলিয়াই মনে করিতেন । তাহার 
আশ্রিত ইংরেজ ও অপর গ্রীষ্টানেরা সমান স্েহ-মমতা লাত করিয়াছেন।” 

উল্লিখিত সিদ্ধুবালার ঘটনাটি শ্রীত্ীয়ায়ের কর্ণগোচর হওয়া মাত্রই তার সেই 
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বিশ্ময়কর ভাবান্তর অবলোকন করেছেন. এমন আরও একজন প্রত্যক্ষদশা সাধুর 
' উক্তি এখানে খুব সঙ্গত কারণেই ম্মরপযোগ্য ৷ স্বামী ঈশানানন্দ__মায়ের মেহের 
বরদা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যখন কালীমামা এসে সবিস্তারে মাকে 
জানিয়েছিলেন যে, যুখবিহার গ্রামের দেবেন ঘোষের স্বীকে ও ভগিনীকে 
(দু'জনেরই নাম ছিল “সিদ্ধুবালা',__ভগিনী ছিলেন আসন্নপ্রসবা! ) বীকুড়ার পুলিশ 
রাত্রিবেল! পায়ে হাটিয়ে ইন্দাস থানায় নিয়ে ষায়। পরে তাদের ছু'জনকেই 
বাকুড়াতে চালান করা হয়_বীকুড়া রেল স্টেশন থেকে পুনরায় ছু'মাইল পথ 
হাটিয়ে, উভয়কেই জেল হাজতে বন্দী রাখা হয় । এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল. 
তার্দের তিলজলার বাসায় যুগান্তর দলের পলাতক বিপ্লবী ভূপেন দত্ত প্রমুখ কয়েক- 
জন আশ্রয় নিয়েছিলেন । স্বামী ঈশানানন্দের স্মৃতিচারণ £ 

“সেই দিন মায়ের অগ্রিময়ী মৃতি দেখিয়া আমরা সকলে স্তম্ভিত হইয়া 
গিয়াছিলাম । 

“ম প্রথমতঃ ‘বল কি!” বলিয়! শিহরিয়া উঠিলেন, চোখমুখের অবস্থা সম্পূর্ণ 
বদলাইয়া গেল! তারপর গভীর-স্বরে বলিলেন, ‘এটা কি কোম্পানির আদেশ, 
না পুলিশ সাহেবের কেরামতি? নিরপরাধা স্ীলোকের উপর এত অত্যাচার 
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় তো কই শুনিনি! এ যর্ি কোম্পানীর আদেশ হয়, 
তবে আর বেশীদ্িন নয় । আচ্ছা, এমন কোন ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না, 
ষে ছৃণ্চড় দিয়ে মেয়ে ছু'টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারতো? দেঁবেনের ভাইরা সৰ 
কোথায় ছিল ?’---কিছুক্ষণ পরেই সন্ধ্যাকালে আবার যখন সংবাদ আসিল তাহার 
ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন এ সংবাদ শুনিয়া মা অনেকটা শান্ত হুইয় বলিলেন, ‘এ 
খবর যদি না পেতাম তবে আজ রাত্রে ঘুমুতে পারতাম না।” ইহারই ছু'একদিন 
পরে আরামবাগের ডাক্তার প্রভাকরবাবুকে মা বলিতেছেন, “এ রাজত্ব ধ্বংস হয়ে 
যাবে, থাকবে না, এ আর বেশী দিন নয়। যে কয়দিন মহারাণী ভিষ্টোরিয়ার 
পুণ্য আছে+।” (--মাতৃ-সানিধ্যে? পৃষ্ঠা ৫৭--৫৮ ) 

এধানে উল্লেখ্য, জয়রামবাটী গ্রামের একটি কোণে দৃশ্যমান সেদিনের এই 
ঘটনাতরঞ্জ উদ্বেল করে তুলেছিল সমস্ত বাংলার প্রাণকে,--অগ্নিময়ী সেই মায়ের 
যৃতির বর্ণচ্ছটায় সার! দেশ জেগে উঠেছিল । ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্ের কথা এটা। 
সিদ্ধুযালাঘয়ের প্রতি এ বর্বর আচরণে সমগ্র বঙ্গদেশ উত্তেজনায় উত্তাল হয়ে 
উঠেছিল তখন ! বঙ্গীয় আইন পরিষদ পর্যন্ত গড়াল ঘটনাটি,-পরিষদ উত্তপ্ত 
হয়ে দীর্ঘ বিতর্কের হি করেছিল। বাংলার তদ্দানীস্তন গভর্ণর লর্ড রোনান্ডসে 
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অবশেষে এই অথটনের জন্ত আইন পরিষদের কাছে মার্জন! প্রার্থনা করতে বাধ্য 
ছয়েছিলেন। (‘Modern Review’ Vol. 23, 1918, দ্রষ্টব্য ) 


বাংলার বুকে এক অশ্রুতপূর্ব বিপ্রবান্দোলনের হুচনা হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তকালে--যখন লর্ড কার্জনের স্বৈরাচার ও প্রচণ্ড হঠকারিতায় মানুষ অভিষ্ঠ। 
এঁতিহাসিক সেই গণ-বিক্ষোভের নামই স্বদেশী আন্দোলন। বঙ্গভঙের জধন্ত 
চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার নর-নারী তথন মাথা তুলে দাড়িয়েছিল-_তাের হাতে 
ছিল গোপনে সংগৃহীত নান! রকম দেশী অস্ত্র এবং কে ছিল মা-নামের জয়-গাথা-_ 
মাতৃমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্। বাংল! তথা ভারতের ইতিহাসের গতিপথ সেই থেকেই 
নতুন লক্ষ্যগামী,-_হুচিত হয়েছিল নবযুগের £ বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদ্বেশ-বিরোধী 
যাবতীয় ভাবধারা পরিহার-_“বয়কট” এবং জাগরণী শ্বদেশ-মন্তই জাতির তরুণ- 
তরুণীর কাছে মুক্তিপ্রাপক দীক্ষামন্ত্ হতে দাড়াল। সেই অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিতের দল 
জাতির রুদ্ধ যৌবনকে সেদিন এক অভিনব গতি-প্রকৃতি দান করতে বদ্ধপরিকর । 
চরকা।, তাঁত, স্বদেশীয় শিক্ষা, স্বদেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার ও পুনরুজ্জীবনের কর্মপ্রণালী 
অনুসরণ করতে ব্রতী হয়েছে আবালবৃদ্ধবনিত1 সকলেই,_দ্দিকে দিকে, ঘরে ঘরে 
তখন আরব এই বিপ্রব । নর বা নারী, সকল বয়সের সকলেই সামিল হয়েছিল এই 
বিপ্লব-আন্দৌোলনে, সবারই ছিল সাগ্রহ ও সক্রিয় অংশ। ১৯১৯ খ্রষ্টাবের ১৮ 
মার্চ, বিপ্লব দমনের আখেরি উদ্দেশ্য নিয়ে, ভারতীয়দের স্বাধীনতা অপহরণের 
কৌশলাত্মক এক আইন প্রণয়ন করল ব্রিটিশ-রাজ। শ্বৈরাচারী এই আইনের, 
নামই রাওলাট্‌ আাক্ট, (২০৬18: Act)। সমস্ত ভারত জুড়ে ঝড় উঠল,--শুরু 
হয়ে গেল রাওলাট্‌ সত্যাগ্রহ। ১৯১৯-এর ৬ এপ্রিল, সর্বভারতীয় প্রতিবাদের 
দিন স্থির করে, সত্যাগ্রহের ডাক দিলেন মহাত্মা গান্ধী । সারা হিন্দুস্থান-__ভারতের 
শিক্ষিত নরনারী সহ কৃষক, মজুর, ছাত্র, মেহনতী জনতা-সাধারণ মেরে-পুরুষ 
সকলেই ঘর ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন সে্দিন। বিপুল জন-আন্দোলনের সমুদ্র- 
তরঙ্গে ভারত তোলপাড় হয়েছিল,__লাহোর, কলকাতা, আমেঘাবাদ, দিল্লী ও 
অমৃতসরে গুলি চালিয়ে তাকে স্তব্ধ করে দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল ইংরেজের 
পুলিশ ও সৈম্তভ। ভারত-ইতিহাসে এক অস্ভৃতপূর্ব সফল সেই সর্বভারতীয়, 
সত্যাগ্রহ-ধর্মঘট । ইতিমধ্যে ১৩ এপ্রিল ঘটে গিয়েছিল জালিয়ানওয়ালাবাগের 
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কুখ্যাত হত্যাতাগ্ুব । কিন্তু, আমরা স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে এবং 
অন্তান্ত আরও বিশ্বস্ত সুত্র থেকে যতোটুকু জেনেছি, তাতে সমকালীন এ-সব 
রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে শ্ীশ্রীমায়ের মূখে তেমন কোনও মন্তব্য শোন! যায়নি, 
_-যদ্দিও ইতঃপূর্বে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীতে তার মানপিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত 
হয়েছে অনেকবার । কিন্তু এ-কালেই সহসা একটি ক্ষুদ্র হন্ধন-শলাক! বৃহৎ বহি- 
বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, _সেটিও লক্ষণীয় এবং গভীর ভাৎপর্যক্যোতকও বটে। সে- 
ই্ধনটি যুগিয়েছিলেন মায়েরই এক প্রিয় সম্তান-বদনগঞ্জ স্কুলের প্রধান শিক্ষক 
প্রবোধকুমার চট্টরোপাধ্যায়। একদিন বিকেলবেলায় জয়রামবাটীতে এসে প্রবোধবাবু 
মাকে বলেন, “মা আসতে আসতে পথে কী বাঁভৎস দৃ্য দেখে এলাম--ভাবলে 
এখনও সর্বাঙ্গ শিউরে উঠছে । মা, বদনগঞ্জে পুলিশ সত্যাগ্রহীদের জঘন্য ভাবে 
ধরে নিয়ে যাচ্ছে- মেয়েদেরও রেহাই দিচ্ছে না। মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে হাটিয়ে 
নিয়ে চলেছে পথে ।” শ্রিশ্রীমা এই কথা শুনেই কেমন যেন ঝলসে উঠলেন। 
ক্রোধে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণার স্থরে বললেন £ ‘জান, ইংরেজের পতনের দিন এগিয়ে 
এসেছে । দেরী নেই। পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সব জলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে । -- 
যে রাজ্যে নামী নির্যাতন চলেছে, সে-রাজত্বের ধ্বংসের দেরী নেই’ ।” 
(সুজিত নাগ-সম্পার্দিত "শ্রাশ্রীরামকঞ্ণ সারদা] স্থৃতি’, পৃষ্ঠা! ৩২৬-_-২৭) 
শ্শ্রীমাকে সর্বদাই স্বদ্বেশ তথা মাতৃভূমির জন্য যে কোনও ত্যাগ বরণে অথব। 
মুক্তিসাধক সর্বপ্রকার আলোড়নে গভীর সহাম্থভূতিসম্পন্ন! দেখ! গেলেও, তিনি কিন্ত 
সদ! সতর্ক থাকতেন যাতে তার সন্তান্দল কোনও ভাবে বিপথগামী হতে না পারে। 
স্বদেশী কার্যকলাপের নামে সন্ত্রাস স্থা্টতে তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পবিত্র 
মাতৃমন্ত্র ‘বন্দেমাতরম্‌’ ধ্বনি সহ নিছক একটা হল্লা মাচানোকে তিনি কোন দিনই 
প্রশ্রয় দেন নি। মায়ের সতত নির্দেশ ছিল, মাতৃভূমির কল্যাণে আত্মনিয়োগযূলক । 
হ্দেশীর লক্ষ্য হবে গঠনমূলক কর্মে নিয়োজিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নতি সাধন, 
কল্যাণবিধান, _ এইর্ূপই ছিল মায়ের সব উপদেশ । আর এ-কথাঁও তিনি পুনঃ 
পুনঃ জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাদের যাবতীয় আন্দোলন ও গঠনমূলক কর্মের মূল 
নিহিত থাকবে আধ্যান্বিকতায়। শ্রীশ্রীমায়ের মুখে কতোবার উচ্চারিত হয়েছে $ 
“ত্ুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের ঘা কিছু সবার মুল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ ।” 
স্বদেশী আন্দোলনের যুগে জয়রামবাটার কাছে কোয়ালপাড়া গ্রামে স্থানীয় 
স্কুলা শিক্ষক কেদারনাথ দত্তের নেতৃত্বে একটি যুব-সংগঠন তৈরী হয়েছিল। ১৯০৫ 
গ্রীষ্টাবে স্কুলের কয়েকটি ছাত্র ও পল্লীর আরও কিছু তরুণ উদ্ভোগীকে নিয়ে: 
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কেদারনাথ এঁ সংগঠনের কেন্দ্রস্থল হিসাবে একটি আশ্রম স্থাপনা করেন। স্বদেশী 
আন্দোলনের কালে এ অঞ্চলে কোয়ালপাড়া আশ্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! হয়ে 
উঠেছিল। বিলাতী দ্রব্য বর্জন, বিলাতী জিনিস পুড়িয়ে ফেল! প্রভৃতি স্বদ্বেশী- 
কর্মস্ুচীতে ও হদেশী প্রচারণার কাজে সেদিনের ওঁ যুবকগোষ্ঠী বীকুড়া জিলায় 
বিশেষ অগ্রণী ছিল বলে পুলিশের নজর আশ্রমের উপরে খুব তীব্র ছিল এমনকি 
আশ্রমে কে আসছে, কে যাচ্ছে, কত সময় থাকছে, পুলিশ সব নথীভুক্ত করে নিত, 
__আগন্তকদের নাম, ধাম, পরিচয়ার্দিও সবই পুলিশের খাতায় উঠে যেত। এ 
আশ্রমের ছেলেরা নিয়মিত জয়রামবাটীতে যাতায়াত শুরু করায়, শ্রীশ্রীমায়ের 
নেহদুষ্টিতে তারা পডে গিয়েছিলেন স্বাভাবিক কারণেই । ক্রমে কেদারনাথ, 
কিশোরী, বরদ] প্রভৃতি ছেলের] মায়ের বিশেষ কুপালাভের অধিকারীও হয়ে 
ছিলেন। উত্তরকালে তার! সকলেই সংসারত্যাগী হয়ে যথাক্রমে কেশবানন্দ, 
পরমেশ্বরানন্দ ও ঈশানানন্দ নামে স্থপরিচিত হুন। এরা সকলেই মায়ের কপাধন্ত 
__তাই তাদের আশ্রমটিও জগন্মাতার কৃপাদৃষ্টির অন্তর্বতাঁ হয়ে পড়েছিল। মা 
কলকাতা আপা-যাওয়ার পথে প্রায়ঃ এ কোয়ালপাড়া আশ্রমে থামতেন এবং 
বিশ্রামার্দি করতেন,মাঝে মাঝে কিছুদিন করে অবস্থানও করেছেন সেখানে । 
উক্ত আশ্রমের অদুরেই গ্রামের প্রান্তে কেদারনাথের পুরাতন ভিটা-বাড়ি 'জগদ৷ 
আশ্রম-এ মা একবার প্রায় ৬ মাস বাস করেছিলেন,__১৯১৯ খ্রীষ্টাবের কথা এটা । 
প্রীনিমা আশ্রমটিকে বলতেন “আমার বৈঠকখানা”। পরীশীয়া একদিন এ আশ্রমের 
কর্মীদের ডেকে সহসা বলেন £ “গ্ঠাখো» তোমরা! “বন্দেমাতরম্* করে হুজুগ করে 
বেড়িও না,_ভীত কর, কাপড় তৈরী কর। আমার ইচ্ছা হয়, আমি একটা! 
চরকা পেলে সুতা কাটি। তোমরা কাজ কর ।” মায়ের এইক্ূপ আদেশ লাভ 
করে, আশ্রমের প্রত্যেক কর্ম নতুন বর্মপ্রণালীতে অন্ুপ্রেরিত হয়ে, সকলেই তাত 
ও চরক কাটায় মন দিলেন । একদিন তারা নিজেদের তাতে বোনা একখানি 
কাপড় প্রশ্রীমাকে পরার জন্য নিবেদন করেন । কাপড়ের বুনন মোটেই ভাল ছিল 
না, তথাপি মা তাঁর আপন সন্তানদের হাতে তৈরী এ মোটা কাপড়ধানিকে 
সাহলাদে গ্রহণ করেছিলেন এবং অতিশয় আগ্রহ নিয়ে সেটি বেশ কিছুদিন 
পরেছিলেনও । ছোট্ট এই ঘটনাটির মধ্যে শ্রীপ্রীমায়ের নিজ উপদেশ ও আচরণের 
মধ্যে একটা অতি শিক্ষণীয় একত্ব-_বিল্ময়কর সামগ্র্ত আমাদের চিত্তকে বিমুগ্ধ করে 
ার দূরদর্শিতা, কল্যাণচিস্তা এবং সর্বোপরি এক স্বচ্ছ পরিশীলিত মন-_-জামাদের 
শতধা ৰিক্ষিপ্ত, ভ্রান্ত দৃষ্টিকে কিছুক্ষণের জন্তও সুস্থির করে দেয় । 
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একদিন কেদ্রারনাথ ও বরদা ছ'জনেই জয়রামবাটাতে গিয়েছেন; মাতৃচরণে 
প্রণত হতেই মা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বলেনঃ 

“ভাঁধো বাবা, তোমরা যখন ঠকুরের জন্য ঘর ও আমাদের বিশ্রামের স্বান একটু 
করেছ, তখন এবার ( কলকাতায় ) যাবার সময় ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে 
যাব। সব আয়োজন করে রেখো! । পুজা, অন্নভোগ, আরতি সব নিয়মিত 
করতে থাকবে । শুধু স্বদেশী করে কি হবে? আমাদের যা কিছু সবার মূল ঠাকুর, 
তিনিই আদর্শ। যা’ কিছু করো! না কেন, তাকে ধরে থাকলে কোন বেচাল 
হবে না।* 

মা কে্দারনাথ, বরদা প্রমূখকে উল্লিখিত কথা ক'টি বলার মাত্র অল্প কয়দিন 
বাদেই ১৩১৮ বঙ্গাবের অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিকে ( ইংরেজী ১৯১১-তে ) 
একদিন খুব ভোরেই কোয়ালপাড়া আশ্রমে পৌছেছিলেন,-_সন্ধ্যায় সেখান থেকে 
গোরুর গাড়িতে বিষুপুরে যেয়ে কলকাতায় যাবার জন্য ট্রেন ধরবেন। মায়ের 
সঙ্গে ছিলেন লক্মী-দিদি, মাকু এবং রাধু ও তার স্বামী মন্থ। মা এসেছিলেন 
একটি স্বতন্ত্র পালকিতে--সঙ্গে রাধু। ভা'ছাড়াও আরও তিনটি পালকি ছিল। 
জয়রামবাটী পেকে আরও অনেকে এসেছিলেন সেবার মায়ের অনুগামী হযে--কেউ 
বা পায়ে হেটে, কেউ কেউ গোরুর গাড়িতে । 

শীশ্রমায়ের পূর্ব-আদেশ মতো শ্রপীঠাকুরের একধানি বাধানো ফোটোগ্রাফ, 
প্রস্তুত রাখা ছিল। কেদারনাথ, বরদা প্রভৃতি কর্মীরা নিজেরা যুক্তি করে 
সশক্তিক পৃজাবিধিকে স্মরণ করে-শ্রীশ্রীমায়েরও একখানি ফোটোকে কাছেই 
রেখে দিঁয়েছিলেন_কিন্ত সে-সম্পর্কে মাকে বিন্দুবিসর্গও কিছু জানানো 
হয়েছিল না। 

কোয়ালপাড়ায় পৌঁছেই অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নান সেরে ফেলে, মা পূজায় বসে 

যান। ভাবে বিহ্বল মাতাঠাকুরানীর সেদিনকার পৃজামৃতিথানিকে যারাই দর্শনের 
সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তার! এক বিস্ময়কর স্বীয় আবেশে মগ্ন হয়েছিলেন 
মা! প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতিখানিকে আপন মস্তকে স্থাপনা করে, নির্দি 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। পরে যেন স্বতঃস্থর্ত প্রেরণাতেই, কেমন এক ভাবের 
সঙ্গে নিজের চিত্রপটখানিকেও অনুরূপভাবে মাথায় ঠেকিয়ে সেই সিংহাসনের উপরে 
ঠিক ঠাকুরের বাম পার্থে বসিয়ে দেন। পটহয় স্থাপনাস্তে তিনি স্বহস্তে সচন্দন ফুল, 
বিহপত্রাম্বি সহযোগে পূজা করেন/-_ন্ব-প্রতিকৃতিতেও অর্চনা করেন, ঠাকুরকে 
ধঘষনটি করেছেন। এখানে শ্মরণীয় সাদৃগ্ড ২ দক্ষিণেশ্বরে নহবতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজিত 
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শ্রীরামক্র্-আলেখ্যকে শীরামরুষ স্বয়ং ফুল-চন্দনার্দি দিয়ে পূজা করেছিলেন । 
কোয়ালপাড়া আশ্রমে সংঘটিত এই অনুষ্ঠানটিও অনেক কারণেই এক নতুন ইতিহাস 
হট করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন তথা আমাদের যাবতীয় কর্মের মূল হচ্ছেন 
শ্রীরামকুষণ মাত্র এই সত্যকেই ম সেদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা নয়,_সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীভগবানও স্বকীয় শক্তি সহায়েই সব কিছুর অবতারণা করে থাকেন এই 
অপ্রত্যাখ্যেয় তথ্যকেও বাস্তবায়িত করেছিলেন ভিনি। তার জগন্মাতৃত্ব-শক্তির 
প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করলেন, এমন অভিনব একটি নীরব ঘটনার মাধ্যমে । 

“সবার মূল ঠাকুর, তিনিই আদর্শ । য] কিছু কর না কেন, তাকে ধরে থাকলে, 
কোন বেচাল হুবে ন। |, 

কেবল স্বদেশী আন্দোলনের নয়, সংসারে বিচরণের সকল দুষ্টিভঙ্গিরহই এক 
লক্ষ্য, ঈশ্বর । ঈশ্বরকে ধরে সংসারচক্রে খুবলে পতনের আশঙ্কা নেই। নচেৎ 
নিছক আবেগের দারা চালিত হয়ে কর্ম করলে,_-ভা৷ সে যতো কঠিন প্রষত্বমূলকই 
ছোক না কেন, তাতে বহুবিধ বিপদ অবশ্ঠম্তাবী। আরও একটি কথা, সকল কর্মের 
যুলে যদি ভগবান থাকেন - ঈশ্বরের প্রীতিসাধনই যদি একমাত্র কর্মলক্ষ্য হয়, 
ভা"হলে কর্মের গতিপথে প্রাকৃতিক নিয়মে আগন্তক যতে! প্রকার সংঘর্ষ, বিবাদ, 
বিছ্ে, বিসংবাদই দেখা যাক না কেন, _সে-সবকেও অনায়াসেই অতিক্রম কর! 
যায়। কোনও আন্দোলনই তখন আর বিভেদ্বস্থচক হয় না। অন্তায়দ্রোহিভাও 
পক্ষপাতহীন এক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তখন,__বিবাদের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর । শ্রীশ্রীম 
তার সন্তানদের সদামঙ্গলাথিণী বলেহ, তাদের প্রতিটি কর্মপ্রয়াসের যূলেই ঠাকুরকে 
বসিয়ে দিতে চাইতেন। ত্বদদেশী আন্দোলন, বিপ্রবাত্মক কর্ম, শ্বাধীনতালাভের 
জন্য উদ্ভম, বিদেশী অপশাসনের মূলোংপাটন প্রভৃতি বীরোচিত দুঃসাহসিক কর্মের 
ক্ষেত্রেও মায়ের এ একই ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আর এই কারণেই একটা 
স্থম্পষ্ট ভগবদ্ভাব ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হতে দেখা! গিয়েছিল তদ্বানীস্তনের বিপ্লবী 
ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের চরিত্রে ও কর্মপ্রণালীতে । ব্রহ্গবান্ধব উপাধ্যায়, 
অরবিন্দ ঘোষ, যতীব্রনাথ মুখোপাধ্যায় হুরিকুমার চক্রবর্তী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, 
হূর্য সেন প্রমুখদের হদয়াসনে শ্রীরামকৃষ্ণ আসীন ছিলেন এবং কী গভীর শ্রদ্ধায় ও 
ভক্তিতে তিনি নিত্য অচিত হুচ্ছিলেন, তা’ আজ আর কারও কাছে অজ্ঞাত নেই । 
দেবব্রত, শচীন প্রভৃতির কথা তো আগেই বলা হয়েছে। স্বয়ং অরবিন্দ ঘোষ পরে 
প্রকাশ্যেই বলেছেন ঃ “জাতীয়তাবাদ কেবলমাত্র নিছক একটি রাজনৈতিক 
কার্যক্রম নয়। জাতীয়তাবাদ হল ঈশ্বরগ্রদতত একটি ধর্ম। .. ভোমরা যঙ্ধি 


মাত: প্রযত্পরমাসি সৈব বিশ্বে ! ১৮৯ 


জাতীয়তাবাদী হতে চাও, তোমরা! যদি জাতীয়তাবাদের ধর্ম গ্রহণ করতে চা, 
তা’হলে সেই ধর্মীয় ভিত্তি নিয়ে অগ্রসর হও । মনে রেখো, তোমরা হলে ঈশ্বরের 
হাতের যন্বমাত্র 1” (911 801001005+--৬০91. I, Sri 4৯010010058 Birth 
Centenary Lib. 1১017101919. pp. 652-53) 

“বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল তাই ভারতের এই নব 
জাতীয়তাবাদ আন্দোলনকে তত্বতঃ একটি আধ্যাত্মিক আলোড়নের রূপ বলে ব্যাখ্যা 
করেছেন । “The new nationalist movement in India is essentially 
a spiritual movement”—এ-কথ| বিপিন পালেরই । ( ‘The Spirit of 
Indian Nationalism’—B. C. Pal. London. p. 11) 

আমাদের কথা হচ্ছিল, কোয়ালপাড়ায় বিপ্লববাদ্ী এক যুবকগোঠীর স্থাপিত 
একটি কর্মকেন্দরে নীনরীয়া শ্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেখানে ঠাকুরঘর-_তথা শ্রীরামক্ণের 
চিত্রপট ও তার নিজেরই আলেখ্য একখানি যথাবিধি পৃজাদি করে প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন। নিভৃত এক গ্রামের প্রান্তে, সকলপ্রকার সংবাদন্ত্রের অন্তরালে 
সংঘটিত এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে যে-গভীর তাৎপর্য নিহিত থেকে গেল,__তা+ কি 
সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে অবলোকনীয় হয়েছিল? জয়রামবাটাতে যেদিন 
মা কেদ্ারনাথ-বরদার কাছে সর্বপ্রথম ব্যক্ত করেছিলেন-__এবার যাবার সময় ওখানে 
( কোয়ালপাড়া আশ্রমে ) ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব”-_মায়ের এ উক্তি শুনেই 
তাদের মনের প্রতিক্রিয়া এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর মুখে অতঃপর যে বাণী 
উৎসারিত হয়েছিল, তা’ জানতে পার! যায স্বামী ঈশানানন্দের (বরদা! মহারাজের) 
পরবর্তী কালের স্মতি-চারণা থেকে । তিনি লিখেছেন ঃ 

“কোয়ালপাড়া আশ্রমে’ তখন ধ্যান-জপ পুজাপাঠ অপেক্ষা তাত, চরকা ও 
দেশী-প্রচার প্রভৃতির উপরই সকলের বেশি ঝোঁক, এ'জন্ত পুলিশের দৃষ্টিও আমাদের 
উপর খুব ছিল। পুলিশের লোক দৈনিক আশ্রমে আসিয়া সকল খোজ খবর লইয়া 
যাইত এবং জয়রামবাটিতে নৃতন লোক ধাহারাই আসিতেন তাহাদের আসা-যাওয়ার 
সংবাদ, নাম, ধাম, আসিবার উদ্দেগ্ত প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যাইত। শ্রীশ্রীমায়ের 
কথার (“ওখানে ঠাকুরকে বসিয়ে দিয়ে যাব’ ) উত্তরে কেদারবাবু বলিলেন, "মা 
স্বামিজী তো! দেশের কাজ করতে খুব বলেছেন এবং দেশের যুবকর্ধের উৎসাহিত 


১ কোয়ালপাড়া আশ্রমকে রামকৃষ্ণ মিশন অধিগ্রহণ করেন ১৯১৮ খ্রাষ্টাব্দে । বর্তমানে 
খা আশ্রমাঁট জয়রামবাটা মাতৃমন্দিরের পরিচালনাধান একটি শাখাকেন্দ 


১৯০ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


করে নিষ্কাম কর্মের পত্তন করেছেন। তিনি আজ বেঁচে থাকলে কতো কাজই না 
দেশের হত ।” তাহা শুনিয়া মা তাড়াতাড়ি বলিলেন, “ও বাবাঃ নরেন আমার 
আজ থাকলে কোম্পানি ( ইংরেজ সরকার ) কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে 
পুরে রাখত। আমি তা দেখতে পারতুম না। নরেন যেন খাপখোল! তরোয়াল। 
বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাকে বললে, ‘মা, আপনার আশীর্বাটে এ যুগে লাফিয়ে 
না গিয়ে তাদের তৈরী জাহাজে চড়ে সে মুশুকে গিয়েছি । সেখানেও দেখলাম 
মা, ঠাকুরের কি মহিমা! কত সজ্জন আমার কাছে তার (ঠাকুরের ) কথা 
ন্রুগ্ধের মতো শুনেছে এবং এই ভাব নিয়েছে !,* এ কথা বলিয়াই মা আবার 


বলিতেছেন, “তারাও (বিলাতের লোকরা ) তো আমার ছেলে, কি বলো ?” 
(--'মাতৃ-সান্নিধ্যে” পৃষ্ঠা ১৫-১৬ ) 


অবগুঠনাবৃতা মা সকলের অগোচরে অবস্থান করেও, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
দৃষ্টিপাতের দার! কতো শত অগ্নিময় জীবনের গতিমুখকে পরিবতিত করে দিয়েছেন, 
ভার সঠিক সংখ্যা নিরূপণ আজ অনভ্তব। 

অতুলচন্র গুহ ঢাকার ন্যাশনাল এইচ" ই. স্কুলের ছাত্র--মাঝআ। নবম শ্রেণী পর্যন্ত 
পড়ার অবকাশ মিলেছে জীবনে ৷ উগ্র বিপ্লবের নায়ক পুলিন দাসের বিশেষ স্লেহ- 
ভাজন অতুল তখন নানা রকম অগ্্রমধশলনে শিক্ষাপ্রাপ্ত--একজন সুদক্ষ যোদ্ধা । 
বলিষ্দেহী বালক অতুল ঢাকার অনুশীলন সমিতির সকল গুপ্ত কর্মপদ্ধতির প্রতি 
আস্বাবান ছিলেন না রাজনৈতিক হত্যা ও ডাকাতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে 
তিনি সমিতির আদেশকে উপেক্ষা করতেও সাহসী হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে 
সেই অতুল বেলুড় মঠে চলে আসেন, শ্বীশ্রীমায়ের চরণপ্রান্তেও আশ্রয়প্রাপ্ত 
হয়েছিলেন ১৯১* গ্রীষ্টাবে। মায়ের কৃপাধন্ত সেদিনের সেই বালক অতুলই 
উত্তরকালে বেলুড় মঠের ভরত মহারাজ--অগণিত জনের ভক্তিভাজন স্বামী 
অভয়ানন্দ ।১ বর্তমান গ্রন্থে স্বামী অভয়ানন্দের প্রসঙ্গ পূর্বেও এসেছে কয়েকবার । 

শ্ীপ্রীমায়ের বিশেষ নেহপুষ্ট আশ্রিত সন্তান স্বামী প্রেমেশানন্দও বাল্যজীবনে 


১ চুঝ্টব্যঃ 'ধ্রহবতারা', পম বর্ষ, পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত লেখকের “স্মৃতির পৃত্ঠার 
ভরত মহারাজ” । 


‘ মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে * ১৯১ 


শ্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন,- পূর্বাশ্রমে তার স্বগ্রাম ছুলালীতে (শ্রীহট 
জিলায় ) বিপ্লবী স্থহৃদ সমিতির ছিলেন তিনি অন্ততম প্রতিষ্ঠাতা । প্রেমেশানন্দজী 
তখন ইন্দ্রয়াল তট্টাচার্য। ইঙ্জয়াল-সংস্থাপিত ছুলালী গ্রামের সেই বিপ্লবী বদ 
সমিতিই কালে শ্রহট্ট রামকুষ্ণ সেবাসমিতিতে রূপান্তরিত হয়--এবং রামরুষ- 
ভাবান্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের চন করে । এখানে 
স্মরণীয় যে, এ বিপ্লবী সুহৃদ সমিতির সৃষ্টি ও তার উত্তরকালীন পর্যায়গুলিতে 
ইন্দরনয়ালের অঙ্গগামী অপরাপর কয়েকজন কিশোরও ভবিষ্যতে শ্রঞখমায়ের কৃপা- 
লাভে ধন্য হয়েছিলেন_-কেউ কেউ চিরতরে সংসারত্যাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে 
গিয়েছিলেন। প্রেমেশ মহারাজ একটি বহুউচ্চারিত ব্যক্তিত্ব, ধার নামোল্লেখ এই 
গ্রন্থে বধাবিন্যন্ত,__বভিন্ন প্রসঙ্গে উদাহত। 

দেবব্রত, শচান, প্রিয়নাথ, অতুল, হন্দ্রদনয়াল ছাড়াও তখনকার অনুশীলন সমিতির 
বহু বিশিষ্ট কর্ম শ্রশ্রামায়ের পদদাশ্রর লাভ করেছেন,__কেউ কেউ সন্যাস গ্রহণ ন! 
করেও শ্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কৃতী হয়েছেন। তাদের নামেন একটি সম্পুর্ণ তালিকা 
প্রদান অসাধ্য জেনেও, অন্ততঃ কয়েকজনের নামোল্লেখ থেকে বিরত থাকতে পারছি 
না এখানে । আমরা স্মরণ করছি যাদের নাম, তারা স্বীয় বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হয়ে 
সকলেরই শ্লাঘনীয় হয়েছেন। যেমন-_দেবব্রত বন (প্রজ্ঞানন্দ ), শচীন সেন 
( চিন্ময়ানন্দ ) অতুল গুহ ( অভয়ানন্দ_-ভরত মহারাজ ), প্রিয়নাথ দাশগুধ 
( আত্মপ্রকাশানন্দ ) সতীশ দাশগুপ্ত ( সত্যানন্দ ), নগেন্দ্রনাথ সরকার (সহজানন্দ) 
ইন্দ্দয়াল ভট্টাচার্য (প্রেমেশানন্দ ), দীনেশ দাশগুপ্ত (নিখিলানন্দ), যতীন্্র [ ঈশ্বর ] 
চক্রবতাঁ ( মুক্তেশ্বরানন্দ ), বিশবেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ( তপানন্দ ), রাধিকামোহন 
অধিকারী (নন্দরানন্দ ), ধীরেণ দাশগুপ্ত ( সঘুদ্ধানন্দ ), নিতাই দাস ( বলদেবানন্দ ) 
_ এরা সকলেই সন্যাসাশ্রম বরণ করেছিলেন এবং প্রত্যেকেই এন্রমায়ের 
দীক্ষিত। মায়ের কাছে দীক্ষাপ্রাণ্রামচন্ত্র মজুমদার, মাখনলাল সেন, 
বিজয়কুমার নাগ, দীনেশ মুস্তাফি, কর্ণাটক চৌধুরী, সত্যেন্্র মজুমদার, রজনীকান্ত 
প্রামাণিক, নরেশ চক্রবর্তী, গৌরহরি ভট্টাচার্য, স্থরেন কর, বিভূতিভূষণ ঘোষ, 
বিজয়কুমার বস্--এ'র! বিশিষ্ট বিপ্লবী কিংবা দেশকমী সকলেই। প্রীগ্রমায়ের 
আশীর্বাদধন্তদের মধ্যে প্ররণাহ্‌-_-অরবিন্দ ঘোষ, যতীন্্নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা 
যতীন ), বহ্মবান্ধৰ উপাধ্যায়, ডঃ প্রয়ু্দ ঘোষ প্রমুখ । ্রীনীমায়ের দীক্ষিতা কাদের 
মধ্যে মহিলা! বিপ্লবীদের নাম-নুধীরা বন, গিরিজ! গুণা, প্রফুলকুমারী বসু এবং 
অরবিন্দসহধর্নিণী মৃপালিনী বসু । 


০৯২ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


গ্রশ্রীমা সারদা ছিলেন যেন নীরব শাস্ত এক বনম্পতি, ধার প্রসারিত স্রেহ- 
চ্ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে ভারতের মুক্তি সৈনিকের দল তাঁদের জীবনের জ্বলন্ত দহনকে 
জুড়িয়েছিলেন,_এবং মৃক্ধি-সংগ্রামের উপযোগী সঠিক সপ্রাণ জীবন-রসও সঞ্চয় 
করেছিলেন মায়েরই করণা-ধার1 থেকে । সে-ধারায় ছিলনা হিংসা, ছেষ ও 
তেদবুদ্ধির লেশমাত্রও। 

ভারতের সেই অগ্নিযুগের এক অগ্রণী পুরুষ-_বিপ্রবী হেমচন্দ্র ঘোষ, যিনি বহ্‌- 
বিখ্যাত দুর্ঘ্ধ বিপ্লবী সংগঠন ‘বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স,-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সর্বাধিনায়ক 
যিনি জাবিত ছিলেন এই কিছুদিন আগেও ( প্রয়াণ £ ৩১ অক্টোবর, ১৯৩১ )-- 
যিনি সাক্ষাংভাবে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ, অথচ প্রত্যক্ষভাবে 
প্রত্রমায়ের চরণপ্রান্তে ক্ষণেকের জন্যও উপনীত হতে পারেন নি” জীবনের অভিমে 
তাঁকে কিন্ত দেখা যেত, কলকাতায় নিজের বাসভবনে যে-কক্ষে তিনি সারাক্ষণ 
থাকতেন, সেখানে দেয়ালে প্রলম্থিত উৎকষ্ট ফ্রেমে বাধানো শরম! সারদ1 দেবার 
দৃপ্ত ফোটোগ্রাফ,__ঠিক তার মাথার উপরেই । কৌতুহলী এক জিজ্ঞাসার উত্তরে 
সেই মহাবিপ্রধী জানিয়েছিলেন ঃ 

*ঠ্)1, মায়ের ছবি রেখেছি আমি । যদিও আমি মনে করি মায়ের স্বরূপ 
বোবা! খুবই কঠিন। কারণ স্বয়ং ঠাকুর তাঁর সম্পর্কে বলেছেন; “ওকিষেসে! 
ও আমার শক্তি। ওর শক্তির আলোতেই আমি শক্তিমান।” দেখুন, ত্বামিজী 
বলেছেন তার শক্তির উৎল ঠাকুর, আর ঠাকুর বলেছেন তার শক্তির উৎস মা। 
অর্থাৎ স্বামিজার শক্তির উংসেরও উৎস তিনি। ম্বামিজী তো তাই মাকে ঠাকুরের 
উপরে স্থান দিতেন । সে তো আপনারা ভাল করেই জানেন। বলতেন জ্যান্ত 
দুর্গ?’ । এমনি যে-ছুর্গার চিত্র আমাদের শাস্ত্রে আছে তা কল্পনা করতেই মাথা 
ঘুরে যায়। আবার জ্যান্ত দূর্গা! সুতরাং মা যে কী তা ধারণা করা অকল্পনীয় 
ব্যাপার । কিন্ত তবু কেন রেখেছি তার ছবি মাথার উপরে জানেন? মাকে 
আমার ভাল লাগে। মা কী, মা কত বড় তা বুঝি না। বুঝার আকাঙ্ষাও 
নাই। শুধু বুঝি তিনি মা ।” 

হেমচন্দ্রের সঙ্গে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের সাক্ষাংকার ( ২৬ এপ্রিল, ১৯৩১ ) থেকে 
আমর! উল্লিখিত তথ্য জেনেছি। এ সাক্ষাৎকার-সুত্রে আরও জানা গেছে 
হেমচন্দ্রেরে জবানবন্দি £ “বিপ্লব-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এই 


আপ সপ ন “ন 


৯. িঙ্পী আসত হালদারের আঁজ্কত রুপ-রেখায় “ভারতমাতা' চিরে এই ‘জ্যান্ত দুখা-কে 
খুজে পাওয়া কাঠন ক? বর 'মান গ্রন্থের ৯৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত চিত তুলনায়। 


‘ মাতঃ প্রধত্ুপরমাসি সদৈব বিশ্বে * ১৯৩ 


সন্দেহে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তখন বেলুড় মঠের উপর অসন্ত্টছিল এবং মঠকে রাজদ্রোহ- 
যূলক কাজে সংশিষ্ট থাকার অভিযোগে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও হয়েছিল। শুনেছি 
এই সময় মা-ই এই সব ছেলেদের মঠে যোগদানের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন । তার 
নির্দেশেই এরা মঠে স্থান পেয়েছিলেন।* কথোপকথনের কালে সেই তেজোদৃগ্ত 
কেও 'মা”-শবটি অতিশয় আবেগলহ উচ্চারিত হয়েছিল, সাক্ষাৎকারকারীর 
বিবরণীতে তা?ও ব্যক্ত হয়েছে। 

যন্্রবতি বর্ষের ডজ্জবলিত কিন্তু নিবার্ণোম্মুখ এক আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত 
বিদায়কালীন স্ফুলিঙ্গরাশি যে এতো ন্সিঞ্ধ আলোকময়__এমন মাতৃভক্তির কিরণে 
সমুজ্জন, তা” কি এ আগ্নেয়গিরির স্ব-মহিমাতে, অথবা সর্বকল্যাণময়ী বিশ্বমাতৃত্বেরই 
অলৌকিক বিভূতিতে ! অন্ুধ্যানীয় বিষয় আমাদের সেটাই। অগ্নিযুগের এক 
বিশাল ব্যক্তিত্বের হাদয়ানুততি আমাদের মাতৃ-চিন্তনের সহায়ক হবে নিঃসন্দেহে । 
হেমচন্দ্র ঘোষ ম্পষ্টতঃই বলেছেন-_তার বিপ্রবীস্থুলভ ভাষায় £$ “এ শান্ত সমাহিত 
নীরব জীবনের মধ্যেই রয়েছে অতিবিপ্রবের বীজ ।""নীরবে, সকলের অলক্ষ্যে তার 
কাজ ঠিক চলেছে- মানুষের অন্তরের এশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তার 
ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মান্ষকে মনুস্তত্বে পৌছে দেওয়াই হল এ-বিপ্রবের প্রকৃতি । 
আগামীকালের মানুষ দেখতে পাবে যে, এই নীরব বিপ্লবের তরঙ্গ সমগ্র জগৎকে 
প্লাবিত করে দিয়েছে ।” 


“যা! হবার হবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে আমার কাছেই থাকবে ।” 

মায়ের দৃঢ় নির্দেশ । কিছুতেই ছাড়বেন না ছেলেকে । ছেলেরও প্রবল 
আকাঙ্ষা মায়েরই অভয় পদতলে থেকে যাবেন । কিন্ত অন্তান্ত সকলেই প্রতিবাদী 
এ-ব্যাপারে, তাদের যুক্তিজালও ছেদনযোগ্য নয় । অত্যন্ত সন্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে 
মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন সবাই। 

সম্তান জ্ঞান-_শ্বামী জ্ঞানানন্দ জয়রামবাটাতে দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়া ভোগান্তে 
কাটিহারে গিয়েছিলেন চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের জন্ত | পরিচিত এক গুরুত্রাতা 
কাটিহারে ডাক্তার ছিলেন। জ্ঞানানন্দ তারই গৃহে অবস্থান করে চিকিৎসিত 
হচ্ছিলেন এবং ক্রমে সুস্বও হয়ে উঠছিলেন। ভাক্তারবাবুর ছুই কনিষ্ঠ সহোদর 
সঙ্কাসবাদীদের দলভুক্ত এবং তখন পলাতক ছিলেন। ভাক্তারবাবু যদিও সরকারী 

প্র( ২য় )--১৩ 


১৯৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


হাসপাতালে দায়িত্পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ড্থাপি পুলিশ সন্দেহ করতে কন্বর 
করেনি যে আগন্তক সয্্যাসীও সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । পুলিশ তৎপর হয়ে 
উঠল, সন্দেহভাজন সন্ন্যাসীকে আটক করে রাখবে । ডাক্তারবাবু রাজকর্মচারী 
অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন ভখনকার সেই পরিস্থিতিতে ৷ নিজ পদমর্যাদার প্রভাব 
প্রয়োগ করে সুয়ং জামিন হয়ে জ্ঞান মহারাজকে মুক্ত রাখলেন-_ কিন্তু শর্তাধীনে । 
শর্ত হয়েছিল এই যে, পুলিশের তলব পেলেই, সন্্যাসীকে হাজির করে দেবেন 
তিনি । নজরবন্দী জ্ঞানানন্দ কাটিহারে ভাক্তারবাবুর কাছেই বাস করতে লাগলেন । 
মাস কয়েক এই ভাবে কেটে যায়। সহসা জ্ঞানানন্দের মন উতলা] হয়ে ওঠে 
মায়ের জন্ত। শ্রীশ্রমা তখন কোয়ালপাডা জগদগ্ব! আশ্রমে অন্স্থ অবস্থায় অবস্থান 
করছেন। যা" হোক, মাতৃদর্শন-ব্যাকুল সম্ভান এক গভীর রাত্রিতে কাটিহার ত্যাগ 
করে সোজ। কোয়ালপাড়ার পথে যাত্রা করেন। 

দূর-প্রবাসী সন্তানকে পুনরায় কাছে পেয়ে, মায়ের প্রাণ শীতল হল। বিশেষতঃ 
ম্যালেরিয়ার কবলমুক্ত ভার চেহারা মাকে চিন্তামুক্ত ও প্রফুল্ল করেছিল । এদিকে 
কথাট! যখন ব্যক্ত হয়ে পড়ে যে, মাতৃসকাশে প্রত্যাগত জ্ঞান তখনও অবধি 
পুলিশের নজরবন্দী-_-এবং সেই ভাক্তারবাবু বেশ মোটা অঙ্গের টাকার জামিনে 
দ্বায়বদ্ধ রয়েছেন ৷ কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত সকলেই জ্ঞানানন্দকে 
অবিলহ্বেই কাটিহারে চলে যেতে বলেন এবং মায়ের কাছে এক দণ্ডও থাকতে নিষেধ 
করেন। মায়ের বাড়ির উপর এমনিতেই পুলিশের কড়া নজর,--পুলিশের খাতায় 
‘মাতাজীর আশ্রম’ এক গুরুতর সংশয়-কেন্দ্র! নানা ধরনের অশান্তির আশঙ্কায় 
তখন সকলেই বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন । 

জ্ঞানানন্দ যুক্তি বুঝলেন। তিনিও তো আস্তরিক চান না যে, তাকে নিয়ে 
অবশেষে মায়ের এখানে কোনরকম পুলিশী হাঙ্গামা শুরু হয়। তাই তিনি স্থির 
করলেন, অচিরেই কাটিহারে ফেরত চলে যাবেন । সমৃপস্থিত সকলে এবং সম্মত 
জ্ঞানানন্দ প্রাপ্রীমায়ের সমীপে যেয়ে সব ব্যাপারটি খুলে প্রকাশ করেন, _জ্ঞানানন্দের 
ফিরে যাবার পিদ্বান্তটিও মাকে নিবেদন করেন। কাটিহারে ফিরে যাবার কথা! 
উচ্চারিত হওয়া মাত্রই, মা অতীব বেদনাহত হন--অশ্রুভর] চোখে তংক্ষণাং তার 
তীব্র আপত্তিকে ব্যক্ত করেন $ “বা হবার হুবে ঠাকুরের ইচ্ছায়, ছেলে এখানে 
আমার কাছেই থাকবে ।” 

ছেলে জ্ঞানানন্দেরও কি প্রাণ চাচ্ছিল যাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে ! মহা- 
বিপত্তির উদ্ভব হল । অথচ অন্তান্তদের যুক্তিও ছিল অনুপেক্ষণীয়--অবশেষে এই 


‘ মাতঃ প্রধত্বপরমাসি সৈব বিশ্বে ১৯৫ 


জ্ঞানানন্দকে উপলক্ষ করে পুলিশের হানা শুরু হয়ে যাবে মায়ের বাড়িতে-_তাতে 
উপদ্রব আরও বৃদ্ধি পাবে, অনেক অশাস্তির স্বষ্ট হবে। তাছাড়া কাটিহারের সেই 
নিরপরাধ ভাক্তারবাবুর সমূহ বিপদ্দ অশ্ন্তাবী হয়ে দাড়াবে, তার ব্যক্তিগত 
মান-সম্মানের হানি হবে,--সমগ্র পরিবারই নানাবিধ দুঃখকর পরিস্থিতিতে জড়িয়ে 
যাবে। অবুঝ মায়ের প্রাণ! বাছিক কোনপ্রকার যুক্তি সেখানে অচল। 
সে-রাজ্যে সমাজ-সংসারের রীতি-নীতির প্রয়োগ অসম্ভব ! মাতা-পুত্র অশ্রপ্রাবনে 
একাকার ৷ যা'ছোক, সকলে মিলে ছেলেকে আলা] ডেকে বুঝানোতে-ফল 
হয়েছিল। জ্ঞানানন্দ কাটিহারে ফিরে যাওয়াই মনস্থ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত । 
কিন্তু এই শেষই কিছু সর্বশেষ নয়,__শেষেরও পরে আরও শেষ আছে। আমরা 
সেই পরিপূর্ণ শেষের দৃশ্তটির জন্য প্রতীক্ষায় থাকছি । 

পুজনীয় সারদানন্দ মহারাজও সেই সময়ে জয়রামবাটী উপস্থিত ছিলেন, _সঙ্গে 
ধোগীন-মা প্রমুখ আরও অনেকে । কেননা মা তখন অন্বস্থ ছিলেন। সারদানন্দজীও 
জ্ঞানের কাটিহারে ফিরে যাওয়াকেই সমর্থন করেছিলেন । সকলের সম্মিলিত 
সম্মতিকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে, জ্ঞানানন্দ তখন নিজেই গিয়ে মায়ের চরণপ্রান্তে 
উপবেশন করেন এবং ধীরে ধীরে মাকে সব কথা,--অবধারিত বিপদের বিশদ চিত্র 
নিবেদন করে তার অনুমতি প্রার্থনা করেন। মা যখন বিশেষভাবে জানলেন যে, 
শরৎ মহারাজেরও ইচ্ছা যে জ্ঞানানন্দ অবিলম্বে কাটিহারে চলে যাক,_-তখন তিনি 
চোখের জলের সঙ্গে সম্তানের যাবার অনুমতি প্রদান করেন। মাতা-পুত্র উভয়েরই 
সেই অশ্রকরুণ বিদ্বায়কালীন দৃশ্তটি ছিল বড়ই মরমস্তদ। বেশ কয়েকদিন পর্যন্ত মায়ের 
নয়নজলের বিরাম ঘটেনি। 

না,_এখানেও শেষ হয়নি কাহিনী । কিছুদিন বাদেই স্বামী জ্ঞানানন্দের 
অনুসন্ধানে পুলিশের শিকারদুষ্টি জয়গামবাটাতে মায়ের বাড়ির প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়। 
জান! গেল, শিরোমণিপুরের পুলিশ ফাড়ির দারোগা আসছেন জয়রামবাটীতে-. 
পুলিশের উপরওয়ালাদের আদেশে জ্ঞানানন্দ সম্পর্কে তৃন্তের জন্য । খৰরটি বেশ 
উদ্বেগ হষ্টি করেছিল মায়ের বাড়ির সবারই মনে । নানা রকম অশ্ডুভ উৎপাতের 
আশঙ্কায় সকলেই শঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিন্তু বিন্ময়ের ব্যাপার লক্ষ্য কর! গেল, 
মায়ের অন্তরে বিন্দুমাত্র ভাবনা-চিন্তার কোনও কারণ ঘটেনি। এমন সমক্ে 
আরামবাগের প্রসিদ্ধ আইনজীবী মায়েরই আশ্রিত সন্তান মণীন্্বাবু সহসা মায়ের 
বাড়িতে আগমন করায়, সকলেই একটু বস্তি বোধ করেছিলেন, যদি কোনও 
কামেল! দেখ! ঘেয় পুলিশী ত্বস্তের কালে, তা"হলে তা” সামলাতে পারা যাৰে 
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ষণীশ্রবাবুর সহায়তায় । মণীন্দ্রবাবুও জয়রামবাটীতে থেকে যান, দারোগা সাহেবের 
আগমন অপেক্ষার । 

শিরোমশিপুর থেকে পুলিশ পার্থচর সহ দারোগা সাহেব সত্যিই এসে এক 
অপরাহ্ছে মায়ের বাড়িতে হাজির হলেন । মণীন্দ্বাবুই তাঁদের অভ্যর্থনা সহকারে 
বসিয়ে আলাপ-আলোচনা! করেন, পুলিশ-কর্মচারীরাও তাদের যা জানার সৰই 
ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছিলেন। দারোগা সাহেব তার আগমনোদ্দেশ্টকে খুব 
খোলাখুলিভাবে প্রকাশ না করেও, জ্ঞানানন্দ সম্পর্কে তার অনুসন্ধেয় ও জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলিকে অবহিত হয়ে যাচ্ছিলেন এ-সব কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে । শ্রীশ্রীমা 
সত্যিই এক ভিন্নযূতিতে প্রকট ছিলেন সের্দিন। পুলিশ-দারোগার জন্য শ্বয়ং 
জলখাবার তৈরী করতে ব্যস্ত তিনি,-পরে খাবার প্রস্তুত হয়ে গেলে মায়ের 
আহ্বানে দারোগাবাবুকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলে, সে-এক আশ্চর্য হৃদয়- 
মথিতকারী দৃপ্ত! দর্শনমাত্রেই দারোগাবাবু ভূমিষ্ঠ হয়ে ভক্তিতরে শ্রীশ্রীমায়ের 
পদতলে লুণ্ঠিত হলেন, প্রণত সন্তানকে মাও অতি স্সেহে আশীর্বাদ করলেন। মা 
যেন কতোদিন পরে তাঁর আদরের ছেলেটিকে কাছে পেয়েছেন, শ্সেহকাতর ছেলেও 
পরম শান্তিতে উপবিষ্ট হয়েছেন তার আপন জননীর চরণ সকাশে। মা-ছেলেতে 
কতো কথা !! ছেলেকে মা নিজ তত্বাবধানে জলখাবার খাওয়াচ্ছেন-_ এটা 
খাও, সেট! নাও বলছেন !! সন্তানটিও মায়ের স্েহের নির্দেশ সব মেনে নিচ্ছেন, 
তৃপ্তির সঙ্গে মাতৃদত্ত আহার্ধ গ্রহণ করে তার দেহ-মনকে নিরাময় করে নিলেন যেন। 
মায়ের মুখের ছু'চারটি মিষ্টি কথার মধ্যেই দারোগা সাহেব জ্ঞানানন্দ স্বামী সম্পর্কে 
যা” কিছু অবশিষ্ট জ্ঞাতব্য, তা' সবই পেয়ে গিয়েছিলেন,_-তার তাস্তকর্মও সমাপ্ত 
করতে পেরে অতিশয় ম্বস্তিবোধ করছিলেন। আমরা প্রতক্ষাদশাঁ স্বামী 
সারদেশানন্দজীর ভাষাই উদ্ধত করব অতঃপর £ 

“দারোগা খাইতে খাইতে মায়ের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতেই মধ্যে মধ্যে 
প্রশ্ন করিয়া তাহার অঙুসন্ধানকার্য স্থসম্পন্ন করিয়া লইলেন। পান মুখে দিয়া 
মাকে প্রণাম করিয়া বিদায় মাগিলেন। অতি সরল ও প্রসন্ন চিত্তে মা-ও শুভকামনা 
করিয়া সম্তান-বাৎসল্যেই তাহাকে বিদায় দিলেন । এই ভাবেই বিষম ভাবনার 
বিষয়-_পুলিশ-তাত্ত, সহজ সরলভাবে সম্পন্ন হুইয়া গেলে উপস্থিত সকলের 
মনও খুব প্রসন্ন হইল। কিন্তু একটা! কথা উপস্থিত কাহারও কাহারও হৃদয় স্পর্শ 
করিল। দারোগা মহাশয় যখন উপস্থিত হুন, তখন তাহার বদনমগুল ভাবাচ্ছর 
গম্ভীর অগ্রসন্ন ও চিন্তাদ্বিত দেখা পিয়াছিল। মীন্রবাবুর সঙ্গে কথাবাাও খুব 


‘ মাতঃ প্রধত্বপরমালি সো বিশ্বে? ১৯৭ 


খোলা মনে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না, এমনকি বাড়ির ভিতরে যাইবার সময়ও 
তাহাকে নতমস্তকে চিস্তিতভাবে ধীর পদক্ষেপে করিতে দেখা শিয়াছিল। বিদ্ধ 
মায়ের কাছে যাওয়ার পরই, বিশেষভাবে যখন মা পাশে বসিয়া যত্ব করিয়া 
খাওয়াইতে লাগিলেন, তখন তাহার চোখের ভাব বদলাইয়া অতি সরল প্রসন্ন 
হইয়া উঠিল ; মনে হঈল তিনি যেন নিজের জননী অথবা ছুহিতার নিকট বসিয়া 
খাইতেছেন, সরস গল্প করিয়া করিয়া । বিদায়ের সময় সকলেরই সঙ্গে বিশেষ 
প্রসন্নচিতে প্রাণ খুলিয়া! সহর্ষে কথা বলিয়া নমঙ্কারাদি করিয়া প্রিয়জনের মতোই 
প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

“মা. তোমার বাক্যে, ব্যবহারে বিশেষতঃ সন্তানদ্দিগকে কিছু খাওয়ানোর 


ব্যাপারে কি মাধুর্যময় জাছু ছিল, তুমিই জান !” 
(__ শ্রীশ্রামায়ের স্থৃতিকথা”, পৃষ্টা ১৭২-১৭৩ ) 


মা জাদুকরীই বটে! তার বাক্যে জাদু, ব্যবহারে জাছু, হস্তে সম্তান- 
আপ্যায়নেও ততোধিক জাছুশ মাধূর্ময় জাদু ছিল। স্বামী সারদেশানন্দের 
স্মৃতিপটে বিধৃত আরও একটি এরূপ জাছু-চিত্র আমাদের চিত্বকে বিন্বয়াবিষ্ট 
করে। মাতৃত্বের জাদু ধাকেই স্পর্শ করেছে, তিনিই রূপান্তরিত হয়েছেন সম্পূর্ণ 
ভিন্ন প্রকৃতিতে, জাছু-প্রভাবে পরিবেশ ও পরিস্থিতিও অন্ত আকারে প্রতীত 
হয়েছে । 

সম্ভবতঃ ১৩২৫ বাংলা সনের কথা । জগদ্ধাত্রী পূজার ছুই চারদিন পরে, 
বাঁকুড়া জিলার পুলিশ প্রশাসনের এক বড় কর্তা ডেপুটি স্থপারিন্টেপ্ডে্ট, স্বয়ং 
পালকি চেপে পাইক পেয়াদা সহ জয়রামবাটান্থ 'মাতাজীর আশ্রম’ পরিদর্শনে 
এসেছিলেন ৷ বাঙালী অফিদার--দোর্দগ্ড প্রতাপের জন্য সুবিদিত ছিলেন । 
মায়ের বাড়িতে তখন শ্রীযুক্ত বিভূতিবাবু সহ আরও কয়েকজন সন্তান উপস্থিত 
থাকাতে ভালই হয়েছিল। বিস্বৃতিবাবু আগেই পরিচিত ছিলেন এ ভি. এস্‌ পি. 
সাহেবের সঙ্গে,_তিনিই তাঁকে অভ্যর্থনা করে পালকি থেকে নামিয়ে এনে 
বহির্বার্টিতে বসান এবং উপস্থিত সবার সঙ্গে পরিচয়ার্দি করিয়ে দ্রেন। ভি. এস্‌ পি. 
মায়ের বাড়ি সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে, নানা ধরণের কথাবার্তার মাধ্যমে অনেক 
রকম খোজ খবর করতে থাকেন। এবার বিভুতিবাবু তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে 


১৯৮ ‘ প্রকৃতিং পরষাং; 


যান সেখানে ঘরের বারান্দায় তার জলখাবারের কুল্ক আসন ইত্যাদি পাতা 
হয়েছিল প্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও তার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেখানকার 
ব্যাপারটি ছিল সকলের অগ্োচর,__সেখানে জাদুকরী মা এবং আগন্তক পুলিশ-কর্তা 
ছাড়া কেউই উপস্থিত ছিলেন না। সারদেশানন্দজীর নিজের কথায় 8 “সেখানে 
মাকে দর্শন, জলধাবার খাওয়া এবং মায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা--এসব 
আমাদের দেখিবার শুনিবার সুযোগ হয় নাই।” 

সকলেই বাইরে প্রতীক্ষারত। বেশ কিছুক্ষণ পরে দেখা! গেল, পুলিশের ডেপুটি 
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাইরে নেমে এসে ভিতর-বাড়ির উঠানে দাড়িয়েছেন,- শ্রীশ্রীমা-ও 
সেখানে এসে একেবারে সমুখেই দণ্ডায়মান হলেন। পুলিশকর্তার চোখ-মুখের 
স্বাভাবিক কাঠিন্তভাব কোথায় মুছে গিয়েছে তখন! যেন মায়ের কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে সম্তভান বিদেশে যাত্রারত,ঠিক তেমনই কোমল ভক্তিনিগ্ধ মুখগ্রী 
ফুটে উঠেছিল তার নয়নে ও আননে। অথবা, যেন এক স্সেহময় পিতা তার 
আদরের কন্যাকে দেখে ফিরে যাচ্ছেন শ্বগৃহে বা আপন কর্মস্থলে,.-_কন্তার প্রতি 
পিতার যে নুমধুর বাৎসল্যদৃষ্টি তাই-হ তখন পুলিশ কর্তার নয়নপাতে ব্যক্ত হয়ে 
পড়ছিল। 

বিদায়কালীন সেই জাছু-সিক্ত কথোপকথনের ছুই-একটি যা শোনা গিয়েছিল, 
তা” ছিল এই ঃ 

«এ-সবে ভয় করে নাকি তোমার ?” 

“হ্যা বাৰ৷! আমার ভয় করে।” 

ভীতি-সংবিগ্না কন্ঠার এই মৃদুগ্বর শুনে, পিতৃকঠ্ঠে আশ্বাস-বাক্য উচ্চারিত হল 
তৎক্ষণাৎ, 

“কোন ভয় নেই মা । আমি সব ঠিক করে দিয়ে যাব ।” 

£পর লীনীমায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি অপলকে আরও একটিবার কি 

যেন দেখে নিলেন। পরে পুলিশ-সতা পালকিতে গিয়ে উঠে বসলেন। মা-ও 
পালকির যাত্রাপথে সকরুণ দুটিতে তাকিয়ে ছিলেন,--যেন পুত্রকে বিদায় 
দিয়েছিলেন অন্তর উজাড় করে আশিস বর্ষণসহকারে, অথব! স্মেহের দুলালী যেন 
তার পিতার গম্ননপথের পানে পুনরাগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষায় থাকছিলেন। অবশ্ঠ 
স্বামী সারদেশানন্দ তার স্বতিচারপায় লিখেছেন 

“জানি না পুলিশ-কর্তার অন্তরের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া মায়ের সুমধুর 
বাণী ও সকরুণ ঘৃটি সেখানে কোন স্থায়ী রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল কি-না, 


‘ মাতঃ প্রবত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে ’ ১৯৯ 


কিন্ত সেই সময়ে এই অলৌকিক ‘কন্যা’-র স্নেহ প্রীতি তাহার হৃদয় স্রি্ট ও স্বশীতল 
করিয়াছিল নিশ্চয় ।” 

ঘটনার চিত্রাঙ্কন করেছেন সারদেশানন্দজী তার স্বকীয় অনুভূতির তুলিতে। 
পরে তিনি আপন ভাবকে ব্যক্ত করেছেন অনবন্থ কথায় ঃ 

«**ম] বলিয়া না আসিয়া অন্য কারণেও যাহার] তাহার (শ্রশ্রীমায়ের ) 
দৃষ্টির সম্মুখে আসিবার স্রষোগ লৌভাগ্য পাইয়াছিল, তাহানাও তাঁহার অহেতুক 
করুণা ও অপার মাতৃস্গেহ আস্বাদন করিয়! হৃদয় সুশীতল করিয়াছে । আর এই 
জীবনে বরাবর সেই শ্থুতি চিন্তপটে উজ্জল না থাকিলেও বিলুপ্ত হইবার নহে; 
ত্রিতাপ যধন অসহনীয় জ্বালায় দগ্ধ করিবে, তখনই সেই লুক্কায়িত উৎস হইতে 
শান্তিবারি উৎসারিত হইয়া হৃদয় শীতল করিবে । ভাগ্যবান যাহারা, তাহাদের 
পরলোকেরও সঙ্গী হইবে সেই মুখচ্ছবি ! পুলিশবেশধারী এই সকল ভাগ্যবানের 
জন্মজন্মান্তরে বহু স্থক্ৃতি ছিল, সন্দেহ নাই !* 

(--উশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা” পৃ! ১৭৬) 

আমরা জানতাম, যে-কেউ মা বলে মায়ের কাছে এপেছে, সে-ই ত'র 
হাঁয়পাত্র ভরে নিয়েছে মারের অবারিত ন্সেহধারায়। কৃপা-বারিতে। এখন 
জানলাম, মা বলে না এসেও--নিতাস্তই অন্য কারণে নিছক একজন আগন্তকও 
মায়ের শেহ্‌-কপায় সমানই অধিকারী হয়ে ফিরেছে । অবশেষে সে-ও নিজের মা 
বলে চিনতে পেরে, মাকে মা-রূপেই পেয়ে ধন্য হয়েছে । “যা দেবী সর্বসৃতেষু 
মাতৃরূপেণ সংস্থিতা*--স! দেবী সারদা । সেই তাকেই পুনঃ পুনঃ নমস্কার জানাই । 
“নমস্তস্তৈ নমস্তন্তৈ নমস্তস্তৈ নমো নম:*॥ “নিখিল মাতৃহৃদয়-সাগগ-মস্থন-নুধা 
সুরাতি” ॥ 

মাতৃভাবই বর্তমান বিশ্বে এক বিশিষ্ট আদর্শ _এ যুগের অবতীর্ণ ভগবানও যা 
স্বয়ং সেধেছেন এব: দেখিয়ে গেছেন। সর্বার্থপাধিকা এই মাতৃভাবই হচ্ছে, 
সর্বপমন্বয়কারিণী সেই জাদুশত্তি, যার বলে সর্বভেদ্-বৈষম্য, বিবাদ-দন্ৰ, ত্রাস- 
আশঙ্কা, ভয়-ভাবন] নিরসন হয়ে যায় নিঃশব্দে শান্তিতে । শ্রীতীমা সারদা এই 
জাছু সহায়েই--সকল বিভেদ ভগ্ন করেছেন, সমকালীন সমূপস্থিত সকলের । 
তৎকালীন সমাজ-আলোড়নকারী সমস্ত ব্যাপারের সহজ সমাধান করে দিয়েছেন 
মা একমাত্র এই জাছু দিয়েই। তখনকার আশ্রমাদির প্রতি পুলিশের রোবট 
তথা রাজনৈতিক অশান্তিও যে প্রশমিত হয়েছিল, গ্রশ্রীমায়েরই অমন মাধুর্যময়ী 
খ্বাছুপ্রভাষে,--সে-কথ! আর ভাষা দিয়ে প্রকাশের অপেক্ষা রাখে না। 


২০০ ‘ প্রকৃতিং পরমাং * 


ক ক be 


“বাবা জান তো, ঠাকুর সকলের ভিতর মাকে দেখতেন ; সেই মাতৃভাৰ 
জগৎকে শেধাবার জন্যে এবার আমাকে রেখে গেছেন।” 

শরীপ্রমায়ের এমন উক্তি বহুশ্রুত, বহুবিদ্িত । যুগের ঈশ্বর এবারে ধরায় অবতীর্ণ 
হয়ে যেন এই সর্বব্যাপী মাতৃভাবকেই সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন-__তার লীলায় ও 
শিক্ষায়, সাধনায় ও দেশনায়। শ্রীরামকষ। দেখেছেন মা-ময় বিশ্ব_জগৎজোড়া 
মা। জগৎকারণকে তিনি ডেকেছেন "মা নাষে,তিনি অপরোক্ষ করেছেন 
“মা'-ই সব হয়েছেন । তিনি আরও এন মহতী কার্য সাধন করেছেন, অখিল 
মানবসস্তানের জন্য এমনই এক মাতৃঘৃতির প্রতিটা করে দিয়ে গেছেন, যাকে 
আপামর সকল জীবই অসঙ্কোচে অনায়াসে “মা নামে সম্বোধন করতে পারবে, 
যার অভয় স্েহাঙ্কে আশ্রয় পেয়ে সংসারের ব্রিতাপদহন-জালাকে চিরতরে জুড়াতে 
পারবে তার] । 

নরলীল1 নরবৎ। অবতারলীলার মাধুর্যরস এখানেই । সম্ভান ছাড়া :মা 
হবেন কেমন করে ?--তিনি তো আর সাজানো কি পাতানো মা নন্‌। তিনি 
যে সবার মা”_-সত্য সত্যই মা। তাই তো দেখি, শ্বয়ং মুখফুটে একদা মা সম্তান- 
প্রার্থনা করে বসলেন তার পতিদেবের কাছে । জগৎপিতার হাদয়মথিত হয়েছিল 
নিশ্চয়ই সে-প্রার্থনাতে _ তাই তো সেই আকৃতিকে মঞ্তুরও করেছিলেন অনতি- 
বিলস্কেই। মা উত্তর পেয়েছিলেন £ “তোমার এত ছেলে হবে যে, তুমি “মা” বোলে 
ভিষ্ঠাতে পারবে নি।” শ্রীশ্রীমা হ্বমুখেই এই কথা ব্যক্ত করেছেন বহু জনের 
কাছে-সঙ্গে আরও কথা যুক্ত করেছেন “তাই আজ দেখছি বাবা, কত দেশ- 
দেশাস্তর থেকে কত ছেলেই যে আমার আসছে 1” 

যিনি অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব মাতৃ-মহিমায় ভাবী বিশ্বমানবের প্রতিটি হৃদয়াসনে 
সুপ্রতিষ্ঠিতা হবেন, যৌবনে তার মধ্যে ভবিষ্ত মাতৃভাবের উন্মেষ-লক্ষণ অতিশয় 
নৈসগিক কারণেই যে ফুটে উঠেছিল, তাতে আর বিশ্বয়ের কি আছে? ব্রহ্ধাণ্ডের 
জনক ধার পতি --তার কাছে জননীর সন্তান-কামনা তো খুবই স্বাভাবিক। 
এখানে এই কামনার মধ্যে আদৌ কোনও দেহমুখ-বাসনার ছলমাত্রও ছিল না, 
সাময়িক কোনও ভাবে কারও দ্বার প্ররোচিত হয়েও নয়। সাধারণের চক্ষে 
ঘটনাটিকে যে-ভাবে দেখা হয়ে থাকে, সেট! নিতান্তই এক বিসদৃশ অর্বাচীন দৃষ্টি 
বলেই আমাদের মনে হয়। তার প্রথম প্রমাণ £ দেশদেশান্তরের অজ সম্ভানের 
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গরবিনী জননীর ওঁ গরিমাদীপ্ত স্বীকারোক্তি । দ্বিতীয় প্রমিতি £ঃ তার উত্তর- 
কালীন সর্বাত্মিকা অ-মায়িক মাতৃত্বের স্যমায় প্রোজ্জন জীৰনবৃত্ত,--দেশ-জাতি- 
কুল-শীল-নিবিশেষে অযুত অজন্র পুত্ৰ-কন্যা ধার উৎসারিত স্বেহধারায় তৃপ্ত, ধন্ত, 
নিবৃতশোক ও শান্ত হয়েছে, এখনও হয়ে চলেছে এবং অনাগত কালেও হতেই 
থাকবে । 

দেখা-অদেধা, চেনা-অচেনা, জানা-অজানা সারা পৃথিবী জুড়েই মায়ের সম্ভান,_ 
অহনিশ তাদের জন্ত কল্যাণ-ভাবনা ; কতোই-না উদ্বেগ-উৎকা,__কতো উন্নিদ্ 
নিশিষাপন, কতো জপ-তপশ্প্রার্থনা! সকলেরই আবদার, আতি,সবার বিচিত্র 
বিনতি, বহুবিধ বায়নাক্কা, মা সমস্তই পুরণ করছেন। এমনকি সন্তানের অবিবেচনা- 
প্রস্থত অদ্ভুত সব উপরোধ আকুতিকেও মা ঠেলে ফেলতে পারতেন না--অলক্ষিতে 
তাদের দোষ ক্রটি পাপ-তাপকে নিজ দেহে আকর্ষণ করে নিয়ে নিদ্াকণ রোগযাতনাও 
ভোগ করেছেন! দিনের পর দিন, সময়ে অসময়ে দূরদূরান্তরাগত ছেলে মেয়েদের 
জন্য আহার-বিশ্রামাদির ব্যবস্থা করেছেন মা নিজ হাতেই,_আপন শরীরের রক্ষার্থ 
অপরিহার্য বিশ্রামটুকুও প্রসন্নমনে পরিহার করেছেন। এইভাবেই তিনি স্বকীয় 
জীবনালোকে--ত্যাগ ও সহিষুতার আদর্শে সমীপাগত সন্তানদের জীবনকে 
অনুপ্রাণিত করে তুলতেন। তিতিক্ষা, ক্ষমা ও ভালবাসার ডোর দিয়ে সবাকে 
এক আশ্চর্য বন্ধনহীন গ্রস্থিতে বেঁধেছিলেন মা । না, কেবলমাত্র এহিক স্তরেই 
নয়, শরণপ্রাপ্ত সন্তানরা যাতে অনন্তকালের জন্ত ত্রিতাপ-ছুঃখের সবল কারণ যে 
অবিদ্যা, তা থেকে এৰং তজ্জনিত এই বারে বারে জন্ম মরণের তরঙ্গ ধাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হওয়া থেকে নিষ্কৃতিলাভ করতে পারে, নিশিদিন সে-প্রয়াসেরও বিরাম 
ছিল না তাতে। একাধারে তিনি মা হয়েও যৃতিমতী গুকশক্তিরপে প্রপন্ন 
সন্তানদের আশ্রয়দাত্রী হয়েছেন। দেবী সারদার মাতৃভাবের বিকাশ আমাদের 
কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে এই ভাবেই । 

«“***মাতৃভাব জগৎকে শেখাবার জন্তে এবার আমাকে রেখে গেছেন।*-- 
মায়ের শ্রীমুখ-নিঃহুত এই আত্মন্বরপ-স্বীকৃতি আমাদের হ্বতঃই অনুপ্রেরণা দিয়ে 
থাকে তার মা-রূপটিকে অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণের। শ্রীরামকষ্*-নিয়োজিত 
এই দেবী সারদ্বার মাতৃভাব সংস্থাপনা ও সংপ্রসারণার পবিত্র দায়কে বর্দি আমরা 
কথঞ্চিতও ধারণায় আনতে সক্ষম হই, তাহলেই বুঝতে পারা যাবে,_কেন মাতৃহার! 
অনেকেই তাঁকে পেয়ে বা দ্রেখে--অথব! তার চিত্রপটমাত্র অবলোকন করেই নিজের 
নিজের পাধিব গর্ভধারিণীর অভাবকে ভূলে গিয়েছিল এবং সকল জননীর সমষটি- 
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গ্বরপিণী জগজ্জননী বোধে তাকেই আপন আপন হৃদয়ের ভালবাসা-ভক্তি ঢেলে 
দিয়েছিল নতুন আনন্দে ও উদ্দীপনায় । বুঝা যাবে, বাড়ির মায়ের মধ্যে জগন্মাতা 
সারদারই প্রকাশকে উপলব্ধি করে কেনই-বা অনেকে নিজের গর্ভধারিণী মায়ের 
সেবাতে তৎপর হয়েছিল । অনুভব কর! যাবে, সকল দেশ-জাতি ও মান্থষের 
একই জনয়িত্রী বোধে--বহ আদর্শবাদী সেবক ও সাধক কেন শ্রীসারদা দেবীকেই 
পুজা করেছিলেন, _সষষি-মাতৃশক্তিরূপে তারই সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন । 

জগতের ইতিহাসে এক অপ্রতিম মাতৃপ্রতিমা এই শ্রীরামকৃষ্-পুজিতা দেবী 
সারদা । পাঁপ-মলিন সংসারে তাপিত মনুয্য-সম্তানদের গ্রন্থ এক অনবন্য অভয় 
আশ্রয়স্থল স্থাপনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং । শ্র্ীমা তারই ধ্যান-গণঠিভা 
মাতৃ প্রতিমা । অপূর্ব এই মায়ের প্রতিমা বিচিত্র বিন্ময়মণ্ডিত এই মায়ের 
ভাব। 

সংসারের জ্বালা অন্তহীন। সে জালায় জলে পুড়ে কেউ যর্দি তা” থেকে 
পরিত্রাণের পথ পাবার আশায় কখনও জয়রামবাটীতে বা কলকাতার বাগবাজারে 
মায়ের বাড়িতে ছুটে যেত - সে গিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে পেত, জেহ-প্রেষ আর 
করুণা দিয়ে গড়া এক অপূর্ব মাতৃমৃতিকে, যেন তারই প্রতীক্ষায় পথের পানে 
তাকিয়ে বসে আছেন-কিংব1 ঘর-বার করছেন ব্যাকুল চিত্তে। হয়তো-বা তখন 
প্রীন্মকাল,-_ধর্মাক্ত দেহে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চলতে চলতে শ্রান্ত হয়ে মায়েব দ্বারে 
পৌছানোমাত্রই কোনও সন্তান ঠিক দেখতে পেত, মা পাখা এনে শ্বহস্তে বাজন 
করে পথের কষ্ট জুড়িয়ে দিচ্ছেন। শ্রান্তিহরা শীতল জল আপন হাতে তুলে দিচ্ছেন 
ছেলের শুদ্ধ মুখে । মিষ্টি কথা বলে সন্তানের পথশ্রমকে ঘুচিয়ে দিচ্ছেন। তারপর 
তাদের ক্ষুধার নিরসন করছেন, নিজ হাতেই জলখাবার দিয়ে কিংবা রদ্ধনের 
আয়োজন করছেন নিজেই,__আসন পেতে, কাছে বসিয়ে কোলের ছেলেটিকে 
সাদরে খাওয়াচ্ছেন,--বলছেন এট! থাও, সেটা খাও--পেটভরে খাও । ওসবের 
মধ্যেই দূরাগত সন্তানের মনোকষ্টের কারণটিকেও জেনে নিচ্ছেন,_ যথোপযুক্ত 
উপদেশও প্রদান করে চলেছেন। তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনও মিটিয়ে ধিচ্ছেন-_ 
অধিকার অনুসারে তাকে মন্ত্র-দীক্ষাও প্রদান করছেন। সমীপাগত সন্তানটি 
হতবাক হয়ে যেত--মৃঞ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করত এবং যোগ্যভাঙ্গযায়ী নিশ্চয়ই মর্মে মর্মে 
অন্থভবও করতে পারত-_ইনি কেবল শ্রেয়োপথের নির্দেশদাত্রী, মুক্তি-বিধায়িনী গুরু 
নন্‌, ভগবৎতক্তি-প্র্াত্রী, চৈভগুদায়িনী ইঞ্দ্বেবীই নন্‌--অপিচ তিনি অসীম 
-সম্ভান-প্রেমব্যাকুলা, অনস্ত স্েহময়ী মা । তিনি যা, আবার তিনিই গুরু । বিনি 
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জননী, তিনিই মোক্ষদাত্রী। তাঁর গুক্ষমৃতি যেমন স্ব-মহিমায় অনন্যা, তেমনই তার 
মাতৃত্বও সর্বপ্রকার মোহবন্ধনমৃক্ত-_অথচ সর্ব-সমাকর্ষাঁ। 

শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবকে তার গুরুভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বতস্রদৃটিতে দেখা অসম্ভব 
আমাদের পক্ষে । একটি সত্তারই দু'টি গ্যোতনা। মাতৃভাবেরই জমাট ঘনীভূত 
ভাবব্যক্তির নাম গুরু । আর গুরুভাবের দ্রবীভূত বিগলিত রূপই হচ্ছেন মা। 
করুণার পরম পরাকাষ্ঠা গরুভাবে,_-ন্সেহের চরম উৎকর্ষ মাতৃভাবে । যখন তিনি 
সান্দ হিমানী,_তখন করুণাধন গুরু । আবার তরলীকৃত হিমশৈল যেমন 
প্রবহমান জাহ্বীধার! হয়ে জীবকুলের সম্ভাপহারিণী প্রাণসণ্চারিণী,__-করুণাঘন 
গুকও তেমনই মা হয়ে আপামরে স্সেহস্ধাদায়িনীরূপে সমূদ্ভাবিতা হন। শ্রীশ্রীসারদা 
দেবীর এই উভয় ভাবই তাই অভিন্ন ও অস্বতন্ত্র_তিনি একই তঙ্গতে গুরু এবং মা 
অবিশ্লিষ্রূপেই । 

তক্তভৈরব গিরিশ একবার অতি বড় ছুঃসাহসিক প্রশ্ন করে বসেছিলেন মায়ের 
কাছে “তুমি কি রকম মা ?* সপ্রতিভ উত্তর দিয়েছিলেন মা £ “আমি সত্যি 
মা। গুররুপত্বী নয়, পাতানো মা নয়, কথার কথা মা নয়_-সত্যি জননী ।” 
শ্বীগ্রীমা যে “সত্যি মা” এ-সত্যটি গিরিশচন্দ্র হৃদয় দিয়েই অনুভব করতেন-_তথাপি 
তার উদ্ধতমনের শাস্তির জন্যই মায়ের নিজের মৃখ থেকে এঁ সত্যের স্বীকৃতিকে 
শুনতে চেয়েছিলেন। জয়রামবাটীতে থাকাকালে, গিরিশবাবুর ব্যবহৃত শয্যার 
চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রভৃতি কে নিয়মিত সাবানে কেচে ধপ,ধপে করে রাখতেন, 
-_কে অদৃপ্য থেকে এমনভাবে দেবা করে যেতেন সস্তানের, তা গিরিশবাবুর অজানা 
ছিল ন! । শৈশবে মাতৃহারা এইরূপ উষ্ণ মাতৃত্বের প্পূর্শলাভে ধন্য হয়োছন,_- 
প্রাণে ক্টবোধ হলেও মায়ের অপার স্মেহের কথা ভেবে আনন্দে আত্মহারা 
হয়ে যেতেন। 

আবার অনুরূপ আর একটি ঘটনাতে, মায়ের উক্তি কিছু ভিন্ন হুরের, শুনেছি 
আমর]। স্বর ভিন্ন হলেও, বাণী ছিল একই। সেখানে মা সন্তানকে শান্ত 
করেছিলেন এই বলে যে, তিনি শুধু গুরুই নন্‌ তিনি মা-ও বটে । 

কলকাতায় উদ্বোধনের বাড়িতে মায়ের জনৈক সন্তান সারাদিনের কাজকর্ম 
সেরে, উপরে তার ঘরে যেতেন পেই সন্ধ্যার শেষে। তিনি ঘরে ঢুকেই লক্ষ 
করতেন, তীর শয্যাটি বেশ পরিপাটি করে প্রস্তত রাখা থাকে, যেন শ্রান্ত দেহের 
বিশ্রাম গ্রহণে বেশি দেরি না হয়। কঠোর পরিশ্রমের পরে দিনাস্তে এ বিশ্রামটুকু 
সন্তানের এতোই অপরিহার্য বোধ হুত যে, সামান্ত আয়াসকেও তখন বিরাট বোবা 
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ঠেকত । সম্ভানছুঃখকাতর! মা সেটি বুঝেই, সবার অজ্ঞাতসারে এঁ ঘরে প্রবেশ 
করে, কর্ণকলান্ত ছেলের বিশ্রামের আয়োজনকে স্বহন্তেই সমাধা করে রাখছিলেন। 
য!’ হোক, ঘটনাটি প্রকাশ হয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি । কয়েকদিনের মধ্যেই সত্য 
উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ায়, কর্মী” সন্তানটি লজ্জায় ও মনস্তাপে একেবারে মাটিতে মিশে 
গিয়েছিলেন। অবসর বুঝে একসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে গিয়ে তার চরণযুগল 
জড়িয়ে ধরে সাশ্র, নেত্রে বার বার মার্জনা ভিক্ষা করেন, _কেঁদে কেদে বলতে 
থাকেন--“মাগো, আমার অপরাধের বোঝা আর বাড়াৰেন না। আমার বিছানা 
আমি নিজেই পেতে নেব। দ্রোহাই আপনার, আমার বিছানা! আপনি স্পর্শ 
করবেন না মা। আমার বড কষ্ট হচ্ছে।” 

প্রণত সশ্ভানের কাতরোক্তি শুনে স্মেহময়ী মা অমনি উত্তর দিয়েছিলেন £ 
“তাতে দোষ কি বাবা ? আমি কি শুধুই গুক ? আমি যে তোমাদের মা-ও হই।” 

গুরুর অধিষ্ঠান মাথায় সহন্রদল সহম্রার পদ্মে। তিনি যখন গুরু তখন আমার 
দেহমধ্যস্থ সর্বোচ্চ আসনে তাঁকে বসিয়ে ধ্যান করতে পারি। ইই্রূপে তাঁকে 
অনুভব করতে চেষ্টা করি, আমার বুকের মধ্যে অনাহত হৃংপন্মাসনে জ্যাতির্ঘন- 
রূপে। আর যখন তাকে পাই আমার মা-রূপে, তখন যে তিনি আমার দেহের 
সর্বাঙ্জুড়ে” আমার প্রতি নাড়ীচক্রেই মায়ের অধিষ্ঠাপন তখন। মা আমার 
শুধু জ্যোতির্যযীত নন, তিনি যে তমোময়ীও বটে,_তাই তে! মায়ের পূজা! করি 
পৃণিমাতেও যেমন, অমানিশাভেও ঠিক তেমনই । আমার জীবনের জ্যোৎস্সালোকিত 
দিনগুলিতেও মায়ের নেহস্পর্শ যেমনটি অনুভূতিতে পেয়ে থাকি,_-জীবনের ঘোর 
তমোময়ী অবস্থাতেও আমার মাতৃকৃপা ঠিক তেমনটিই বোধ করি আমি । মা সর্বংসহ 
-_সর্বানভুঃ। আমার সকল সুখে, সকল দুঃখে মা, মা আমার সর্বকালে সর্বাবস্থায় । 
শ্রীশ্রীমা একাধারে গুক-ইষ্টমা । এ-মাতৃযৃতি বিশ্ব-ইতিহাসে নিরুপমা। 

একজন দীক্ষিত সন্তান জয়রামবাটীতে গিয়ে মাতৃ-সান্নিধ্যে বাস করছেন 
কয়েকর্দিন। সথের্দে একদিন তিনি মাকে বলছিলেন, “মা, তুমি যে আমাদের 
উচ্ছিষ্ট পরিফার কর, এট! আমাদের ভাল লাগে না।” মা-ও ততোধিক অঙন্যোগের 
সুরে জানিয়ে দিলেন £ “বাবা, তোমরা যে আমার ছেলে । মা ছেলে-মেয়ের 
কত গু-মূত পরিষ্কার করে, তোমরা তো সব বড় হয়ে আমার কাছে এসেছ । আমি 
কি দোষ করেছি ষে, তোমাদের এই সামান্য যতুটুকুও করতে পারব না?” 

নিরুপমা জননীর বেনজির যুক্তিই বটে! মাতৃভাবের ইতিহাসেও এক অতুলিজ্ত 
অলোকসামাস্ত উক্তি । 
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সেবাপরায়ণা গুরু,_সন্তানদুঃখবিধুরা মা। অথবা গুরু যখন সেবা-মৃতিতে 
তখনই তিনি মা । মা যখন সম্তান-ক্লেশাসহিষুঃ দুঃখত্রাণরতা তখন তাকেই পাই 
গুরুদপে। গরমের দুপুরে ঘর্মান্ত শরীরে এক আশ্রিত সন্তান গিয়ে উপস্থিত 
উদ্বোধনের বাড়িতে-_মায়েব্র চরণসমীপে। গুরুদর্শনে গিয়েছিলেন তক্তটি। 
শ্রীপ্ীমা তাড়াতাড়ি একখান! পাখা! হাতে নিয়ে আপন সন্তানকে হাওয়া করতে 
লাগলেন । সঙ্কুচিত ভক্ত-সন্তানটি বার বার নিষেধজ্ঞাপন করে, মায়ের হাত থেকে 
পাখাথান] নিয়ে নিতে চাইলে, মা সন্সেহ আপত্তি জানিয়েছিলেন । বলেছিলেন 
“না বাবা, তুমি বোস । আমিই হাওয়া করি ।” 

্রীদুর্গাপুরী দেবী লিখিত “সারদা -রামকুষ্ণ' গ্রন্থে জানা যায়, শশধর মলুমদার 
দশ বৎসর বয়সে তার গর্ভধারিণীকে হারিয়েছিলেন»_তদবধি তিনি ত্রিসন্ধা। গায়ত্রী 
জপকালে তারই রূপ চিন্তা করতেন । পরে কোনও সময়ে ভাগ্যে যোগাযোগ ঘটলে 
শশধর গ্রপ্রীমাকে দর্শন করেন কলকাতায়। প্রথম দর্শনকালেই তার যে অলৌকিক 
অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেটাই এখানে উল্লেখ্য প্রসঙ্গ । শ্রীশ্রীমাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণামান্তে 
উঠে দ্রাড়াতেই শশধর অনুভব করেছিলেন যে, তার নিজের গর্ভধারিণীই যেন 
আপন বক্ষে টেনে নিতে চাচ্ছেন সন্তানকে । শশধর দ্বান-কাল ভুলে সহস। চেঁচিয়ে 
কেদে ওঠেন £ “মা ওমা, তুমি এতোদিন কোথায় ছিলে ?” শ্রীশ্রীমা মধুর সাত্বনার 
স্বরে অমনি জবাব দেন-_“এই তো বাবা, আমি রয়েছি তোমার ভয় কি?” 

শ্রীশ্রীম| সকলেরই মা-_নিত্যকালের মা- সকল ব্যষ্টি জননীর মধ্যেও সদা 
বর্তমান মা। শশধর-গয়ানাথ প্রমুখ মা-হারা সকল সম্ভানদের জন্যই নিয়ত 
প্রতীক্ষমানা প্রেহময়ী মা সারদা । কখনও বা গুরুবেশে, কচিৎ প্রয়োজনে ইষ্ট- 
রূপেও সেই তিনি একই মা। 

পরবর্তী কোনও সময়ে শশধর একবার মাকে একান্তে পেয়ে জিজ্ঞাস! করেছিলেন 
__ «আচ্ছা মা, লোকে তোমাকে কতোভাবে দেখে, কতোরকম বলে, তুমি 
আমাকে সত্যি করে বল তো-_তুমি কে? তোমার কোন্রূপটি ঠিক ?” ছেলের প্রশ্ন 
শুনে মা হেসে উঠেছিলেন,_-বলেছিলেন £ “লোকে যাই বলুক আর দেখুক বাবা, 
তুমিই ১বল, তোমার কি মনে হয় আমাকে ?” শশধর জবাব দিয়েছিলেন_-“আমি 
তো! ওসবের কিছুই বুঝিনা । আমি শুধু জানি-_তুমি আমার ম11”__এই কথা 
শুনেই মা প্রসন্না হয়ে তার মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন £ “বাবা, এই জানাতেই 
তোমার সব হয়ে যাবে । এই-ই তুমি জেনো, আমি তোমার ম1।” 

'এই]জানাতেই তোমার সব হয়ে বাবে ।* শুধু এইটুকু জানা যে, তিনি আমার 
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মা, আমি মায়ের সম্তান। কিন্ত আমাদের তেমন বিশ্বাস কোথায়? তাই-ই তৌ 
মায়ের সন্তান হয়েও মাতৃহীনের মতে৷ সংসারের ঘাটে ঘাটে ঘুরে মরি । মাতৃতত্ব- 
বিদ্‌ বিদ্ধ সগ্্যাসী শ্বামী সারদেশানন্দজীর মুখে এক আশ্চর্য বার্তা শুনে চমকিত 
হয়েছিলাম একদা । আজ এই জাবন-সায়াহে সেই আগ্তবাক্যকেই পুনঃ পুনঃ 
মননের চেষ্টা করে চলেছি । গভীব এক আধ্যাত্মিক রহন্ত ব্যক্ত হয়েছিল সেই 
শুত্রশির সাধুব মুখে । সারদেশানন্দ মহাবাজ্র সেদিন বলোছিলেন £ "শরীশ্রীমায়ের 
কপাকটাক্ষই মোক্ষ। যথার্থতত্ববোধ হচ্ছে-_“মা-সম্তান' এই প্রত্যগ্ের অপরোক্ষ 
অন্থভব। শ্রীশ্রীসাবদ] দেবীর জাবনানুচিন্তন-প্রয়াসীর পক্ষে এটি এক অতি নিগুঢ 
সংবাদ,__যা অন্চিস্তনেব সাধনকে প্রাণময় করে তুলবে নিঃসন্দেহে । 'মা-সপ্তান”- 
প্রত্যয়, বা এক্সপ একটি নিশ্চিতি যে সাধক সাধিবার পক্ষে কতোথানি আত্মশক্তির 
ভোতক, তা উপলব্ধি হতে পারে এবপ প্রত্যয়ী বোনও সন্তানকে সাক্ষাৎভাবে 
দেখলে শুদলে। 

একটি নিশ্চায়ক ঘটনা, যা স্বামী সারদেশানন্দর কাছ থেকেই প্রকাশিত 
হয়েছে £ 

জনৈক যুবক মায়ের কথ। লোকমুখে শুনে শুনে,_বিশেষ করে তার অনির্বচনীয় 
নেহ-দয়া-কক্ণার সব নানা কাহিনী শ্রবণ করে, মাকে একবার স্বচক্ষে দর্শন করার 
জন্ত তীব্র আকুলতা অন্থভব করতে থাকেন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে। 
খোজখবর নিতে থাকেন যুবক--জয়রামবাটীতে কীভাবে যাওয়া যায়। ট্রেনে 
বিষ্ণুপুর, পরে সেখান থেকে গোকর গাড়িতে যাওয়] ছাড়া অন্ত উপায় কিছু ছিল 
না তখন। বহুবিধ চিন্তা মাথায় আনাগোনা করে করে যুবককে ক্রমেই উতলা 
করে তোলে । একদিন অমন চিন্তাকুল মন নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন,__সহসা 
স্বপ্নে মায়ের দর্শনলাত হয়ে যায় ভাগ্যে। দেখেন- -জয়রামবাটীতে মা--সম্তানকে 
পরম আদরে কাছে বসিয়ে নিজের বাটি থেকে তুলে তুলে প্রসাধনী দুধ ভাত ছেলের 
মুখে দ্বিচ্ছেন। এই শ্ব্নদর্শনের ফলে তার মাতৃ-সন্দর্শনের আকাঙ্ষ। আরও বলবভী 
হয়। অবশেষে একদিন একাই যাত্রা করেন জয়রামবাটীর উদ্দেস্তে। 

যুবক সন্তানটি সত্য সত্যই মাতৃসকাশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং মা-ও 
তার ছেলেকে এমন আকম্মিক কাছে পেয়ে পরম আহ্লাদে গ্রহণ করেছিলেন। 
তক্ত সন্তানও মাকে দর্শন করে--ভার অভুপ্য মমতা ও সেচ বুকভরে অঙ্ভব করে 
ভরপুর হয়ে গিয়েছিলেন। যুবক যেন বহুকাল পরে নিজের বাড়িতে, আপন 
মায়ের কাছেই উপস্থিত। কোনও সঙ্কোচ, ধিধা, সমীহ কিছুই নেই,_-কোনও, 
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প্রকার আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসাও নেই, কোনও কিছু লাভের প্রত্যাশা নেই-_দীক্ষার্দির 
ব্যাপারেও আদৌ কোন আগ্রহ বোধ নেই। ন্মানাহার সেরে যুবকটি দুপুরের দিকে 
একটি ঘরে বিশ্রাম করছেন। সহসা মা ভেতর-বাড়িতে ডেকে নিয়ে, সন্তানের 
হাতে নিজের তৃক্তাবশেষ দুধভাত একটি বাটিতে দিয়ে পরম আদরের সঙ্গে বলেন, 
“বাবা খাও।” অভিভূত সন্তান মায়ের প্রসাদাম্বত প্রাণের সাধ মিটিয়ে 
চেটেপুটে খেয়ে, মুখধুয়ে ঘরে চলে যান আবারু। 

বিকেলে বিশ্রামার্দির পরে যুবকটির মনে পড়ে যায়, স্নানের পরে ভিজে কাপড় 
শুকাবার জন্য মেলে দিয়েছিলেন বাইরে । কিন্তু কাপড় তুলতে গিয়ে দেখেন, 
কাপড় সেখানে নেই । দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন, কোথায় গেল কাপড়। পরে 
দেখলেন, শ্রীশ্রীমা নিজহাতেই সেই কাপড়ধানিকে তুলে ঝুঁচিয়ে পাট করে রেখে 
দিয়েছেন। মা স্বয়ং কাপড়খানি ছেলের হাতে দিয়ে বলেন--“বাবা, রোদে 
কাপড় বেশি শুকুলে কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, স্বতোর আয়ু কমে যায়। তাই-ই এলে 
রেখেছিলাম আমি ।” স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক যুবক ! এ-মা কে? এই মায়ের 
অপাধিব অমেয় ন্মেহমমতালাভ তার কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষাদি লাভ অপেক্ষাও বেশি 
পাওনা ! জীবনের পরমার্থ এই মাকে চেনা, মাকে পাওয়া--তার জীবনের চরম 
সার্থক পরিণতি তিনি সেদিন সেখানেই বোধ করেছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের জন্ত 
পৃথক আকাক্ষা তার জাগেনি--পরে কোনও সময়ে জেগেছিল বলে শোনা যায়নি । 

আমর! সারদেশানন্দজীর কাছ থেকে জ্ঞাত হয়েছি যে, এ যুবক মায়ের সাক্ষাৎ 
ঘর্শনই দীক্ষা ও সাধনার ফললাত--এই ধারপাতেই পরিতৃপ্ত থেকে বাড়ি ফিরে 
গিয়েছিলেন । দীক্ষার আকাঙ্ষ৷ তার অন্তরে ছিল না কোনও কালেই ৷ মা 
তার ফে-সম্তানের যেমন ভাব, তাকে সেইভাবেই আকর্ষণ করতেেন-_কপাবর্ষণও 
তদন্থুরূপই হত তার প্রতি । তার কৃপাকটাক্ষই মোক্ষ। প্মা-সন্তান'-_এই 
বিনিশ্চিতিকে অপরোক্ষ বোধই পরমার্থ। “মা আর আমি"-_এই প্রত্যয়ার্হ তত্বই 
আমাদের সাধ্য । 


থা! ‘মা’!!! ‘মা’ 
বিশ্বময় ‘ন!’--এক অনাহত ধ্বনি নিরস্তর উদিত হচ্ছে আকাশে-বাতাসে- 
আলোকে-বরণাতে-নদ্বীতে-সমূদ্রে ; প্রান্তরে-পথে-পর্বতে-জরণ্যে-অনপদ্দে। প্রসঙ্গত 
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মনে পড়ছে, খধিসতম বিবেকানন্দ এই ধ্বনি শুনতে পেতেন সর্বত্র,_এমনকি 
পাশ্চাত্যের পরিমণ্ডলেও তিনি অবিরাম মাতৃমহিমাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি 
তার এই সর্বব্যাপিনী মাকে দেখেছেন বিচিত্র রূপে,__পাশ্চাত্যে সেই শ্রীশ্রীমাকেই 
দর্শন করেছেন ঘীশুজননী মেরীমাতা রূপে । সেখানেও তিনি মাতৃভাবের প্রকাশ 
অবলোকন করেছেন নানা আকারে ও প্রকারে । তার অনবষ্থ লেখনীমূখে সে-কথা 
ব্যক্ত হয়েছে ২ 

“...সব অন্তৰ্ধান, জেগে বসেছেন ‘মা!’ ! শিশু যীশু-কোলে ‘মা’! লক্ষ স্থানে, 
লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে, অট্টালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে ‘মা!’ মা 
‘মা’! বাদশা ডাকছে “মা” জঙ্গ বাহাদুর সেনাপতি ডাকছে “মা” ধ্বজ্জাহন্তে 
দৈনিক ডাকছে “মা” পোতবক্ষে নাবিক ডাকছে “মা”, জীর্ণবন্ ধীবর ডাকছে 'মা', 
রাস্তার কোণে ভিধারী ডাকছে "মা”। ধন্য মেরী’, থন্ত মেরী*--্দিনরাত এ 
ধ্বনি উঠছে ।” (-_ন্বামীজীর বাণী ও রচনা”, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯* ) 

সর্বশুভদ সর্বস্পর্শা মাতৃদু্টিকে সাধ্যান্যায়ী অস্থসরণের চেষ্টা করলে, উক্ত 
'মা-সন্তান*-প্রত/য়টিকে কথঞ্চিৎ ধারণায় আন! সম্ভব হতে পারে। সেই উদ্দেশ্তে 
দু'একটি ছোট উদ্দাহরণকে এখানে উপস্থিত করা যাচ্ছে। বর্ণনায় ছোট হলেও, 
ঘ্যোতনায় দূরপ্রসারী এ ঘটনাগুলি। যেমন_ 

অতিশয় দীনহীন বেশ অমার্জিত রুক্ষকেশ, একদল অভব্য গ্রামবাসী কলকাতায় 
এসেছিল গঙ্গান্সান, কালীঘাট দর্শন ইত্যাদি উদ্দেশ্তে। বাগবাজারে মায়ের বাড়ির 
সম্মুখন্থ খোলা মাঠে তারা সব দল বেঁধে জড়ো হয়ে, কেউ বসে, কেউ দাড়িয়ে 
একু্টে মায়ের বাড়ির দোতালার ঘরের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল। হয়তো 
ব কারও কাছে শুনে থাকতে পারে ওদের কেউ কেউ যে, এঁ বাড়িতে একজন 
মা আছেন। ভাগ্যে থাকলে তাঁর দর্শনও মিলে যেতে পারে--তাদের গঙ্গান্সানের 
ও কালীদর্শনের পুণ্য বহুগুনিত হবে,--এই আশ! নিয়ে তারা অমনভাবে অপলক 
চোখে, মায়ের ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে অপেক্ষায় বসেছিল। পাড়াগায়ের মানুষ, 
সাহস করে দু’প। এগিয়ে যেয়ে বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা আর করেনি তারা। 
সহসা শ্রীশ্রীমা কোনও অজ্ঞাত প্রয়োজনে রাস্তার দিকে দ্বিতলের বারান্দায় এসে 
দাড়িয়েছেন। চকিতের মধ্যে মায়ের এক ঝলক দর্শন, এ বিরাট বাহিনীতে 
এক দীকুণ সরব চঞ্চনতা এনে দিয়েছিল । তারা সকলে চেঁচিয়ে সমস্বরে বলে 
ওঠেঃ “আজ্ঞে মা, আমর! বহুদূরদেশ থেকে এসেছি। ওগো মা জগজ্জননী, 
দয়া করে কি দর্শন দেবেন ?” 


‘ মাতঃ প্রযত্ুপরমাসি সদৈব বিশ্বে + ২০৯ 


মা তক্ষুণি এক সেবককে ডেকে আদেশ করেন--*যাও তো ওদের সবাইকে 
এখানে নিয়ে এসো । আহা, বাছারা আমার কতদূর থেকে এসে ওখানে ঠায় 
বসে আছে।” 

সেবকটি এ বিপুল অসংস্কৃত জনবাহিনী দেখে ভীত হয়ে মাকে নিবেদন করেন 
“কিন্ত মা, ওরা যে এক পঙ্গপাল। আর ভাগনী লোংরা! আপনি কি ওদের 
এখানেই আনতে বলছেন ?” 

মায়ের ব্যথিত কণ্ঠে উত্তর পেল সেবক। 

“পৃথিবীর সবাইকে আমি দেখা দিচ্ছি। আর কত কষ্ট করে এর! এসেছে, 
এদের দেখা দেব না! তুমি নিয়ে এসো ওদের । বাইরে ওদের নোংরা । তাতে 
কি হবে বাব! ? ওদের ভিতরটা বড় পরিষ্কার পবিভ্র।” 

সেবক মাতৃ-আজ্ঞা পালন করলেন। বন্ঠার জলের মতো এ অশীল গ্রাম্য 
লোকগুলি হুড়মুড়িয়ে এসে মায়ের বাড়ির দ্বারে প্রবেশ করে। যেন ওরা আকাশের 
ঠাদকে হাতে পেয়ে আহলাদে মাতোয়ারা হয়ে গিয়েছিল । সেবক মহারাজ তাদের 
সারিবদ্ধ দাড় করিয়ে, লিশড় দিয়ে উঠে গিয়ে দণ্ডায়মান মাতৃযৃত্তির চরণে একে 
একে প্রণাম করতে বলায় তাদের উৎসাহ আবেগ যেন বেসামাল হয়ে পড়ছিল। 
দুর্গাপুবী দেবীর প্রত্যক্ষ দর্শনের লিপিবদ্ধ স্বতি থেকে জানা যায়_ 

“মায়ের নিকট যাইবার অনুমতি পাইয়া সেই সকল সরল পল্লীবাসীর মনের 
আনন্দ আর ধরে না; তাহাদের শ্রান্ত ধুলিমলিন মুখগুলি আনন্দে উজ্জল হইয়া 
উঠিল। তাহাদের কী শ্রদ্ধা ও ভক্তি যেন হৃদয়ের দরজা খুলিয়া উজ্জাড় করিয়া 
দিল মায়ের চরণে। 

“রামরুষ্ণ বস্তুর জননী ভোগের জন্য সেই দিবস প্রচুর পানতুয়া ও সিঙ্গাড়া 
পাঠাইয়াছিলেন। মাতা তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া সেই সম্তানদিগের মধ্যে 
বিলাইয়া দিলেন। মাতার স্সেহকরুণার স্পর্শ পাইয়া তাহারা মর্মে মর্মে অন্থভব 
করিল যে, ইনি সত্যই দীন-ছুঃখীর মা, তাহাদের করুণাময়ী জননী । সার্থক হইল 
তাঁহাদের তী্থযাত্র। |” (-__সারদা-রামকৃষণ, পৃষ্ঠ] ৪*২-৪০৩ ) 

‘তিনি দ্বান-দুঃখীর মা, তার্দের করুণাময়ী জননী’ । শুধু দীন-দুঃখী মন্থন্তেরই 
নয়__দুৰ্বল অসহায় প্রাণীমাত্রেরই তিনি করুণাময়ী জননী । শ্মরণীয় ও অমুভাবনীয় 
এক স্মৃতি, বলেছেন শ্রস্বরেন্্রনাথ সরকার । জয়রামবাটীতে একদিন রাত্রি প্রায় 
ভোর হয়ে আসছে । গোশালায় একটি বাছুর বড়ই ডাকছিল--অবিরাম হাম্বা- 
হাম্বা করেই যাচ্ছিল। হয়তে৷ তাকে তার মায়ের কাছ-ছাড়া করে বেঁধে রাখা! 


প্র (২য় )--১৪ 


২১৪ ‘ প্রকাতিং পরষাং ; 


হয়েছিল। জগন্নাতার প্রাণ আনচান করে ওঠে অমন মধুর করুণ হাম্বা ডাকে! 
ব্যাকুল কণ্ঠে চেঁচিয়ে সাড়া দেন তিনি £ “যাই, মা, যাই, আমি এক্ষুণি তোকে 
ছেড়ে দিচ্ছি-_এক্ষুণি ছেড়ে দিচ্ছি ।” মাত্র সাভা দিয়েই শেষ করেননি- ত্রস্তপদে 
বাইরে বেরিয়ে গিয়ে গো-বৎস সন্তানের গলার বন্ধন মোচন করে দিয়েছিলেন 
অচিরেই । স্বরেনবাবু বলেছেন--“আমি অবাক হয়ে জগন্মাতার সর্বভূতে করুণা- 
ময়ী যৃতি দেখছিলাম। হায়! এমন করে ডাকতে পারলেই তো মা অমনি এসে 
বন্ধনমুক্ত করে দেন।” (দ্রষ্টব্য ৫ 'শীশ্রীমায়ের কথা’ প্রথম ভাগ ) 

আরও একটি মর্মস্পর্শী অথচ মাতৃত্বরূপ-খ্যাপক স্মৃতিচিত্র এখানে উৎকলনের 
যোগ্য । মা সর্বভূতের মা, -চেতনের মা, অচেতনেরও মা। যে কিছু জানে না, 
বুঝে না, উন্মাদ হয়ে এ-ছারে সে-দ্বারে ঘুরে বেড়ার, সে-ও মাতৃহীন নয়। সংসারে 
যার কেউই নেই, তারও আছেন এক মা- শ্রীশ্রীম। সারদা! । এক পাগল পথে পথে 
ঘুরে বেড়াক়্__বিড় বিড় বকে কখনও আপন মনে । মাঝে মাঝে সে বাগবাজারে 
মায়ের বাড়ির সম্মুখের রাস্তায় এসে বসত বা গতায়াত করত। শ্রীশ্রীমায়ের 
দৃষ্টিপথে সে-ও ছিল, _মা-হারা পাগল ছিল না মোটেই । কী আশ্চর্য কাণ্ড” মা 
কেমন করে জানতে পারতেন, কোন্‌ দিন, কখন এ পাগলটি তার দ্বারপ্রান্তে এসে 
ঠাঁই নেবে । পাগলের আগমন টের পেয়েই, মা ছুটে যেতেন, তার জন্য কিছু আহার্য 
কিছু প্রসাদ ইত্যাদি নিয়ে-_-আঘরের সঙ্গে তাকে খাওয়াতেন নিজে কাছে 
ডেকে । কোনও প্রত্যাশিত দিনে পাগলকে যদি না দেখতে পেতেন, তা’হলে 
মায়ের প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠতো । অমনি খোজ-খবর লওয়া শুরু হয়ে যেত, কেন 
সে এল না, কোথায় কী-ভাবে পড়ে আছে, অনাহারে রয়েছে কি না-_হত্যাদি 
নানা ব্যাপারে। তিনি যে জগতের মা” _সুস্থিরের মা, অস্থিরেরও মা-__ প্রকৃতিস্থ 
তার যেমন সন্তান, অপ্রকৃতিস্থও তো তারই নিজ সম্ভান। অতএব, মায়ের 
দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। 

একদিন মা এঁ পাগলের প্রতীক্ষায় সারা দিন বসেছিলেন। দিন ফুরাল, রাত্রি 
এল,-_ম! কেবলই ঘরবার করছেন। কেউ এলেই তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 
রাস্তায় কোন পাগলকে সে দেখেছে কি না। কিন্তু সেদিন কেউই পারেনি, পাগলের 
কোনও হদিস ধিতে। রাত্রি ক্রমে গভীর হয়ে আসে । পাগলের দেখা নেই। 
অগত্যা একটি সেবক-সম্তানকে ডেকে অন্থনয়ের স্বরে মা বলেন, এঁ দূরে কাণী 
মিতিরের শশান-ধাটে একটা পাগল পড়ে আছে কি না--তার চেহারাটা এমন, 
চোখ দু’টি তেমন, মাথার চুলগুলি সে-রকম, পরণের জিনিসগুলো এঁ-রকম ইত্যাফি 


« মাতঃ প্রযত্বপরমাসি সদদৈব বিশ্বে” ২১১ 


হুবহু বর্ণনা! সহ- তাকে একটু খুজে দেখতে । আর কিছু প্রসাদও দিয়ে দিলেন 
সেবকের সঙ্গে, -পাগলটিকে দেখতে পেলে, তাকে খাইয়ে আসতে । অমন গভীর 
রাত্রে সেবকও মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। মা অতঙ্গ 
অপেক্ষায় থাকলেন. পাগলের সংবার্দের জন্ত। অবশেষে মধ্য রাত্রিতে মায়ের 
কানে স্থসংবাদটি যখন পৌছাল যে, পাগলকে পাওয়া গেছে এবং মায়ের প্রেরিত 
প্রসাদ তাকে খাইয়ে আসা হয়েছে, তখন মায়ের দুর্ভাবনার অবসান হল। মায়ের 
প্রাণ জুড়িয়েছিলঃ তার পাগল ছেলের ক্ষুধানিবৃত্তিব সংবাদে! 


“এক গণ্ডা. দুই গণ্ডা, তিন গ*** ।৮ 

“না না। আবার গুণতে হবে| ঠিক করে গোণো ॥* 

«আবার গুণছি গাখো ৷ এক গণ্ডা, এই হল ছুই'** |” 

শ্রীশ্রীমা দোতালার বারান্দা থেকে দেখছেন -একটি মেয়ে ঘু'টে বিক্রী করতে 
এসেছে, আর কে একজন থু'টে কেনার জন্য তাকে দিয়ে গোণাচ্ছে। ঘু"টেওয়ালী 
এক গণ্ডা, ছুই গণ্ডা করে ঘু'্টে গুণে গুণে রাখছে--আর যে কিনবে, সে কেবলই 
খিটিমিটি করছে৷ বলছে, ঠিক গোণা হল না, ফের গোণো ইত্যার্দি। ক্রমে 
উভয়ের মধ্যে গণনায় অমিল-_অবশেষে বচসা- পুনরায় এ রাশিকৃত ঘুটে আবার 
গোণা শুরু হ'ল । “্যাখেো এবার-_-এই চারখানাতে একগণ্ডা, আবার চারথান। 
ছুই গপ্তা, এক-ছুই-ভিন-চার হুল এই তিন গণ্ডা **”--এমনিভাবে ঘুরে ফিরে 
ঘু'টে-গণনার পালা চলছে, রাস্তার ধারে। বেচারী গরিব মেয়ে, পেটের দায়ে 
ঘু'টে বেচতে রাস্তায় নেমেছে । আর তাকে এমনভাবে অকারণ নাজেহাল করে 
তুলছে এ লোকর্টি, নিজেরই অন্তমনস্কতার দোষে ! করুণাময়ী মা উপর থেকে 
এই দৃশ্য লক্ষ করে আপন মনে বলতে থাকেন ঃ 

এবেচারীরা পথে পথে গোবর কুড়িয়ে ঘু'টে দেয়, তারপর অত বড় বোঝাটি 
মাথায় করে বাড়ি বাড়ি ঘোরে । চারখানি ঘু'টে হলে তবে এক গণ্ডা--পাচ-সাত 
গণ্ডা হলে, তবেই একটি পয়সা হবে । এই তো ওদের রোজগার-_এ দিয়েই চাল-সুন 
কিনে ঘরে ফিরবে । গরিব মানুষদের সঙ্গে এতে! খিচিরমিচির কি কাজ বাপু! 
হুলই বা ছু'চারখান। কম !” 

বারান্দা থেকে ঘরে ফিরে এসেই সেবিকা একটি কন্তাকে ডেকে অতি সংগোপনে 
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তার হাতে দু'আনা পয়সা এবং একটি ঠোডা-ভতি প্রসাদ দিয়ে মা বলে দিলেন 
তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ওঁ খু'টেওয়ালা মেয়েটির আঁচলে এ-গুলি দিয়ে আসতে । 
কন্তাটিও যথা আদেশ তাই-ই করেন। মা পুনবায় উপর থেকে দেখে, কথকঞ্চিৎ 
ত্বস্তিবোধ করেছিলেন মনে হয়েছল। শ্রদূর্গাপুরী দেবী এই তথ্যটির বর্ণনা 
দিয়ে মন্তব্য লিখেছেন--তুচ্ছ ঘটনা, কিন্তু হুর্যকিরণে উদ্ভাসিত শিশিরকণার 
মত সমূজ্জল ।” 

ছোট্ট একটি শিশিরকণা,__কিন্ত আলোকোজ্জল অনন্ত আকাশকে সে-ও ধারণ 
করার গৌরবাধিকার পেয়েছে । অপীম আকাশকে বহন করার সামর্থ্য তার স্বকীয় 
মহিমাতে নয়,--আকাশেরই কব্ণায় প্রতিফলন হবার গুণে । আবার একথাও 
ন! মেনে উপায় নেই যে, এ ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুব শ্বচ্ছ তা-ধর্মই তাকে এতো বড় অধিকার 
অর্পন করেছে। ঘুটেওয়ালী মেফ্টেতে সীমাহীন অপরিমেয় মাতৃত্বাকাশকে 
প্রতিবিদ্বিত দেখে আমরা বিন্মনাবিষ্ট,__অন্থপম সারদাকাশের অনির্ণেয় গরিমায় ও 
বিভৃত্বে। আবার এ মাতৃমহিমাকে অন্থবিদ্বিত করে ধারণ করার মতো অন্তরের 
যে স্বচ্ছতা এঁ দীন কষ্টজীবী গোবরকুড়ানির মধ্যে নি?শিত, আমাদের পক্ষে তাও 
কম প্রেষণীয় নয়। সেই শ্শানচারী ছিন্নবাস পাগল,যে অমেয় মাতৃকরুণা 
ধারণের আর একটি অচ্ছিদ্র দ্রটি১ আধার, সে ও এক শ্লাঘনীয় ব্যক্তিত্ব নয় কি? 
যে ব্যক্তিত্বকে অবলম্বন করে, শ্রাশ্রীমায়ের জগন্সাতৃত্বের পরাকাণ্ঠা প্রকাশ আমাদের 
কাছে দৃশ্য হয়েছে, তারও মহিমা সাধারণের কাছে উপেক্ষণীয় হতে পারে, কিন্ত 
বাস্তবিকপক্ষে তা নয়__তারাও আমাদের নমস্ত। এমনকি সেই গো-বৎসরপী 
জীবটিই বা কম কিসে? মাতৃমহিমার সে-ও এক বাক্যহীন ঘোষক। তবে 
এঁ সব কিছুই বাইরের কথা»_ প্রাণের কথা হচ্ছে মায়েরই বিজয় সর্বত্র সর্বব্যাপারে 
স-মাতৃভাবেরই ওয়। 

হুর্ধকিরণ অনাহুতভাবেই পৃথিবীর যাবতীয় কিছুকে স্পর্শ করে- সর্বত্রই প্রবেশ 
করে থাকে । কিরণ তার হ্ব-স্বভাব-গুণেই তাপ ও আলোক দিয়ে সকলকে সঞ্জীবনী 
দ্লান করে _ অন্ধকার ঘুচিয়ে প্রকাশ-শক্তিতে উদ্ধদ্ধ করে তোলে সবাইকে, সর্ববস্তকে 
ও ম্বানকে। ই্রক্রীমায়ের মাতৃত্বকিরণও কোনও প্রকার চাওয়া না-চাওয়ার 
অপেক্ষা না করেই তার স্বকীয় স্বভাবে অবাধে ও নিধিচারে সঞ্চরণ করেছে সকল 
হৃদয়ে । সে কিরণ-পরিমগ্ডলের মধ্যে যারাই এসে পড়েছে, তারাই মাতৃরুপাম্পর্শ 
কোনও-না কোনরূপে পেয়ে গেছে,_-এমনকি অজানিতভাবেও। অজন দৃষ্টান্তের 
মধ্যে অন্ততঃ একটিও এখানে ম্মদ্ণ করতে পারি । 
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বাগবাজারে মায়ের বাড়ির ত্রিতলের একটি ঘরে একজন বিষ্তার্থাকে পড়াশোনার 
জন্য থাকতে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাটি ছিল বেলুড় মঠের । ছেলেটি একাই 
থাকত সেখানে । এক একদিন দুপুরে বিশ্রাম নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ত, 
খোল! জানালা দিয়ে প্রথর রোদ এসে তার মুখে-গায়ে লাগত- কিন্ত প্রচণ্ড গ্রীন্মের 
গরমেও ছেলেটি অঘোরেই নিদ্রিত থাকত । মা কোনও প্রয়োজনের ছলে ছাদে 
গিয়ে, অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে জানালাটি বন্ধ করে আসতেন, যাতে নিদাচ্ছন্ 
সন্তানের গায়ে-মুখে তাপ না লাগে,_তার চোখে রোদের ঝলক লেগে বেচারার 
বিশ্রামের না ব্যাঘাত ঘটায়। একটি পরিপাট্হীন সাদদামাঠা চিত্র _যাতে 
মায়ের স্বভাব-মাতৃত্বটি অত্যন্ত প্রোজ্জল হয়ে ফুটে উঠেছে । 

সর্বসম্তানহিতেরতা মা । সর্বসুখদায়িনী--অখিলক্লেশহারিণী বিশ্বজননী সারদা । 
মা সারদার সেবাশ্রীতে সন্তানের কঠিন কর্কশ হায় অঙ্গন হয়ে উঠত শ্রীময় 
সুযমাম্বিত। শুধু হুক্ষ হৃদয়-মঙ্গনই নয়, বাইরে তার পায়ে চলার পথ, ঘরের 
আঙ্গিনাথানিও হত মহুণ স্থচারু শোভাময়। 

একদিনের এক অবিশ্মরণীয় নয়নানন্দ দৃশ্য। গভীর রাত। জয়রামবাটাতে 
মায়ের বাড়ি ভখন নিথর ঘুমন্ত । জনৈক সেবক উঠে বাইরে গিয়েছিলেন”_দেখেন 
বাড়ির উঠোনে উজ্জল ল£নের আলো! কী ব্যাপার? এগিয়ে গিয়ে যা তার 
দৃষ্টিগোচর হল, তাতে বিস্মিত ও হতবাক তিনি। শ্বয়ং মা ওঁ লঠনের আলোতে 
একাকিনী কর্ষরতা, একখান! খন্ত হাতে নিয়ে, সবার অগোচরে, আপন মনে 
উঠোনের মাটিতে কিছু কাজ করছেন। স্তম্ভিত দেবক ছুটে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাস! 
করছেন £ “এতো রাতে তুমি জেগে উঠে একা একা কী করছ মা এখানে ?” 
অধরা নীরবচারিণী এবার ধর] পড়ে যাওয়াতে দারুণ লজ্জা পেয়ে চটপট বলে 
ফেললেন £ “আঃ! তুমি আবার এ-সময়ে এখানে কেন বাবা! এ-সব এমন 
কিছু না। ছেলেমেয়ের! সব খালি পায়ে চলাফের! করে,_ইটের টুকরে! 
খোলামকুচি কখন কার পায়ে ফুটে যায় কে জানে । তাই এগুলো পরিষ্কার করে 
রাখছি।” (ভ্রব্যঃ 'শতরূপে সারদা”, পৃষ্ঠা ৩৫১-৩৬০ ) 

মাতৃত্বের ব্যঞ্জনায় ভরা একখানি অপরূপ আলেথ্য শ্রীশ্রীমায়ের ! ‘ম!’-শব্দ 
শ্রবণমাত্রই আমাদের সবারই সর্বাগ্রে মনে পড়ে যায় আমাদের পাখিব মায়ের কথা, 
--নিজ নিজ গর্ভধারিণীর চরিতাচরণ। কিন্তু সেখানেও সন্তানের পায়ে লাগবে 
বলে, তার চলার পথকে বা আঙ্গিনাকে সম্মার্জনের উদ্যোগ” সকলের অলক্ষ্যে 
অগোচরে গভীর নিশাকালে নিঃশব্দে একাকী ঘরের বাইরে এসে সম্ভানসেবায় 
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আত্মনিয়োগের কোনও নজির আমাদের জানা নেই। এখানে শ্রীশ্রীমায়ের 
সম্তান সেবার সমতুল্যতা বিশ্বভৃবনে খুজে পাওয়া যাবে না। 


“অসৎ বলে কি বিমুখ করব ?.*"মাতৃকপা না পেলে ও আরও উচ্ছন্নে যাবে ।” 

জয়রামবাটাতে একদিনের ঘটনা । জনৈকের ছুষ্কতিময় বারমাশ্যা শোনার 
পরে, সমীপাগত সকলে মিলে শ্রীশ্রীমাকে সমবেত মিনতি জ্ঞাপন করেছিলেন £ 
“মা, এলোকটাকে আপনি কিছুতে আশ্রয় দেবেন না । ওর পাপ নিয়ে আপনার 
দেহ আরও খারাপ হয়ে পড়বে ।” 

মায়ের ছুই নয়নে ছিল তখন করুণার স্িগ্ধ জ্যোতি, -ওষাধরে ব্যক্ত হচ্ছিল 
সন্বপ্নের স্থম্পষ্ট দা, _ম্মিত আননে ফুটে উঠেছিল অমোধ মাতৃত্বের দ্রচ়িমা । তাই 
সকলের সম্মিলিত আবেদ্নকেও তিনি এক বাক্যে না-মঞ্জুর করে দিয়ে বলেছিলেন £ 
“সে যে আমার শরণ নিয়েছে । অপৎ বলে কি আমি বিমুখ করব তাকে? ওর 
ভাল হবার একটা সময় এসেছে,_-ও যে আমারই কাছে এসে গেছে! মাতৃকপা 
না পেলে ও তো আরও উচ্ছন্নে যাবে ।” 

সেদিনের স্থৃতি-বর্ণনা পাওয়া যায় “সারদা-রামরুষ্ণ গ্রন্থে দুর্গাপুরী দেবীর 
লেখা থেকে (পৃষ্ঠা ৪১২-৪১৩ )। 

সেনাবিভাগের এক পদ্দস্থ ব্যক্তি বিগত মহাযুদ্ধে তাঁর অগামান্ত বীরত্বের স্বীকৃতি 
স্বরূপ ইংরেজ সরকারের বহু পুবস্কার- পদক, তরবারি প্রভৃতি লাভ করেছিলেন । 
চুক্তির মেয়াদ সম্পূর্ণ হলে তিনি স্বদেশে ফিরে এসেই, জয়রামবাটাতে চলে 
গিয়েছিলেন সর্বাগ্রে । লোকপরম্পরায় তার শোনা ছিল--শ্রীশ্রীমায়ের কথা । 
কিন্ত চাক্ষুষ দর্শন হয়নি তখনও পর্যস্ত। সৈনিকের বেশে সটান গিয়ে মাতৃচরণে 
লুণ্ঠিত হয়ে পড়েন এ ব্যক্তি। তার কণ্ঠে ছিল পদকের মালা, কটিদেশে বিলদ্দিত 
ছিল তরবারি । প্রণত সন্তানের দিকে মা ন্মেহ-কটাক্ষপাত করেন- তার 
স্বাভাবিক শান্ত প্রসন্ন ভাব সহ। প্রণামান্তে উঠে দাড়িয়েই সেই বীর যোদ্ধা তার 
মাথার উষ্ণীষ, বীরত্বের যাবতীয় নিদর্শনগুলি এবং কোষমুক্ত তরবারিখানিকে একে 
একে মায়ের চরণতলে সাজিয়ে রেখে, নতজানু হয়ে করজোড়ে মাকে নিবেদন করে 
বলেন,--*মা» এসব পুরস্কার ইংরেজ সরকার আমায় দ্বিয়েছেন,__আনি সব 
€ভোমারই পায়ে সঁপে দিলাম আজ ।” 


« মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে? ২১৫ 


সৈনিক-ছেলের এই ভাব-বিকারে মা শুধুই একটু মিষ্টি হাসেন। মায়ের সহান্ত 
প্রশ্রয় জওয়ান পুত্রকে আরও উদ্দীপিত করে তোলে । হলেন--প্তুমি কি আমায় 
ছেলে বলে গ্রহণ করবে না ?” 

মায়ের মুখের প্রসন্ন জবাব ঃ “পৃথিবীন্ুদ্ধ সবাই তো আমার ছেলে। তুমিও 
আমার ছেলে।” 

শানিত তরবারির মতো শরণার্থী ছেলের মুখ ঝলসে উঠে প্রত্যুত্তর প্রধান 
করেছিল--“আমি কিন্ত সবার মতন নই, আমি তোমার গুছ! ছেলে। সংসারে 
কোন্‌ দু্র্ম যে আমি করিনি, নিজেই তা জানিনা ।*-_-এর পরেই সকলের সম্মুখে 
অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অকপটে তিনি বিবৃতি দিয়ে চলেন, তাঁর অফুরন্ত অসৎ কর্মের । 
স্বীয় ছুষ্কৃতির কাহিনীকে সবার উপস্থিতিতে শ্রীপ্রীমাতৃপদে উদ্‌গিরণ করে দিনে, 
আবদারের স্বরে যাকে পুনঃ পুনঃ মিনতি আনাতে থাকে এঁ আর্ত সন্তান £ 
“এখন বলো তুমি, ধূলো ঝেড়ে কি আমায় তোমার ছেলে করে নেবে 1” 

মধুর অথচ কঠোর কণ্ঠে শ্রশ্ীমা জানালেন £ “নেবো, তোমাকে নেবো আমি । 
কিন্তু আমার দু'টি সর্ত থাকবে পারবে কি তুমি তা পালন করতে ?” 

“কি তোমার এমন সর্ত, যা” আমি মানতে পারব না ?” 

“বেশ, এখন ভিতরে গিয়ে তুমি একটু থেয়েদেয়ে বিশ্রাম কর। সর্তের কথা 
পরে হবে |” 

সেখানে উপস্থিত সকলেই নির্বাক বিহ্ দৃষ্টিতে মা এবং তার এক উদ্দণ্ড সম্তানের 
এই লীলানাট্য দেখছিলেন। মাকে পরে তারা একাকী পেয়ে অনুনয় করেছিলেন, 
যাতে তিনি কোনও মতেই এ ব্খলিত-চরিত্র দুর্ধর্ষ ব্যক্তিকে চরণে ঠাই না দেন-_ 
আশ্রয়প্র্দান না করেন। 

কিন্ত তিনি কি কেবল সতেরই মা! তিনি তো অসতেরও জননী ! 
পতিতোদ্ধারিণী মা এ সম্মিলিত আপত্তিতে অবিচল থেকে দৃঢ় কণে জানিয়ে 
দ্িয়েছিলেন--*না। সে যে আমার শরণ নিয়েছে। অসৎ বলে কি আমি 
বিমুখ করব তাকে ?* ভাগ্যবিধাত্রী সারদা তীর ভ্রিকালদরশিনী নয়নপাতে শ্পষ্টই 
দেখেছিলেন যে, যে-হেতু এওঁ ব্যক্তি অবশেষে এসে মাতৃপদে শরণার্থী হয়েছে-- 
"তখন তার জীবনে স্থ-সময় সমাগত । তার দিবাদুষটিতে আরও গোচর হয়েছিল 
যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই যদি তিনি তাকে হাত বাড়িয়ে না ধরেন, তা'হলে তার 
জীবনের অধোগতি হবে ছুর্মিধার। বলেছিলেন £ *মাতৃক্ূপা না পেলে ও যে 
আরও উচ্ছয়ে ঘাবে।” 


২১৬ ‘ প্ররুতিং পরমাং” 

অদমনীয় চরিত্র এ জওয়ান সন্তান ততক্ষণে মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে 
আহার-বিশ্রামার্দি সমাপন করে নিয়েছেন। সময়ান্তরে মায়ের চরণে পুনরায় 
ভূমিষ্ঠ হয়ে জানতে চান--“মা, কি তোমার সর্ত,- এবার কিন্তু বলতে 
হবে ।” 

শ্প্নীমা গভীর । উত্তর দিলেন--“হ্যা, তুমি এখানকারই। তুমি আশ্রয় 
পাবে,__কিন্ত দু'টি সর্ত তোমাকে মেনে নিতে হবে। প্রথম-_তুমি আজীবন 
অবিবাহিত থাকবে । দ্বিতীয়টি হচ্ছে _-তোমাকে শপথ করতে হবে” _-কোনও 
মাতৃচুরিত্রকে অবমাননা করতে পারবে না, সতীর সম্মান ক্ষুম হবে না কদাপি 
তোমার দ্বারা ৷” 

দুম জওয়ান সন্তানটি জীবনে কখনও ধারণাই করতে পারেন নি যে, এমন 
কঠোর সর্ত তার জন্য অপেক্ষা করছিল । কতো বড় বড় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তিনি 
গৌরবে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছেন-_বারের প্রাপ্য পুরস্কারও অর্জন করেছেন। কিন্ত 
আজ? মায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত সর্ত তো সর্তই মাত্র নয়»_এ যে জীবনের মহত্তম 
যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসার জন্য মহাশক্তিময়ীর আশীর্বাদ ও আদেশ! সত্যের 
খাতিরে, মনের সবগুলি দ্বারকে আজ মাতৃসকাশে উন্মুক্ত করার প্রতিজ্ঞা নিয়েই 
তো এসেছেন তিনি এখানে । কিছুক্ষণ নীরব থাকার পরে তাই সরল ভাষায় 
ব্যক্ত করলেন,__ 

“সত্যি কথা নিবেধন করছি মা। বিয়ে করার প্রবল সাধ আমার । বিয়েই 
যদি না করব--সংসারের সৃথ যদি একটু উপভোগই না-হবে, তবে নিজের জীবনকে 
বিপন্ন করেও এতো টাকাপয়সা কিসের জন্য জমালাম ! তুমি একটু সদয় হয়ে 
বিবেচনা কর,_-এই অধম সন্তানের মনের খেদকে মিটিয়ে দাও।” 

কঠোরতর আদেশ এবার £ “সে হবে না বাবা” আমার সর্ত এই-ই। তুষি 
খাও দাও বেড়াও, যেমন খুশি চল,__-আষার কিছুতেই আপত্তি নেই,__কিন্ত এ দুটি 
চলবে ন! ।* 

অনেক ভাবনা-চিন্তার পরে সন্তান মায়ের চরণ ছু'য়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন-_ 
তিনি সর্ত পালন করবেন আমৃত্যু । শ্রীশ্রীমা-ও পরম আদরে আপন অঙ্কে গ্রহণ 
করলেন তার অনভিভবনীয়-দ্বভাব পুত্রটিকে। ধন্য সেই বীর সন্তানটিকে মা 
মন ্রীক্ষাও প্রদান করেছিলেন । ম্বাতৃরুপায় সেই জীবনের আমল পরিবর্তন সাধিত 
হয়েছিল এবং অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক স্বরে উন্নীত ছিলেন তিনি জীবনের উত্তর 
পর্বে। 


‘ মাতঃ প্রযত্পরমাসি সদৈব বিশ্বে ” ২১৭ 


* কঃ ফা 


“আমি ছাড়লে ও দাড়াবে কোথায় ?” 

সত্যাধিক সত্য । মা যদি সম্তানকে ছেড়ে দেন তা'হলে ত্রিভুননে আর ঠাই 
কোথায় তার? তাই আমর] দেখি, শ্রীশ্রীমায়ের অভিধানে ‘প্রত্যাখ্যান’ শব্দটি 
অনুপস্থিত । মা কাউকেই প্রত্যাখ্যান করেন নি*-_শুধু আশ্রিত সম্তানকে নয়, 
অতি সাধারণ অনুল্লেখ্য কোনও মান্থষকেও ম! ত্যাগ করেন নি” মুখ ঘুরিয়ে 
নেননি সমীপাগত কারও কাছ থেকেই । 

কোয়ালপাড়া আশ্রমে মায়ের জগ্ত রন্ধনার্দির কাজে নিযুক্ত লোকটির স্বভাব 
তাল ছিল না,_-অথচ সে-কথা মায়ের অজানাও ছিল না। কেশবানন্দ স্বামী 
একদিন এ লোকের বদলে অন্য একজনের উপরে রগ্ধনের দায়িত্ব ন্যস্ত করার প্রস্তাব 
নিয়ে মায়ের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন । যৃক্তকরে মাকে বলেন_-“মা আপনার 
শরীর অন্ুস্থ । যে আপনাকে রান্না করে দিচ্ছে, তার সম্বন্ধে আপনি তো সবই 
জানেন। আপনি যদি আজ্ঞা দেন, তবে এ লোকের বদলে অন্ত একজনকে 
দেখি ।”-_শুনেই মা ভীষণ গম্ভীর হয়ে যান। পরে বলেনঃ “তোমরা ছাড়লে 
ছাড়তে পার,__কিন্ত আমি ছাড়লে ও দাড়াবে কোথায় ?” 

কেশবানন্দ মায়ের উক্তিতে ভয়ানক ভীত হয়ে পড়েছিলেন । তৎক্ষণাৎ মায়ের 
চরণে পতিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন, অমন এক নিষ্টূর প্রস্তাব উত্থাপনের জন্ত। 
কম্পিত কণ্ঠে বলতে থাকেন-_“মা আমার অপরাধ হয়েছে । আপনি কৃপা করে 
আমাকে ক্ষমা করুন । ক্ষমা করুন মা ।” 

‘উদ্বোধন’, ৬২ বর্ষ, একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীঅযূল্যবন্থু মুখোপাধ্যায়ের 
স্বতিকথা! থেকে জানা যায় ষে, স্বামী কেশবানন্দ নিজমূখে এই ম'তৃপ্রসঙ্গটি অমূল্য- 
বাবুদের কাছে বর্ণনা করেই মন্তব্য করেছিলেন £ “এবার বোঝ শ্রশ্রীমা কে? কে 
এই অভয়বাণী দিতে পারে--‘আমি ছাড়লে ও দাড়াবে কোথায়? আমরা 
যেমনই হইনা কেন, মায়ের নিকট আমরা সকলেই তার ছেলে- ছেলে ভিন্ন কিছুই 
কেউ নই। তিনি নিজেই বলেছেন” আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাথে, 
আমাকেই তাদের ধুয়ে মুছে কোলে নিতে হবে । আমি যে তাদের সত্যিকারের 
মা, পাতানো মা নয়? ।” 

হ্যা, “সত্যিকারের মা'। “সত্যন্ত সত্যম্*--শুত্রশির খযির ভাষার সাকার 
বিগ্রহ। এ-সত্যকে কেবল অন্থভব কর! চলে, মুখে বুঝানো চলে না। অমৃল্যবন্ধ 


২১৮ ‘ প্রকৃতিং পরম্বাং* 


বাবু তার স্মৃতি-নিবন্ধের উপসংহারে যা বলেছেন, আমরাও তার অতিরিক্ত কোনও 
কথা বলতে অক্ষম এখানে । তিনি লিখেছেন £ 

এন্ত মা, ধন্য মা, ধন্ত তোমার অহেতুকা কৃপা 1! কলিকালে তোমার মতো মা-ই 
জীবের একমাত্র আশ্রয়ন্বল । সাধে কি পূজনীয় নাগ মহাশয় বলতেন, ‘বাবার চেয়ে 
মা দয়াল’ ।” 


ক ক সঃ 


গুরু এবং মা একই অঙ্গে যুগল-রূপের অপূর্ব একখানি যৃতি_ শ্রীসারদা । বস্ততঃ 
গুরু এবং মা অভিষ্না,__অথবা বল! চলে মা-পারদারই একরূপ গুরু । কিংবা 
মোক্ষদা গুরুরূপিণী সারদাই সাধারণ্যে জগতের মারূপে বিরাজিতা । গুরু বা মা 
কোনওটিই শ্রসারদায় আরোপিত একটি গৌরব-আধখ্য] বা সম্মান-বিশেষণ নয়। 
তেজ ও প্রভা যেমন বিচ্ছুরিত ছুই গোনা একই প্রদীপের, যেন অনেকটা এ 
রকমই একই সারদা সত্তার ছুই বিভাবন-_গুরু ও মা। 

আচার্য এবং মাতা-_একই দেহে প্রকট, জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে নজির- 
বিহীন। শ্রীশ্রীমা মানবেতিহাসে তাই একক বৈশিষ্ট্য সযুজ্জল এক আবির্ভাব । 
গুরু বা আচার্ষের এমন বিশবপ্রাবী মাতৃমৃতি পৃথিবী ইতঃপূর্বে কখনও দেখেনি। 
আবার ন্নেহময়ী মায়ের এক্সপ বি্াকপিণী জ্ঞানদা আচার্য বা গুরুমৃতিতে প্রকাশও 
বিশ্বে এক অনন্তপূর্ব ঘটনা । অভিনব গুরু,-_ততোধিক অভিনব অবিকল্প এই মা 
- শ্রী্রীমা সারদা । শিষ্পাধক এখানে সম্ভান._-গুর হয়েছেন প্বয়ং মা! গুরু 
গ্রহণ করেছেন শিশ্যসেৰার দায়,__আর শিল্তও অকু্ঠচিত্ে, অসঙ্কোচে, পরমতৃপ্তিতে 
সেই গুরুদ্বতত সেবাকে স্বীকার করছেন! জ্ঞান এখানে বিতরিভ মাতৃন্সেহের সুষিষ্ 
প্রচ্ছাদনে,--তাই কখনও তা শুষ্ক বা অনুপাদেয় নয়। সাধন-তপত্তা সংষম- 
কচ্ছভাও তাই বড় মধুর এখানে। হার অধ্যাত্মইতিবৃতে মোক্ষদা জঞানদা শ্রীতীমা 
সারদা সত্য সত্যই এক বরিষ দৃষ্টান্ত । তীর সহজসরল মাতৃভাবের সঙ্গে গরিমাদ্ধিত 
গুরুভাবটিও কেমন সাবলীল ছন্দে ব্যঞ্জনাময় ছিল,--তারই কয়েকটি উদ্দাহর়ণকে 
আমরা স্বরণ করব এখানে । 

সর্বপ্রথমে উপস্থাপন করছি একটি গ্রাম্য বালকের স্বতি_মা যেমন সহজ, 
মায়ের ‘গণেশ’, এই বালকের আকা স্থতিচিত্রানিও তদমুয্ূপ অতি সরল রেখাঙ্কন 
যেন! আমরা তদনীস্তনের সেই বালকটির-_মায়ের গণেশের নিজের মুখের 
গ্চাষাকেই হুবহু উদ্ধৃত করব এখানে £ 


‘ মাতঃ প্রযত্ুপরমাসি সদৈব বিশ্বে ’ ২১৯ 


“শ্রীশ্রীমাকে প্রথম দর্শন করি যখন আমি স্কুলে আট ক্লাসে পড়ি। সেটা 
ইংরেজী ১৯১৫ সাল। সত্যি কথা বলতে কি একটু হতাশই হয়েছিলাম । আমার 
কল্পনায় ম! বিরাজ করছিলেন এইভাবে--ভিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো 
সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে। কিন্ত দেখলাম, তিনি থাকেন 
ছোট মাটির দেওয়াল দেওয়৷ খড়ের চালওয়ালা ঘরে । আরও দেখলাম, তিনি 
নিজে হাতে ঝাঁট! নিয়ে উঠান পরিষ্কার করছেন। তখন খুবই ক্ষুচিত্তে ধারের 
সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম সেই পূজনীয় জ্ঞানদা ( স্বামী জ্ঞানানন্দ ) ও পূজনীয় 
গোপেশদাকে ( স্বামী সারদেশানন্দ-কে ) গিয়ে বললাম £ ‘এই সামান্ত কাজটুকু 
করে মাকে সাহায্য করবার কি কেউ নেই?' তার! উত্তর দিলেন : “যাতায়াত 
করতে থাক্‌,--সবই জানতে পারবি । আমাদের দেখে মা বললেন £ “বাবা, 
একটু দাড়াও । আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে বলি, তথন আমাকে 
প্রণাম করবে । আমরা অপেক্ষা! করলাম । মা ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে বিছানায় 
বসলেন। আমর একে একে প্রণাম করলাম । প্রণাম করার সময় লক্ষ করলাম, 
একটি মেয়ে মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে । আমার ভাল লাগল না। সঙ্গীদের 
জিজ্ঞাসা করলাম £ ‘এই মেয়েটা কে ? মায়ের বিছানায় শুয়েছে কেন? নীচে 
বিছানা পেতে শুতে পারে না? পুজনীয় জ্ঞানদা তাড়াতাড়ি আমাকে থামিয়ে 
দিয়ে বললেন £ ‘চুপ কর্‌, পরে বুঝবি সব।* এ মেয়েটি মায়ের আদরের রাধু। 

“ওঁরা দুজন প্রণাম করার পর আমি প্রণাম করতেই মা জিজ্ঞাসা করলেন £ 
‘এই ছেলেটি কে?” তারা উত্তর দিলেন £ “ছেলেটি বর্ধনগঞ্জ স্কুলে পড়ে ৷” ম! শুনে 
বললেন ঃ 'প্রবোধের ছাত্র? আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নাম শ্রপ্রবোধ 
চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।-** 

“যাকে দর্শন করার পর যখন বাড়ি ফিরব, তখন সন্জেহে বললেন: “বাবা, 
আবার এসো ।” সেইন্দিন থেকে প্রতি শনিবার জয়রামবাটী আসবার জন্য এবং 
মাকে দর্শন করবার জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠত । প্রতি শনিবার স্কুলে যাবার 
সময় একখান! কাপড়, গামছা আর সোমবারের পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে 
পড়তাম এবং ছুটি হয়ে গেলেই চলে যেতাম জয়রাষবাটী। কয়েকবার যেতেই 
আমি মায়ের খুব পরিচিত হয়ে গেলাম । 

“বয়সের তুলনায় বেটে ছিলাম বলে আমাকে আরও ছোট মনে হত। এই 
কারণে মা আমার সামনে আর ঘোমটা! দ্বিতেন না । এই জন্ঞই মাকে ভাল করে 
দেখবার সৌভাগ্য আহার হয়েছিল । এছাড়া মায়ের পায়ে বাত ছিল; এবং 


২২ প্রকৃতিং প্রমাং * 


আমার সৌভাগ্য হয়েছিল মায়ের পায়ে বাতের তেল মালিশ করে দেবার । এই 
মালিশ করবার সময় দেখেছি মায়ের পায়ের তল] অদ্ভুতরকম কোমল এবং হালক! 
গোলাপী রঙের... । একদিন তেল মালিশ করার সময় আমার মনে হুল, মায়ের 
পায়ের বাত যদি আমার পায়ে আসে তো মা ভাল থাকেন, তবে খুব আনন্দ হবে । 
এই ভেবে মায়ের পায়ে হাত রেখে আমার এঁ হাতের কম্ুইটি আমার পায়ের হাটুতে 
ঠেকাতেই মা আমার চিবুকে চুমো খেয়ে বললেন £ ‘ছিঃ, ছিঃ, এ-সব কি 
ভাবছ? তোমরা! বেঁচে থাক। ঠাকুরের কত কাজ করবে। আমি বুড়ো 
হয়েছি, আর কতকাল বাচব!, 

“আমি মায়ের সঙ্গে বসে তরকারি কাটতাম। তাঁর উনানে আগুন ধরিয়ে 
দিতাম । আটা, ময়দা ঠেসে রুটি, লুচি বেলে দিতাম । মায়ের সঙ্গে বসে পান 
সাজতাম। ফুল, তুলসী, বেলপাতা৷, ছূর্বা তুলে এনে, চন্দন পিষে তার পুম্পপান্র 
সাজিয়ে দিতাম । ফল থাকলে কেটে দিতাম। 

“বনু লোক মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে যান আর আমি দেখি । কিছুদিন পরে 
আমি ভাবলাম আমিও মায়ের কাছে দীক্ষা! নেব। কিন্তু মনে সংশয়, কি জানি, 
আমি তো বেঁটে, নয়-দশ বছর বয়স, মা দীক্ষা দিতে রাজী হবেন কিনা! 
মায়েরই এক বৃদ্ধা শিশ্ত!,__মায়ের সেবার জন্য জয়রামবাটীতে থাকতেন, তার ছেলে 
তখন উকিল, তাঁর সাথে পরামর্শ করলাম। তাকে বললাম ৪ “আমার ডে! 
দীক্ষা নেবার ইচ্ছা । আপনি তো এখানে সর্বদা মায়ের কাছে আছেন, আপনার 
কি মনে হয় মা দীক্ষা দেবেন? তিনি বললেন £ “ভাই, তোমাকে দীক্ষা 
দেবেন বলেই তো মনে হয়। কারণ তুমি যদি একটা শনিবার বিকালে না আস 
তো মা ৰিশবার তোমার কথা বলেন। বলেন,-_*“রামময় কেন এল ন1; তবে কি 
ছেলের জর হুল ?* আবার কিছুক্ষণ বাটে বলছেন, “বিদ্বান, বুদ্ধিমান ছেলে, 
হয়তো পড়াশোনায় বেশি মন দিয়েছে, বোধ হয় সামনে পরীক্ষা আছে, তাই 
মাকে ভূলে আছে”__ইত্যাদি। এরকম বারে বারে তোমার কথা চিন্তা করেন। 
তোমাকে যখন এতো! ভালবাসেন, তখন তোমাকে দীক্ষা দেবেন। তবে যদি 
বলেন, “আর একটু বড় হয়ে নেবে,” সেকথা আলাদা । আমি তো বড় 
হয়েছিলাম । বেঁটে বলে.আমাকে ছোট দেখাত । যাই হোক, মাকে বলতেই 
তিনি খুব খুশি । বললেন $ “আচ্ছা তুমি দীক্ষা নেবে তো আসনটা পেতে নিয়ে 
ঠাকুরকে প্রণাম করে বোসো।”**একখানি আসন মায়ের সামনে পেতে 
ঠাকুরকে ও মাকে প্রণাম করে বসলাম । মা কোশ! থেকে কুশিতে করে জল নিয়ে 


‘ মাতঃ প্রযত্ূপরমাষি সদৈব বিশ্বে? ২২১ 


আমার গায়ে ছিটাতে ছিটাতে বললেন £ “পূর্ব পূর্ব জন্মের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে 
যাক। ইহজন্মের জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত সব পাপ নষ্ট হয়ে যাক ।” এই বলে মী 
আমার দেহ শুদ্ধ করে নিলেন। পরে একটি দেবতার নাম উচ্চারণ করে 
বললেন £ঃ “ইনিই তো তোমার ইষ&। আবার মানে বুঝতে যদি না পারি 
তাই বললেন £ “একেই তে তুমি সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রদ্ধা কর, ভালবাস? এ'র 
যন্ত্র তো তোমাকে দেব ।' তখন আমি বললামঃ ‘মা, আপনি ঠিকই ধরেছেন 
যে আমি ওঁকেই সবচেয়ে বেশি ভক্তিশ্রন্ধা করতাম, কিন্ত এখন ঠাকুরের বই পড়ে 
সব দেব্েধী এক মনে হয়। আচ্ছা, আমি যদি কোন মন্ত্র চাই, তা আমাকে 
দেবেন? মা বললেনঃ ‘বল ।’ আমি তখন বললাম! মা বললেনঃ ‘এই 
মন্ত্র পেলে তুমি খুশি হবে ? আমি বললাম £ ‘হ্যা’ তখন তিনি সেই বীজমন্ত্রটি 
শুনিয়ে দিলেন এবং কি-করে ১০৮ বার জপ করতে হয় দেখিয়ে দিলেন । ছৃ'চারটি 
কথা ও উপদেশ দিয়ে বললেন £ “বাবা, গুরু আর হইষ্টকে এক জানবে, কোন 
ভেঘ্ব ভাবনা করবে না৷? 

“আমি তখন জানতাম না যে দীক্ষান্তে গুরুদক্ষিণা দিতে হয়। তা’ ছাড়া 
আমার পকেটে সেদিন একটি পয়সাও ছিল ন! । বাড়ি থেকে খেয়ে ইচ্কুলে যাই, 
ইন্কুল থেকে জয়রামবাটী--সবই হেঁটে, স্থতরাং পয়সার দরকার হয় না। মা কিন্ত 
দক্ষিণা সম্বন্ধে কিছুই বললেন ন! ৷ দীক্ষার পর আমি ধখন মাকে দু’পায়ে হাত 
দিয়ে প্রণাম করছি (কারণ মা আমাকে পূর্বে পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে গেলে 
বলেছিলেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেই হবে ) তখন মা বললেন £ ‘আজকে 
পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতে হয়।” কারণ এতদিন “ম।' ছিলেন, আজ “গর” 
হলেন। তিনি নিজেই শিখিয়ে দিলেন, আর আমিও তার পায়ে মাথা রেখে 
প্রণাম করলাম ৷ মা দুই হাত আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বললেন £ 
‘চল বাবা চল, দু’টি ধাবে চল । বেলা হয়েছে, খিদে পেয়েছে ।, 

“আমি যেই বাইরে বেরিয়েছি, অমনি জ্ঞান! ( স্বামী জ্ঞানানন্দ ) আমাকে 
ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন $ ‘কিছু দক্ষিণ] দিলি ? আমি বললাম £ “না, কি করে 
দেব? আমার পকেটে একটি পয়সাও নেই।+ জ্ঞানদা তখন পকেট থেকে রুমাল 
বের করে টাকা, আধুলি, সিকি, ছু'আনি ইত্যাদি যা’ ছিল, সব আমার হাতে 
ধিলেন। সব নিয়ে হয়তো আড়াই টাক! তিন টাকা হবে । লেই নিয়ে দরজার 
কাছে এপেছি, অমনি মা বললেন £ “কি বাবা? আমি তখন সেই টাকাপয়সা 
যাকে দেখালাম ৷ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ “কোথায় পেলে? আমি বললাম £ 
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‘জ্ঞানদা দিলেন।' তখন তিনি বললেন £ “আচ্ছা, দাও ।”-বলে সেগুলি 
নিলেন। আমি আবার তার পায়ে মাথ! রেখে প্রণাম করতে তিনি মাথায় হাত 
দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন £ "চল, এখন ছুটি খাবে চল।* এই বলে একটা 
ছোট থালায় করে মা মূড়ি নিলেন এবং আমাকেও দিলেন । মা ও আমি পাশা- 
পাশি বসে খাচ্ছি। ম! মাঝে গুর থালা থেকে মুড়ি তুলে আমার থালায় দিয়ে 
বললেন £ “খাও বাবা খাও, বুড়ো হয়েছি, দাত নড়ছে, চিবুতে পারছি না।” 
অর্থাৎ আমি না চাইতে মা আমাকে প্রসাদ দিচ্ছেন ।...আমি না বললেও 
করুণাময়ী মা নিজেই আমায় প্রসাদ দিয়েছেন।” 

(- ব্য ঃ “শতরূপে সারদা”, পৃষ্ঠা ২৫১-২৬০ ) 


মায়ের আদরের ‘গণেশ’ সেদিনের সেই বালকটি আর কেউই নন্‌,_উত্তরকালে 
আমাদের ভক্তিভাজন স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ__রামময় মহারাজ । গুরু ও মাতা_ 
এই যুগ্ম তাবটিকে এমন আশ্চর্য সহজ-সুন্দর তুলিতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উল্লিখিত 
স্বৃতিচিত্রধানিতে,_-যা” সত্যই অনবস্থ। মা যেমন স্বভাব-সরল ও স্বচ্ছন্দ, মায়ের 
গুরুভাবটিও তেমনই আঅবলীলারৃত ও অত্যন্ত অনায়াসসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমা সারদার 
মাতৃভাবটি যেমন অতি সহজসাধিত, স্থুগম্ন ও লীলায়িত আমাদের কাছে, তার 
জ্ঞানদায়িনী গুরুযৃতিখানিও ঠিক তেমনই সর্বতঃ গুরুভারশৃন্য, সুবহ ও সহজ- 
উপলব্ধব্য। আরও এক কথা,_-মাতৃভাব যেন তার সব ভাবকে ছাপিয়ে দেদীপ্যষান, 
মা-ই গুরুরূপিণী হয়েছেন ক্ষেত্রবিশেষে । আমরা পুজনীয় রামময় মহারাজকে 
তার প্রায় নবতিপর বর্ষ পর্যন্ত দেখেছি-_কিন্ত তিনি সেই মায়ের 'গণেশ”টই ছিলেন 
মায়ের কোলে চিরবিশ্রামের দিনটি অবধি । শ্রী্ীমা তার গুরু ছিলেন, নিজের 
মা-ও ছিলেন। মনে হত তার কাছে মা-ই ছিলেন সব,_-গুরু, ইষ্ট, জননী । 
আমরা তাকেও তাই মায়ের পরমাদরের বালক-সস্ভান গণেশরূপেই পেয়েছিলাম 
চিরকাল সর্বব্যাপারে। 
সমরূপী আরও একথানি স্বৃতিচিত্র এখানে তুলে ধরতে ইচ্ছা করি-_যাতে মাকে 
দেখব সহজ মাতৃ-প্রকৃতিতে, যুগপৎ মায়ের গুরুমূতিও পাব এক অনিন্দ্য সরল ভাব- 
রূপে। এখানেও আমর! জনৈক তরুণ সন্তানের স্বৃতিচারণাকে অনুসরণ করব । 
তিনি ‘উদ্বোধন’ ৫৫ বর্ষ, ১০ সংখ্যায় লিখেছিলেন: 


৯. গ্জেনীয় গোঁরাঁশ্বরানন্দ মহারাজের পূর্বশ্রমের নাম রামময়। বালক রামময় শ্ীত্রীমায়ের 
1বশেষ নেওটা ছিলেন,--মা আদর করে বলতেন ‘আমার গণেশ’ । 
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“১৩১৫ সনের কথা ।...হ্মন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া 
প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ রওনা হয়েছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্য তীর্ঘন্বয়_ 
কামারপুকুর ও জয়রামবাটী দর্শন করিবার উদ্দেস্টে। *** 

“.""কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থতিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্ে 
হাটিয়া আমরা জয়রামবাটী রওনা হইলাম। ্রীশ্রীমা তখন তাহার ভাইয়ের 
বাড়িতেই থাকিতেন। হাতমুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ংকনিষ্ঠ ছিলাম 
ৰলিয়! বিনা দ্বিধায় বিন! সঙ্কোচে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন 
বহির্বাটিতে বসিয়া মামার্দের এবং পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে- 
ছিলেন ।"*"ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম । তিনি তখন বারান্দায় বপিয়া- 
ছিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া মা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া 
রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন--'বাবা তোমার বে হয়েছে? আমি 
বলিলাম--না”। 

“মা তখন বলিলেন._বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি একটু পড়ে 
শোনাও তো।” এই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামুত, 
তৃতীয় ভাগ, একখানি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। এই বই এখন সপ্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ মাস্টার মহাশয় ( শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-শ্রীম ) 
সর্বাগ্রে একখানি শ্রীশ্রীমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন । আমি পড়িতে আর্ত করিলাম 
‘প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী’--*। যেখানে আছে শ্্রীরামকষ্* (মণির 
প্রতি) সেখানে মা জিজ্ঞাসা কারলেন,_-“বাবা* মণি কে জান?’ আমি উত্তর 
করিলাম,“না মা, জানি নাতো”। মা হাসিয়া বলিলেন-__“মণি, উটি হচ্ছে 
মাস্টার নিজে” ৷ সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঠ বন্ধ হইল। ইতিপূর্বে বন্ধুরাও আমি 
বাড়ির ভিতর গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন । 

“সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তাহার ঘরের ভিতর তক্তাপোশে উপবিষ্টা আছেন, 
মাটিতে কয়েকটি গ্রাম্য বালক ও বালিকা বলিয়া । আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া 
কোথায় বলিব ইতস্তত: করিতেছি । কারণ শহরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে 
বসিতে খিধা বোধ হুইতেছিল, অথচ ঘরে মাটির মেজেতে কোন রকম আসনও 
তখন ছিল না। শেষে অনেকটা হৃতভঙ্ব হুইয়া মাকে বলিলাম,_+'মা, আমি 
আপনার কাছে বসতে পারি এখানে? মা বলিয়া উঠিলেন, "হ্যা, বাবা, বোস, 
বোস।” আমি ভভাপোশের উপর মায়ের নিকটে বসিলাম। এ কাগুজান তখনও 
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হয় নাই যে, মায়ের সহিত এক আসনে বসিতে নাই । ম! এসব গ্রাম্য বালক- 
বালিকার্দিগকে তাহাদের আত্মীয়স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান 
জন্মিয়াছে-__এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 
‘মা, এর! সব কে?’ উত্তর দ্বিলেন,__‘এই সব আশেপাশের গ্রামের । দেখিলাম 
এ সকল বালক বালিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না 
কিছু প্রলাদ লইয়া যাইতেছে । 

“রাত্রির আহারের পর তখনই আমর] ঘুষাইয়! পড়িলাম, কারণ সকলেরই 
শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ির ভিতরে গেলাম। মাকে তাহার 
শয়নকক্ষের পার্বতী অন্ত একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর পাইলাম ৷ তিনি 
তখন দাড়া ইয়া, আমিও তদ্রপ। হঠাৎ বলিয়া ডঠিলেন,__'বাবা, তোমাকে এই 
নাম দিলাম’ ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্তে ঘটিরা গেল। কি যে হইল কিছুই 
বুঝিতে পারিলাম না । এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের 
ঘরে আসিয়া, বন্ধুত্রয়ের একজনকে বলিতে উদ্যত হইলাম, _গ্যাখ১ আজ ভোরে 
মা ঘরের ভিতর দাড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন, প্যাখো বাবা, তোমাকে এই 
নাম_ 1” এই কথাটি এই পর্বস্ত বল] হইলেই বন্ধুর আসল ব্যাপারটি বুঝিতে 
পারিয়। বলিয়া উঠিলেন,__“ওরে চুপ, চুপ$ ও-কথা কাউকেই বলতে নেই, বলতে 
নেই।, আম তো আরও হতভঙ্থ হইয়া গেলাম । জীবনের এই শ্রেষ্ঠতম দিনে, 
অতি প্রত্যুষ হইতেই আমার একের পর এক কারণে হতভম্ব হইবার পালা 
চলিতেছিল ! পরবতী কালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে 
স্টেশনের প্লাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী নারীকে দাড়াইয়! দাড়াইয়| মন্্রধান 
করিয়াছিলেন। 

দঘ্বিপ্রহরে আমর! আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা 
আমাদের কলিকাতা] অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ 
অন্নব্যঞরনাদ্দি রষ্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন ।---করুণাময়ী ..একটি বাটির 
ভিতর ভাত, ডাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে 
পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম, নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন 
এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ং পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে 
পরিবেশন করিলেন ।*** | 

“শ্রীশ্রীমায়ের যে যুতি আমি দেখিয়াছি, তাহা ম্মরণপথে উদ্দিত হইলেই 
ব্ৰতঃই মনে আসে আচা স্বামী প্রেমানন্দের কথা-_“রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন, 


« মাতঃ প্রযত্পরমামি সদৈব বিশ্বে: ২২৫ 


ছেলেদের এ'টো পাড়ছেন।” আমার দেখা মা হুইতেছেন মা-ই, সন্তানের 
সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় ব্যাপৃতা । তাহার এঁশী ভাবের প্রকাশ দেখিবার সৌভাগ্য 
আমার হয় নাই ৷... 

“বিকাল বেলা আমরা যখন কলিকাতা আপিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন 
যা বাড়ির বাহিরে একটুধানি দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দর 
আসিয়া! আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়া আছেন 
আমাদের ণিকে চাহিয়া । করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা--যে যত অযোগ্য, 
যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা !* 

শ্র্বমায়ের এ ‘অযোগ্য’ ‘অধম’ তরুণ সম্ভানটির নাম এঅমুকুল চন্দ্র সান্যাল 
যিনি উত্তরজীবনে ডিব্ি+ট্‌ জজ্জ রূপে স্বপ্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। তার বন্ধুগণের মধ্যে 
স্মরণীয় স্বামী মাধবানন্দন্ধী ও স্বামী রাঘবানন্দজী যথাক্রমে নির্মল মহারাজ ও 
সীতাপতি মহারাজ। পৃজ্যপাদ মাধবানন্দজী প্রীরামক্ষ্ণ-মঠাধীশরূপে বহুমানিত 
ব্যক্তিত্ব এবং পূজনীয় সীতাপতি মহারাজও শ্রীরামকুষ্-পরিমণ্ডলে একজন বিদ্বান ও 
বিদগ্ধ সন্নযাসিরূপে সুখ্যাত । অনুকূল সান্যাল মশায়ও শ্রীশ্রীমায়ের একজন বিশিষ্ট 
সম্তান,_যাঁর জীবন ছিল সর্বতোভাবে মা-ময়। সান্তাল মশায়ের উল্লিখিত 
স্মুরণালেখ্যখানিতেও আমর! বিমুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ করছি যে, সেখানে মোক্ষদায়িনী 
গুরুনপকে অতিক্রম করে “মা হইতেছেন মা-ই*_এই সর্বাতিক্রান্ত মাতৃভাবই 
ভাম্বর হয়ে ফুটে উঠছে। অথচ মায়ের গুরুভাবটিও কত নিক ও অনাড়গ্বর 
স্থষমাময়ী হয়ে উঠেছে উক্ত স্বতিচিত্রে ! 


শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী তার দীক্ষার দিনের এক বিশেষ স্থান্ুভৃতির কথা প্রকাশ 
করেছিলেন । “উদ্বোধন? ৫৬ বর্ষের ১২ সংখ্যায়-_সেখানেও ম্পষ্টতঃই ব্যক্ত হয়েছে 
মায়ের গুরুরূপকে ছাপিয়ে তার মহিমামণ্ডিত সম্তানবৎসল মাতৃভাব। নরেশবাবুর 
অনুভূতিময় ভাষা £ 
“...পতিতপাবনী শ্রীশ্রীমা এই দীন সন্তানকে মহামন্ত্র দান করিলেন ।-** এতক্ষণে 
সন্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা হৃদয়ে অনুভূত হয়ে গেছে । আমি যে আগ্ভাশক্তি জগম্মাতার 
সম্মুখে দাড়িয়ে কথা বলছি, অথবা জ্ঞান ভক্তি এবং মোক্ষদরায়িনী শ্রীগরুর সামনে 
দাড়িয়ে কথা বলছি, সে-সব ভুলে গেছি । সামনে মা» শুধুই মা--তবে সমস্ত ভার 
গ্রহণ করেছেন সেই মা।” 
গুরু ও.ইষ্ট যেন প্রবহমান জীবনল্রোতের ছুই কুল--উভয় কৃলকে প্লাবিত ক'রে 
প্র (২য় )--১৫ 
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নিরস্তর ধাবমান শ্রীশ্রীসারদ দেবীর মাতৃভাব। মা মা মা,_সর্বাতিৰতিনী যা ৮ 
“সামনে মা, শুধুই মা,__সমস্ত ভার গ্রহণ করেছেন সেই মা’ 


ৰ সৎ গু 


গুরু ও মা--অবভীর্ণা ভগবতীর দুই রূপ। মহাশক্তি শ্রীবিষ্ভারই একটি জ্ঞানদা 
ভাব,--ঙখন তিনি গুরু | আবার যখন সেই তিনিই মহদভয়নিবারিণী সম্ভানপালিনী 
রূপ পরিগ্রহ করেন,_তখন তাঁকে ডাকি “মা বলে। বর্তমান গ্রন্থে এই গূঢ় 
তত্বটিকে প্রকাশের চেষ্টা আগেও হয়েছে,_এখানেও মাতৃভাবের আলোচনাকালে 
সেই পুরাতন চেষ্টারই পুনরুল্লেখমাত্র করা হুল । মাতৃতত্বদর্শী আচার্য স্বামী 
সারঘানন্দ তার দৃপ্ত লেখনীমুখে “ভারতে শক্তিপূজা” পুস্তকে জগন্মাতার উদ্দেশে 
লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৯-২০ 0 £ 
“গুরু মন্থত্ত নহেন ; মনুস্তমৃতিতে বিষ্যারূপিণী তুমি । মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত 
হুইয়া আকার ও মৃতিবিশেষ আশ্রয় করিয়া মানবের শিক্ষার্থে, হিতার্থে, মহন্তয় 
বিনাশার্থে করণায় প্রকাশিতা । আর মান্ুযী যুতিতে তোমার এরপে কেন্দ্রীভূত 
হওয়া ? উহাও তোমার নানা লীলাবিলাসের মধ্যগত এক অপূর্ব লীলা-ভঙ্গ।* 
মনে হয়, স্বামী সারদানন্দজী যখন ‘ভারতে শক্তিপূজ।” রচনায় ব্রতী হন, তখন 
তার মানসপটে ভাম্বর ছিল শ্রীশ্রীমা সার! দেবীরই প্রতিমাথানি। দেবী সারদ্বার 
প্রোজ্জল গুরু ও মাতৃরূপ যুগপৎ ভেসে ওঠে, যখনই এ অনবদ্ধ শতিপৃজাতত্ পঠিত 
হয় পুস্তকের কোনও অধ্যায় থেকে। 
স্থখ-ছুঃখময় এ-সংসার আস্ঘাশক্তি মহামায়ারই রচনা। ছিভূজা শক্তিযৃতি 
মা-সারদাকে উদ্দিষ্ট “অস্থা-স্তোতম্‌”-এ তাই কি মহযিপাদ বিবেকানন্দ গেয়েছেন £ 
কে তুমি মা? বিধ্বস্ত শাস্তিকে সংসারে পুনঃগ্রতিষ্ঠা করতেই কি মা তুমি সদা 
তৎপর! ? 
“কা ত্বং শুভে শিৰকরে স্খদুঃধহন্তে 
আঘৃণিতং তবজলং প্রবলোমিভঙ্গৈঃ। 
শাস্তিং বিধাতুমিহ কিং বন্ধ! বিভগ্নাং 
মাও প্রযত্বপরমাসি সদৈব বিশ্বে ॥* 


ওগে। কল্যাণময়ী মা, দুখ ও ছুঃখ তোমায় ছুই হাতে। বল তুমি কে? 


মাঃ প্রযত্বপরমাসি সদৈধ বিশ্বে ? ২২৭ 


সংসার-বারিধির জল প্রবল তরঙ্গভঙ্গে নিয়ত ঘূর্ণায়মান । তুমি কি মা, বহুধা- 
বিতগ্ন শাস্তিকে জগতে পুনঃস্থাপনার জন্তই নিরস্তর প্রত করে চলেছ? 
মা, ভোমার মাতৃভাব জগৎকে শেখানো, জগতে স্থাপনার মূলে এই-ই বুঝি 
উদ্দেশ্ত। সে-রহন্তই তবে ব্যক্ত হয়েছে স্বামিজী-কৃত উক্ত ভ্তবে । কখনও নেহ্ময়ী 
ম! হয়ে, কখনও বা! গুরুরূপে, তুমি শ্রীরামরু্-আরব্ধ সেই মাতৃভাব-প্রতিষ্ঠাকার্যই 
সাধিত করে চলেছ। বিপর্যস্ত বিখণ্ডিত শাপ্তিকে জগতে পুনঃ সংস্থাপনাই তোমার 
আবির(ব-প্রয়োজন, _মাতৃভাব-সম্প্রচারণা ও সংপ্রতিষ্গার তাৎপর্য ।+ 
“তুলি ঘোর উমিভঙ্গে মহাবত তার সঙ্গে, 
এ ভবসাগরে কে মা, খেলিতেছ বল না? 
শিবময়ী মৃতি তোর শুভঙ্করি, এ কি ঘোর, 
সুখ দুঃখ ধরি করে কর সব ছলনা । 
এতই কি তোর কাজ সদা ব্যস্ত বিশ্বমাঝ, 
অশান্ত ধরায় কি গো, শাস্তিদান বামনা ?* 


( স্বামী রামক্রষ্ণানন্দ-কৃত উক্ত স্তবাংশের পদ্ধানুবা ) 


শুতঙ্করী মা যেমন সৃখদা সারদা» তেমনই দুঃখহারিণী জননী । শোক- 
তাপময় এই সংসার-সাগরে তিনি কেমন নিপুণ হস্তে শান্তি বিধান করেন, তার 
অজন্র দৃষ্টান্ত আজ সকলেরই পরিজ্ঞাত। অতি ক্ষুদ্র একটি অল্ন-জ্ঞাত ঘটনার 
উল্লেখ এখানে ন! করে পার] যায় না। ছোট এক কণা! কুয়াশা--কিন্ত তাতেও 
তো! বিধৃত থাকে অন্তহীন আকাশভরা আলো! | শৈশবে পিতৃহারা, বিধবা মায়ের 
নয়নমণি এক বালকের অভিজ্ঞতা ও অনুতৃতিকে স্বরণ করছি,--যা থেকে আমাদের 
উল্লিখিত ‘শুভ!’ ‘শিবকর!’ প্রপ্রীমায়ের শাস্তি-বিধাত্রী 'প্রবত্বপরমা” রূপের আভাস 
কথঞ্চিৎ মিলবে। 

মায়ের আশ্রিত সন্তান, বাকুড়ার বিভৃতিবাবু একদিন তার এক বালক 
ছাত্র লীমান পঞ্চানন ঘোষকে জয়রামবাটাতে মাতৃপদ্বপ্রান্তে নিয়ে যান। শ্রীশ্রীমায়ের 
কাছে বিভূতিবাবু পঞ্চাননকে নিজের ছাত্র বলে পরিচয় করিয়ে দেন। বালক 
পঞ্চানন তার মাস্টার মহাশয়ের উপয্েশমতে! শ্রীশ্রীমায়ের চরণে প্রণাম নিবেদনের 
_ঠ নৰকত পরমাং' প্রথম ভাগ। পৃদ্ঠা ১৭৭-১৭৮ দষ্টব্য। সেখানে আলোচিত হয়েছে, 


জগদদ্বা সারদা এই সৃষ্টির ভগ্ন শাণ্তিকে কাঁ আশ্চর্য কুশলতায় নিজেই জংড়ছেন,_এ-জন্ 
কতোই না আভাঁনাবন্টভা তাঁর! 


২২৮ ‘ প্রকৃতিং পরমাং * 


উপক্রম করছে,_-এমন অবস্থায় মায়ের পায়ের ও হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একেবারে 
স্তম্ভিত হয়ে, চমকে ওঠে। অস্ফুটে বলে ফেলে £ “একি |” বালক লক্ষ্য করেছিল, 
শ্রীশ্রীমায়ের পা-ছুখানি অবিকল তার গর্ভধারিণী মায়েরই পা ! আর মায়ের কোলের 
উপর রাখা পাকদেওয়! বালা-পরা হাত দু’খানিও যেন ঠিক তার গর্ভধারিণীরই। 
এবার পঞ্চাননের পরিণত বয়সে হ্ব-লিখিত স্থতিচারণ ঃ 
“আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শ্রীশ্রীমায়ের হাতের দিকে চাহিয়াছিলাম। এখন 
আমার পূর্বের মত বিহ্বল অবস্থা । এক-পা এক-পা করিয়া কখন ঘরের ভিতর 
গিয়াছি, জানি না । পায়ের আঙ্গুল ও হাতের আঙ্গুল, হাতের চেটোর দাগ, 
সেই বালা__এক কথায় বুক হইতে পা পর্যন্ত প্রত্যেক খুটিনাটি সব সেই। 
কোথাও একটুও তফাৎ নাই। আমি সব ভুলিয়া আমার অতীতের সগ্চোবিধবা 
মাকে দেখিতেছিলাম। পা হইতে ক্রমশঃ যখন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, 
সম্মুৎস্বা মা করুণম্বরে বলিলেন ; “বাবা, অমন করছ কেন বাবা? কি হয়েছে বাবা? 
এস বাবা, এস। আমি তাহার কোলের কাছে গিয়াছি, আর অমনি সন্গেহে 
আমার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কি এক অপার আনন্দে আমার সর্বশরীর 
শিহরিয়া উঠিল । মনে হইতে লাগিল আমি আমার গর্ভধারিণী মার কাছে আছি, 
আর আমার মা আমার পিঠে হাত বুলাইতেছেন। উপরে দৃষ্টি পড়িবামাত্র 
আমার লজ্জা হইতে লাগিল, মুখ হইতে দুষ্ট পায়ের দিকে নামাইলাম। 
পায়ের নিকট অপর পাত্রে ফুল রক্ষিত ছিল ; তাহা চরণে দিয়া প্রণাম করিবার 
জন্য অবনত হুইবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়! বলিলেন, ‘না বাবা, তোমাকে প্রণাম 
করতে হবে না বাবা, খুব হয়েছে বাবা থাক, বাবা,_-থাক, |” আমি তাহার কথা 
ন! শুনিয়া চরণ দুইটিতে ফুল দিয়া প্রণাম করিয়া দাড়াইলাম। তিনি মৃদু হানিয়! 
আমার চিবুক ধরিয়া একটি চুমা খাইলেন। ওঃ! তখন আমার কি লজ্জা 
হইল, ছুটিয়৷ পলাইয়া আসিলাম ।” 
(-_অক্ষমচৈতন্তকুত শশ্রীশ্রীসারদা দেবী” পৃষ্ঠা ১৪১-১৪২ ) 


পঞ্চানন অনেকক্ষণ ধরে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে করতে তার সেই “পূর্বের মত 
বিহ্বল অবস্থা’ হয়েছিল, উদ্ধৃত বিবৃতি থেকে এই-টুক জানা গেল । কিন্ত এখনও 
জানা হয়নি, তার “পূর্বের অবস্থা+-টি বলতে কোন্‌ অবস্থা | সে-অবস্থাটির চিত্র 
এইরূপ £ | 

পঞ্চানন তখন অতি শিশু--জ্ঞান হয়নি কিছুমাত্র। কলকাতায় বাবার মৃত্যু 


‘ মাতঃ প্রযতুপরমাপি সৈব বিশ্বে ' ২২৯ 


হয়েছে। পঞ্চানন বড় হয়ে নিজেই লিখেছেন £ “বাবা কি জিনিস, আমি তখন 
বুঝিতাম না ; আর মার ত্রন্দনের কারণও বুঝিতে পারি ন'ই । আমি এক দুষ্টে 
ক্রন্দনরত] মার মুখের দিকে চাহিয়! বিহ্বল হইয়াছিলাম ।” 

পঞ্চাননের মা পতিহার। হয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন ৷ বৈধব্যাবস্থায় 
তাকে সাদা থানধুতি পরতে দেখে, গ্রামের প্রবীণারা, পাছে কোলের ছেলেটির 
অকল্যাণ হয়, তাই তাকে সাদা থান ছাড়িয়ে নরুণপেড়ে কাপড় ও ছুই হাতে দুই 
গাছি পাকদে ওয়! বাল] পরিয়ে দ্বিয়েছিলেন। পঞ্চাননের সেই স্মৃতি মনে গভীর- 
ভাবে ছাপ ফেলেছিল, _প্রিণত বয়সেও মাতৃভক্ত সন্তান, মায়ের সেই বৈধব্যবেশ 
এবং অবিরাম তরন্দনকে ভুলতে পারেনি। পূর্বের বিহ্বলতা তার সেই বাল্যের 
অশ্রুসিক্ত গর্ভধার্দিণীর মৃতি স্মরণেই। 


পূজনীয় অরূপানন্দজী- রাসবিহাঁরী মহারাজ অতি শৈশবেই তাঁর গর্ভধারিণী 
জননীকে হারান। বুকের মধ্যে একটা নিরন্তর শৃন্ভতাবোধ তাকে বেদনার্ত করে 
রাখত, _মাতৃনেহ-বঞ্চিত রাসবিহারী যখন থেলাধূল] সেরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতেন 
তখনই যেন একটা অপূরণীয় অভাব তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরত। কানে 
আসত, প্লীর অন্যান্য ছেলেমেয়েদের কঠে তৃষিত সুমি 'মা” ‘মা’ ডাক, আর 
তখনই তার প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠত । একটু বয়স হলে, যখন জয়রামবাটার 
ঠিকানা জ্ঞাত হলেন-_তখন যেদিন সেখানে গিয়ে প্রশ্রীমায়ের চরণসমীপে উপস্থিত 
হয়েছিলেন, সেই দিনই তাঁর অন্তরের সব শৃন্ততা এককালেই পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল 
--তিনি অনুভব করেছিলেন তার রিক্ত হৃদয়পাত্রটি কানায় কানায় পরিপূর্ণ । 
শ্ীপ্রমাকে প্রথম দর্শন করেন তিনি জয়রামবাটীতে ১ ফেব্রুআরি, ১৯০৭। তার 
সেই অমর স্থৃতি-নিবন্ধ €ই্রপ্রমায়ের কথা' দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত,_যা কেবলমাত্র 
জনৈক সন্তানের ব্যক্তিগত স্মৃতিই নয়, বস্তুতঃ এ সন্দর্তটি একটি স্থচিত্রিত মাতৃ- 
ত্বর্ূপালেখ্য । সেখানে দেখি, প্রথম সাক্ষাতেই বাহৃতঃ অপরিচিত এক 
কিশোরকে মা বলছেন ঃ 

“এই যে এখানে এসেছ, একটা কিছু ভাব নিয়ে এসেছ । হয়তো! জগন্মাতা 
ভেবে এসেছ ।” 

মাতৃদর্শন-বিমু্ধ রাসবিহারী তৎক্ষণাৎ উত্তর দ্বিয়েছিলেনঃ “তুমি কি 
সকলেরই মা ?* 

মাহা” 


বিট ‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


রাসবিহারী--"এই সব ইতর জীবজন্ভরও ?” 

মাহা, ওদেরও ।” 

কিছুক্ষণ বাদে মাতৃঙ্গেহ-সাত রাঁসবিহারী আবার জানতে চান £ “আমি কি 
তোমার আপনার 1” 

তৎক্ষণাৎ মা উত্তরে বলেন £ “হা আপনার বই কি! ‘যে যার সে তার 
যুগে যুগে অবতার? ।* 


একবার কলকাতায় বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে, সন্ধ্যার পর ডাক্তার 
কাছিলাল, সিদ্ধুনাথ পাণ্ডা প্রভৃতি মায়ের সম্তানগণ মারের চরণসকাশে উপস্থিত, 
সেখানে ড. হালক ও কুমারী গ্রে--ছু'জন পাশ্চাত্য ভক্তও ছিলেন, মহাকবি 
গিরিশচন্ত্রও দ্বরজার চৌকাঠে বসেছিলেন । পাশ্চাত্য ভক্ত ছুটি ইংরেজীতে কথা 
বলছিলেন মায়ের সঙ্গে,_গিরিশবাবু ট্রোভাষীর কাজ করছিলেন। কুমারী গ্রে 
অতি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন মাকে “মা, আমি কি আপনার মেয়ে ?” 
মা মিটি হালি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন “গ্্যা, তুমি আমার মেয়ে।” ড. হালক 
তখন বলেন--“আপনি যে জগন্নাতা, আমার্দের সকলেরই মা, তা কেমন করে 
বুঝব ?” শ্রীশরীমা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন £ “এখানে যখন এসে পড়েছ, তখন 
ঠিকই বুঝতে পারবে ।» 


শীত্রীমায়ের ত্বরূপগত এই মাতৃভাব- জগন্মাতৃত্ব ছিল যেন তার অঙ্গের বিভা। 
বিচ্ছুরিত যার জ্যোতিঃ সমীপবতাঁ সকলকেই স্পর্শ করত। পৃথিবীর যে কেউ 
প্রথম দর্শনেই স্ব স্ব হৃদয় দিয়ে যাকে মা বলেই উপলব্ধি করে ফিরতেন,--যেন 
নিজের বাড়ির মা। সকল বাষ্টির সন্মিলিত আকারের নাম সমটি। সকল 
মায়েরই একীভূত রূপ বিশ্বমাতা শ্রীসারদা--জগজ্জনের বুকভর] ডাক নাম শ্রপ্রীম। । 

শ্রীনীলকান্ত চক্রবর্তী মায়ের বিশিষ্ট এক স্সেহের সম্তান। তিনি ‘উদ্বোধন’ 
৭৪ বর্ষ, ৮ সংখ্যায় লিখেছিলেন £ 

“্ভীতীষায়ের সানিধ্যে যে-ই গিয়াছে, সে-ই অন্ভব করিয়াছে সে জীবনের 
শ্রেষ্ঠ জিনিস পাইয়াছে-_অফুরস্ত রত্বভাগ্ডার লাভ করিয়া ধন্ত হুইয়াছে। ম্বতহই 
মনে হয় অনস্তশক্তিময়ী মা যে করুণামৃতিতে আবির্ভতা হুইয়া তাহাকে চিন্তা 
করিবার, ভালবাপিবার ও পুজা, প্রণাম করিবার স্থযোগ আমাদিগকে দিয়াছেন 
ইহাই শ্রেষ্ঠ সম্পদ্দ-_নুথে-ছুমখে, বিপদ্বে-সম্পদদে একমাত্র আশ্রয় এবং অভয়। 


‘ মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে ? ২৩১ 


মায়ের অতুলনীয় মহিমা ভাবায় প্রকাশ কর] সম্ভবপর নহে। যিনিই তাহার 
সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই প্রাণে প্রাণে অনুভব 
করিয়াছেন অনাবিল শাস্তি, অফুরস্ত ভালবাসা, অলীষ স্মেহ এবং সর্বোপরি 
বিশ্বমাতৃত্বের আভাস ।” 

নীলকান্তবাবুর আবেগযুক্ত এই মন্তব্য শ্রীনীমাকে--তার অনবস্ত মাতৃহবরূপকে 
আমাদের বোধের পটে প্রতিফলিত করতে অনেকটা সাহায্য করবে,--এ"কথ! 
বলাই বাহুল্য । মাতৃ-সন্নিধিতে উপনীত ব্যক্তিমাত্রই একটা পরমপ্রাপ্তির নিশ্চিন্ততা 
অনুভব করেছেন, করেছেন কেন, করে? থাকেন, এ-কথা খ্রষ সত্য--বহধা 
প্রমাণীকৃত তথ্য । 

একবার নীলকান্তবাবু সংসার-জীবনে কেমন একপ্রকার হুতাশায় জর্জর হয়ে 
অবশেষে উদ্বোধনের বাড়িতে গিয়ে প্রীপ্ীমায়ের পদতলে লুটিয়ে পড়েন। তার কঠ 
ঝুদ্ধ, নয়ন ছিল অশ্রুসিক্ত | প্রিয় সন্তানকে অমন অবস্থায় দেখে, মা বিশেষ 
বিচলিত হয়ে জানতে চেয়েছিলেন, তার ওরূপ হতাশার কি কারণ £ “কি হয়েছে 
বাবা, আমাকে সব কথা খুলে বল।” নীলকান্ত মাতৃচরণে মনোব্যথা- প্রাণের 
কথায় সবই নিবেদন করেছিলেন। শ্রীশ্ীমা অভয় প্রদান সহ সে-সবের উত্তরে 
বলেছিলেন ১ “ভয় কি বাবা, তোমরা! এত ভাবনা-চিন্তা কর কেন? ভয়ের 
কি আছে? তোমরা সাধন-ভঞ্জন আর কি করবে? আমিই তো তোমাদের জন্ত 
করছি । তোমরা যে যা খুশি কর না কেন, শেষকালে ঠাকুরকে আসতেই হবে 
তোমাদের নিতে । দেখ একটা কথা বলি-_ম্মরণ-মনন রাখলেই হুবে। সর্বদা 
মনে রাখবে, তোমাদের পেছনে একজন আছেন, তিনিই সর্বদা রক্ষা করবেন ।* 

নীলকাস্তবাবু এদিনের কথা স্মরণ করে উত্তরকাঁলে লিখেছেন: “মায়ের এই 
অভয়বাণীই আমাদের সম্বল-শাস্তি আর সাত্বনা। আমি ধন্ত হইলাম, কৃতার্থ 
হইলাষ। আমার সমস্ত দুঃখের অবসান হুইল, আনন্দে মন-প্রাণ ভরিয়া! গেল ।” 

সম্ভান-সম্তাপহারিণী মা এমনই ভাবে জীবের সর্ব অভাবকে দূর করে দিয়ে 
শান্তি ও পাস্বনা বিধান করেন,_অতীতেই শুধু নয়, তিনকালেই তার একই- 
খ্বভাবরীতি। তিনি মাতা--অহনিশ সন্তানের ছুংখচূর্দশা৷ অভাবের পরিমাপ করে 
চলেছেন, যাকে যেমন, তাকে তেমনই দিয়ে থাকেন । জগতের মাতা সারদা» _ 
সকলের সকল অভাবের ও প্রয়োজনের গ্রষাতা । 


২৩২ ‘ প্রকৃতিং পরষাং ' 


ছুঃখ-হুতাশার যূলে থাকে অভাব। অভাব কি এক রকম ? অশ্নের অভাব, 
বন্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব, দীক্ষার অভাব প্রভৃতি অসংখ্য অভাব প্রতিনিয়তই 
ক্লেশ দিচ্ছে আমাদের । যদিও অজন্র অভাব প্রতিনিয়তই মানুষকে পীড়ন করছে, 
_-তথাপি দেখা যায়, যূলতঃ অন্ন-বন্ত্র এবং শিক্ষা-দীক্ষার অভাবই প্রধান পীড়ক 
দেহধারীর পক্ষে । স্থুল শরীরের দুঃখ মেটে, মোটামুটিভাবে অন্ন বস্তরের অভাব 
পূরণে । আর স্ুন্ম শরীর-_-মন-বুদ্ধির ক্লেশ নিবারিত হতে পারে শিক্ষা-দীক্ষার 
ঘবারা॥ কিন্তু হায়, এতো যে অভাব সততই উৎপীড়িত করছে মানুষকে” মানুষ 
কিন্ত দে-সম্পর্কে অচেতনই থেকে যায় সার] জীবনব্যাপী। মায়! হচ্ছে এখানেই । 
অভাব আছে, কিন্ত অভাবের বোধ নেই। সকলেই ভাবে বেশ আছি । অভাবকে 
না জানার একটা আরাম আছে,_একটা অনার্জব বিশ্বাসের নেশায় বলি, 
ভগবানের অনুগৃহীত আমরা । 

পূর্ণের সান্নিধ্যে কখনও যদি গিয়ে পড়ি, তখনই পূর্ণতার আলোকে আমাদের 
জমাট অভাবের চেহারাটা ধর] পড়ে যায় চোখে । অভাব বোধ জাগে সেই ক্ষণেই_- 
প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে, এ অভাব কেমন করে ঘুচবে-_কে ঘোচাবে এই দুর্বহ দুঃখ । 
বাড়িতে আছি-_চলি, ফিরি, খেলি, বেভাই,__-কাঁজকর্মে মেতে থাকি, ক্ষুধায় খাট, 
তৃষ্ণায় পান করি, শ্রান্তিতে ঘুয়াই__সবই ঠিকমতে! চলে আমার দৃষ্টিতে । আবার 
কখনও কখনও অভাবের তাড়নায় হতাশ হয়ে পড়ি--যা চাই তা পাই না। কিন্ত 
তা’ও তো সাময়িক । দে-অভাবও মিটে যায় কোনও বিকল্প ব্যবস্থার সাহায্যে । 
আবার সব ঠিক চলে_যেমন চলছিল তেমনই । জীবন তে] আমাদের 
এই-ই । 

বাড়িতে মা আছেন একলাটি তার ঘরে। কদাপি একটিবার তার কাছে 
যাই না,__যাবার তাগিদও বোধ হয়নি অন্তরে । মা আছেন,--থাকুন। আমি 
চলি আমার ভাবে । কতোবার মায়ের ঘরের দ্বারে গিয়ে দাড়িয়েছি”_-তবুও 
প্রবেশ করিনি ভিতরে । কতোবার মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে হেটে চলে গেছি, 
চোখ ফিরিয়ে দেখিনি মায়ের দিকে । দৈবাৎ বুকের মধ্যে কার একটা স্বর শুনে 
চমকে উঠি ২ ‘মা আছেন’ । তখনই ছুটে যাই মার খোজে । মায়ের ঘরে গিয়ে 
মাকে প্রণাম করে কাছে বসি। মা সনেহে জিজ্ঞাসা করেনঃ “কেমন আছ 
বাবা ? মায়ের দৃষ্টি, স্পর্শ, কঠঘর--আমাকে যেন চেতন! এনে দেয় । সংসারের 
উপকরণভর! বাড়ির মধ্যে চলেছি ফিরেছি, কিন্ত এখনই উপলদ্ধি করতে সক্ষম 
ছুই যে, ও সব উপকরণের সম্ভার শুধুই অভাবময়। পরিপূর্ণাকে সম্মুখে পেয়ে, 


শারত মাত! 
শিল্পী £ অবনীজ্নাথ ঠাকুর 


গোস্বামীর 'সাঁজতো | 


শশ্রীব ঘুনাথ 


« মাতঃ প্রধতুপরমাসি সৈব বিশ্বে! ২৩৩ 


তাঁর করুণা দৃষ্টিপাতে সশ্বিদ ফিরে পেয়ে নতুন করে মাকে জানাই আমার সমস্ত 
অভাবের কথা, হতাশার কাহিনী । 

মাকে নয়নভরে দ্েখলাম--আমার জন্য সবই তিনি সঞ্চয় রেখেছেন £ অন্ন, 
বস্তু, শিক্ষা, দীক্ষা। জীবনের যাবৎ অভাবের মোচনকারিণী মা.__ঘেন তাঁর 
ভাণ্ডারকে ভরে রেখেছেন আমাদের সকল অপুর্ণতাকে মেটাবার জন্য । “খালি 
পেটে ধর্ম হয় না*। আবার ধর্ম না হলে শান্তি হয় না। ধর্মের উৎকর্ষ শিক্ষায় । 
শিক্ষার পরাকাষ্ঠা জ্ঞাননাভে। জ্ঞানের পরিপৃতি পরমার্থ-তত্ববোধে। 

দানপ্রয়া মা যেন চতুকর্জা হয়েছেন,-সন্তান-পালনের ও হাষ্ট-সংরক্ষণের 
জন্যই । তিনি দুই হাতে অন্ন ও বস্,_অপর দুই হাতে শিক্ষা ও দীক্ষা 
বিতরণপর]। অন্ন-বস্তরের অভাবপূরণ করে, মা ধর্মচর্চার যোগ্যতা বিধান করেন। 
ক্রমে প্রকৃত শিক্ষাদান করে, সম্তানকে জ্ঞানের অধিকারী করে দেন। অতঃপর 
দীক্ষাপ্রদানের ছারা তাকে পারমার্থিক সত্যের আলোক দ্বারে উপনীত 
করান। 

মনে পড়ে, বিগত ্রপ্রমা-আবির্ভাব শতবাধিকীর প্রচার-পত্রে শিল্প গুরু অবশীল্ত- 
নাগের বিখ্যাত শিল্পকৃতি চতুরজা মাতৃযৃত্তির চিত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল”_-যা+ 
বর্ষব্যাগী৷ সকল অনুষ্ঠানের বিজ্ঞ'পিকা হিসাবে সারা ভারতের জন-নেত্রে সমুস্তা সিত 
ছিল। উক্ত চিত্রে মায়ের দানরতা চতুভূজ বিশেষ তাৎপর্যবহ,-এক হাতে ধান্ত- 
শীষ, আর এক হাতে হুত্রগুচ্ছ, অপর হাতে বেদ অন্ত হাতে অক্ষমালা । ধান্তশীষ 
নিঃসন্দেহে অন্ন-প্রতীক, সুত্রগুচ্ছ বস্ত্রের । বেদ শিক্ষার ফ্োতক এবং অক্ষমাল! 
দ্বীক্ষার ম্মারক। মাতৃযৃত্তির যে-ডৌল শিল্পগুরুর ধ্যানে প্রকাশিত_ পেখানেও 
লক্ষণীয় হচ্ছে যে, আমাদের অতিপরিচিত সেই জয়রামবাটীর পল্লীকুটিরবাসিনী 
মায়েরই মৃখচ্ছবিথানি যেন চিত্রপটের অন্তরালে প্রতিফলিত। শিল্পগুরুর ধ্যান- 
মানসে এই মাতৃযুতির আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর তাৎপর্যমণ্ডিত সংঘটনা ! 

প্রহমায়ের শতাব্দী জয়স্তীতে এ বিশেষ চিত্রধানিকেই বিজ্ঞাপিকা রূপে নির্বাচনও 
বেশ রহস্ত-চোতক। শ্রী্রীমা সারদাই ভারতমাতার সজীব প্রতিমারপে জনচিত্তে 
পূজিতা, স্বাভাবিক যুক্তিতে এই সত্যটিই কি প্রতিপাদদিত হচ্ছে না? অবনীন্দ্রনাথ 
কি সত্যই তার বর-লোকে শ্রীনীমাকে সাক্ষাৎকার করেছিলেন? 

কবি ‘বনফুল’ এই মায়েরই উদ্দেশে এক অপূর্ব ধ্যানমালা গেঁথে নিবেদন. 
করেছেন তার শ্রীপদে £ 


২৩৪ ' প্রকৃতিং পরম্বাং; 


“আমার বল্প-লোকে কিন্ত পেয়েছি। 
দেখেছি তোমার ছবি, 

অপরূপ মহিমায় মহিমান্িত। 
ইতিহাসের পাতায় হয়তো আঁকা নেই সে ছবি 
কিন্ত আমি দেখেছি। 

দেখেছি আকাশরূপিণী শক্তিকে, 
লক্ষ-কো টি-হূর্য-চস্্রগ্রহ-নক্ষত্র-ধাত্রীকে, 
মহাশৃন্তাকে, 

মহাপূর্ণাকে, 

ভূমারূপিণী ভূয়িষ্ঠাকে 

বাজ্ময়ীকে, অবাত্বয়ীকে, 
প্রকাশ-এইবর্যরূপিণী বাণী-কমলাকে 
সন্গ্যাসিনী শঙ্করীকে। 


“দেখেছি 

আকাশচুম্বী পর্বতের শিখরে শিখরে 
অন্তহীন সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গেই নয় শুধু, 
নেমে এসেছ তুমি 

ধরণীর ধূলিধুসরিত উষ্র প্রাঙ্গণে 

শ্যাম সম্পদে ঘুচিয়েছ তার দদৈন্ত। 


“অয়ি, শ্রীরামক্ফ-সহধর্নিণী, 
দেখেছি, 
তুমি শুধু আকাশ নও, 
তুমি ধরিতীও।” 
(--উদ্বোধন' জী্ীমা-শতবর্ষ জয়ন্তী সংখ্যা ) 


'্বাগতম্‌ জননী 1, 
বেলুড় মঠে ভগবান শরীযামক্রফের আবির্তাব-তিথি উপলক্ষে আনন্দোৎসবের 
সমারোহ । মঠের প্রবেশ-ঘারের তুই প্রান্তে হঙগলঘট স্বাপিত,--পত্র-পুল্পাদিতে 


' মাত: প্রযত্রপরমাসি সৈব বিশ্বে? ২৩৫ 


সুসজ্জিত নবনিমিত তোরণের উপরে, লাল শালুতে তুলা দিয়ে লেখা 'ম্বাগতম্‌ 
জননী’! বাসন্তী গীদ্ষাছুলের মালায় স্থশোভিত মাতৃ-আবাহন-অস্িত সেই 
তোরণ যেন মায়ের আপামর সন্তানকে আকর্ষণ করছিল মায়ের চরণপ্রান্তে 
উপনীত হতে । আনন্দময়ীর শুভাগমনে সেদিন সমগ্র মঠভূমি জআানন্দ-বস্তায় 
প্লাবিত হয়েছিল । উপস্থিত সম্ভানগণ এ-কালের আনন্দ-ন্নানে কী-পরিমাণ 
অভিভূত ছিলেন, তার একখানি স্মতি-আলেখ্য এখানে উপস্থাপনার 
ইচ্ছাকে সংবূত রাখা যাচ্ছে না । ভবানীপুরের গদাধর আশ্রমে একদিন সেই 
দিব্য-আনন্দ-চিত্রধানিকে খুলে ধরেছিলেন স্বামী কমলেশ্বরানন্দ__পূর্বাশ্রমে ধার 
নাম ছিল ললিতমোহন বসু। সাল-তারিখ মনে ছিল না তার,_শুধু স্মরণে 
রেখেছিলেন, সেই অনৃষটপূর্ব আনন্দ-দৃশ্ঠখানি, যা” শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ আবির্ভবনে 
বেলুড় মঠে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন । কমলেশ্বরানন্দ তখন যুবক ললিত,__ 
শীপ্ঠাকুরের উৎসবে ঘোগদানের উদ্দেস্টে বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন বন্ধুদের সঙ্গে । 
উত্তরকালে ব্যক্ত সেদিনের সেই উদ্দীপনা-দৃপ্ধ স্থতি তার ভাষায় £ 

“ গ্বাগতম্‌ জননী 1'"*তোরণের মস্তকে গাদ্দাফুলের মালা তোরণথানিকে 
যেন আলো করে রেখেছে । মা-জননী সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আসছেন, তাকে সাদরে 
আহ্বান করার জন্ত উদ্গ্রীব হয়ে রয়েছেন সব মহারাজরা । সেদিনের ঘটনা মনে 
পড়ছে, তোরণের দ্বার অতিক্রম করে মা-জননীর গাড়ি যেমন মঠের মধ্যে প্রবেশ 
করল, অমনি যোগীন-ঠাকুরের ছেলেরা শঙ্খধ্বনি করতে করতে মাকে অভ্যর্থনা 
করতে ছুটে এল। এদিকে কীর্তনের দলও মৃদ্ঙ্গধ্বনি করে অতি মধুরভাবে 
“আমরা মা পেয়েছি, ষা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে” বলে দ্বিগন্তব্যাপী রবে যঠকে 
কম্পিত করে তুলল । পৃজনীয় শরৎ মহারাজ গাড়ি থেকে নামলেন। ধীরে ধীরে 
গোলাপ-মা এবং যোগীন-মাও শ্রীশ্ীমার গাড়ি থেকে নামলেন। অশোকতলার 
কাছে গাড়ি ছু'খানি রাখা হল। যেখানে মঠের পুদ্ধরিণী সেখানে গোয়ালধরের 
পাশে মা তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে নামলেন। ঠিক তারই কিছু পূর্বদিকে এখন 
জী্রীমায়ের মন্দির ।**যতদূর স্মরণ আছে, পূজনীয় হরি মহারাজ, পূজনীয় বাবুরাষ 
ষহারাজ, পূজনীয় শুকুল মহারাজ, পূজনীয় অমূল্য মহারাজ, পূজনীয় নীরদ্ব 
বহারাজ প্রভৃতি অগ্রবর্তী হয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে তক্তদের সঙ্গে ধীরে ধীরে মঠের 
আঙিনায় এসে উপস্থিত হলেন। পরে শ্র্রীঠাকুরের মন্দিরে ওঠবায় সিশড়ির 
কাছে এসে, না পূর্বযুখ হয়ে দাড়ালেন, আর ষায়ের আরতির জন্ত পঞ্চপ্রদীপ 
প্রভৃতি জালা হ'জ। মাকে আরতি করা হবে। পুজনীয় শুকুল বহারাজ 


ই৩৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ' 


সেদিনের পৃজায় পূজারী । তিনি ধীরে ধীরে আরতি করতে লাগলেন__শেষে' 
মাকে চামর ব্জন কর! হছুল। একে] জনসমাগম হয়েছিল যে. আমরা অনেক 
পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম ৷ বেশ একটু দূরে দাড়িয়ে মায়ের এই অপূর্ব পূজা হচ্ছে 
দেখছি। দূরে থাকলে কি হয়! আনন্দের আর সীমা নেই, চারদিকেই আনন্দ, 
আনন্দময়ীর আগমনে থৈ থৈ করছে আনন্দ । আনন্দ আর ধরে না। এত আনন্দ 
যে মুখে বলে বুঝানো যায় না। কীর্তন হচ্ছে ‘জয় মা’ ‘জয় মা” রৰে, উদ্দাম নৃত্য 
হচ্ছে ‘জয় মা” ‘জয় মা* রবে। সে-মধুব দৃপ্ত স্বপ্নের যতো আমার হৃদয়ে ধারে ধারে 
জাগছে । যেন সব আনন্দের দেশের লোক এক জায়গায় এসে আনন্দ করছেন । 
সেই আনন্দের স্রোতে, সেই আনন্দের মন্দাকিনীধারায় সকলেই স্ন্গাত। পূজনীয় 
প্রপ্নমহারাজ সেদিন শ্রপ্ীঘায়ের আগমনে কি যে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন, তা 
পূজনীয় শ্রশ্রীমহারাজের পরমপারিষদ ভক্তগণ অবগত আছেন ।:** 

* . সেদিন শ্রীশ্রীমায়ের আরতি শেষ হয়ে গেলে মঠে একটি আনন্দের হাট 
বসে গিয়েছিল। মঠের প্রাঙ্গনে যে ভীম গর্জন ‘জয় মা’ 'জয় মা” রবে আশুতোষ 
ভট্টাচার্য নামক জনৈক ভক্ত উদ্দাম নৃত্য করেছিলেন তা আমি যেন এখনও প্রত্যক্ষ 
দেখতে পাচ্ছি। তিনিই সেদিন কার্তনে অগ্রণী ছিলেন, এতো মেতে গিয়েছিলেন 
যে একটু অস্বাভাবিক রকম বোধ হয়েছিল । ওদিকে শ্রীশ্রীমহারাজের ঘরে আর 
এক অপূর্ব ব্যাপার-শ্রীশ্রীমহারাজ এমন একটা গভ:র ভাবে মগ্ন হয়েছিলেন যে 
তার সেবকরা রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন । শেষে শ্রীশ্রীমাকে এ ব্যাপারে সংবাদ 
দিতে হয়েছিল এবং মা স্বয়ং এসে সেদিন তার মনকে উচ্চ ভাবভূমি থেকে 
ব্যবহারিক ভূমিতে নাশিয়ে এনেছিলেন ।*** 

একটি সহজ সাবলীল স্বতঃস্মুর্ত আনন্দ-নিস্বন্দী ঘটনা-চিত্র। বেলুড় মঠে 
মায়ের মাত্র উপস্থিতিতেই এক অবাধ অনিরুদ্ধ উদ্দাম আনন্দের শোত প্রবাহিত 
হয়েছিল,-_যার প্রভাবও ছিল অপ্রতিহত ও চিরস্থায়ী । শুধু একটিই অভিব্যক্তির 
অনুরণন £ ‘মা পেয়েছি, মা পেয়েছি, মা পেয়েছি রে! বিচার-বিতর্ক সব 
স্তব্ধ ছিল, সকল জিজ্ঞাসার লয়,--কেবলমাত্র পাওয়ার আনন্দেই মেতে উঠেছিলেন 
সবাই। সন্তানের পক্ষে এর চেয়েও অধিকতর সংপ্রাপ্তি আর কি হতে পারে? 
তাই মা পাওয়ার আনণদও তাদের কাছে ছিল অমন উচ্ছল অনন্তরায় অনবরোধ ও 
মুক্ত । দিনটি ছিল শ্রীরামকৃষ্দেবের আবির্ভাব-উৎসবের,__নরবেশে ঈশ্বরের 
ধরাধামে অবতীর্ণ হবার তাৎপর্য ম্মরণের । তাই এমনিতেই সবার চিত সেদিন 
পুণ্য আনন্দস্থিতিতে ভরপুর ছিল,--কিন্ত মে-স্বতি ছিল গভীর ও শান্ত-সংবৃত ॥- 


' বাড প্রধত্ুপরমাসি লদৈব বিশ্বে” ২৩৭ 


কিন্ত শীশ্রীমায়ের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তা" রূপ নিয়েছিল এক সর্বপ্লাবী উত্তাল 
উদ্বেল আনন্দের পূর্ণ জোয়ারে । এই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক মাতৃভাৰের স্বতঃপ্রকাশ। 
শ্রীশ্রীমা সেই শ্বতঃউৎসারিত মাতৃত্বেরই সাকার বিগ্রহ,_ধাকে প্রতিস্থাপন! 
করেছেন জীবছুঃখা সহিষু স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ । 


শ্রীরামকম্*-পুজিতা এই মায়ের লীলাকর্মের রহস্ত ও মহিমা সহ তার ধিব্যন্বরূপের 
উপলব্ধি করতে তাঁরই ককণার অপেক্ষা রয়েছে । 'বিবৃণুতে তনুং শ্বাম’--মা তার 
আপনার ব্বর্ূপ আপনিই প্রকাশ করেন শরণপ্রাপ্ত সন্তানের কাছে। যারা গ্রত্ীমার 
স্বরূপরহস্তের আভাস কথঞ্চিংও জীবনে লাভ করেছেন, তার] আত্মহারা হয়েছিলেন 
সকলেই._বলতে পারেননি কিছুই তারা, শুধু “মা পেয়েছি মা পেয়েছি, মা 
পেয়েছি রে”__এই মাত্র ধ্বনি ছাড়া ৷ পুবাণে আছে, স্বয়ং দেবাদিদেব শিব জগদদ্ব| 
মহাকালীর স্বরূপ সাক্ষাৎকার করে পাগল হয়েছিলেন। অন্য পরে কা কথা! 
সাক্ষাৎ খিবাবতার শ্বামী বিবেকানন্দ সর্বলমক্ষে মাতৃগ্কতি করেছিলেন 2] 


“মা, এইটুকু জানি, তোমার আশীর্বাদে আমার মতো তোমার অনেক নরেনের 
উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ উদ্ভূত হবে। কিস্ক সেই সঙ্গে আরও জানি, 
তোমার মতো মা জগতে এ একটিই, দ্বিতীয় নাই।” 


প্রপ্রীসারদ| দেবী*- গ্রন্থে প্রকাশিত প্রত্যক্ষদর্শ স্বামী অমৃতানন্দ প্রদত্ত বিবরণী 
থেকে জানা যায়, গ্রশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ মহারাজের কীরূপ ভাবাস্তর 
হত, তার একথানি হ্বদয়ানন্দী চিত্র। সে-চিত্রধানিও বেলুড় মঠে শ্রীরামরুষ- 
আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে সংগৃহীত । ভাব বর্ণাঢ্য সে-ছবি এই £ 


*একবংসর ঠ'কুরের সাধারণ উৎসবের দিন সকালবেলা শ্রীশ্রীমা স্্রী-ভক্তদের 
লইয়! মঠে আসিয়াছেন । মহারাজ ( স্বামী ব্রদ্ধানন্দ ) গেটে দ্বাড়াইয়া 'মহামায়ী কি 
জয়” রবে অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে মঠের ভিতর লইয়া গেলেন।"*মা উপরে 
গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং নামিয়া আনিয়া, মহারাজের প্রার্থনায় ঠাকুর 
ঘরের সি'ড়ির প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনের উপর দক্ষিণমূধী হুইয়া দাড়াইলেন। 
মহারাজ মার পাদপন্েে পুপ্পাঞুলি দিয়া কম্পিত হস্তে রোমাণ্চিত কলেবরে ঘণ্টা ও 
পঞ্চপ্রদীপ ছারা আরতি করিলেন। মহারাজের আদেশে সাধু-ভক্তগণ ছুই সারি 
হইঘ্া হাটু গাঁড়িয়া বসিলেন। এবং করজোড়ে "সর্বমঙ্গলমঙ্গল্ ইত্যাদি স্তব পাঠ 
করিয়! মার পাদপয্ে পুষ্পাধলি দিয়া প্রণাম করিলেন । মা তখন চিত্রাপিতের 
স্তায় ধাড়াইয়া-_মুখের ঘোমটা খানিকটা উপরে উঠিয়াছে, মহারাজ তাহার 


০৪৪ ‘ প্রকৃতিং পরষাং 


সন্ুখে কগজোড়ে পূর্বান্ত হইয়া হাটু গাড়িয়া বলিয়া--চক্ষে ধার সেই দিন 
মহারাজ বালকের মত হইয়া গিয়]ছিলেন ।*.*? 


“সোমার মতো মা জগতে এ একটিই, দ্বিতীয় নাই ।* স্বামিদ্রীর এই 
হৃয়াহুভূতিই শ্রীশ্রীম। সম্পর্কে এতাবৎ জ্ঞাত সকল প্রশত্তির মধ্যে চমৎকারিত্বে 
অনবস্থ । একমেব অদ্বিতীয়া মা । স্বামিজীর এই অনন্য মাতৃদৃষ্টি যেমন অত্যন্ত 
তীক্ম, তেমনই অবক্র খদু। দ্বার্থহীন আর্জব এমন অভিব্যক্তি বিবেকানন্দের 
বাণীতে প্রায়শই ফুটে উঠতো । শ্রীশ্রীম! তখন ধুযুড়ির এক ভাড়া বাড়িতে অবস্থান 
করছেন। ১৮৯০ গ্রীষ্টাব্দের শেষার্ধে উত্তরাথণ্ডে প্রব্রজ্যায় যাত্রার প্রাকৃকালে, 
শ্বামিজী মাকে প্রণাম করে, তার আশীর্বাদ ভিক্ষা করতে গিয়েছিলেন। 
বলেছিলেন £ “মা, যর্বি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি; তবেই আবার আসব, নতু! 
এই-ই।” মায়ের আশিস্‌ শিরে ধারণ করে যখন মঠে ফিরে আসছিলেন, মা 
তখন জিজ্ঞানা করেছিলেন, তিনি তার গর্ভধারিণীকে দেখে যাবেন কিনা। 
“বাবা, তোমার মাকে দেখে যাবে না?” গ্বামিজীর মুখে তংক্ষপাৎ উত্তর 
শুনেছিলেন মাঃ “মা! আপনিই আমার একমাত্র মা ।* 

‘একমাত্র মা” !-_অভিশয় তাৎপর্যগ্োতক উক্তি । 

‘মা জগতে এ একটিই, দ্বিতীয় নাই ৷’ 

‘একমাত্র মা ৷” 

‘এক! তুমি অত্বিতীয়া আপন মায়ায় '-_-পু'থিকার মহাকৰি অক্ষয় সেনও 
মাতৃবন্দনায়, বলেছেন এ-কথা। 

আচার্যলতম বিবেকানন্দ জেনেছিলেন মাকে- শ্রীশ্রীমারদ1 দেৰীকে-_এক 
ছিতীয়বিহীন মাকে--একমাত্র মাকে। যে-মা পাধিব মাকেও ছাপিয়ে বিরাজিতা 
ছিলেন তার হাদয়সন্দিরে । আমর! পাধারণভাবে গর্ভধারিণী জননীকেই জেনে 
থাকি আপন ম৷ বলে,__আীশ্রীমায়ের মধ্যেও তাই এমন ‘আপন-না’-কে দেখতে 
পেয়েই তার প্রতি ভক্তিতে আবিষ্ট হই । কিন্ত স্বামিজীর দৃষ্টিতে প্রকট ছিলেন 
তিনি হতে, শ্রীশ্রীমায়ের মধ্যে তিনি বিশ্বমাতৃত্বকেই অপরোক্ষ করেছিলেন । 
তিনি দেখেছিলেন, তার গর্ভধারিণী আপন মা-ও এঁ সমষটিমাতৃত্বেরই অনশ্বরূপা॥-_ 
তাই তিনি ব্যক্ত করেছেন শ্রীশ্রীমা-ই জগতে একমাত্র বা--যার দ্বিতীয় নাই $' 
সমূজ্েরই তরঙ্গ, সমুত্র কিছু তরজের নয়। সমুদ্র কছাপি তরঙ্গ নয়, পরস্ত তরদই: 
সমন । সমূত্র এক,-তরঙ্ তিন ভিন্ন বছ। 


‘ মাঃ প্রযত্রপরমাসি সদেব বিশ্বে" ২৩৯ 


মঠে শ্রীশ্রীমায়ের প্রকাশ- যুগপৎ জগন্মাতারূপে, দেবীভাবে এবং এক অদ্ধিতীয়া 
সবার মা রূপে। “স্বাগতম জননী 1+--এই আবাহন-আরাৰ ভাই জগজ্জননীকে 
এবং আমাদের সকলেরই স্ব-গ্ব-মাতৃপ্রাতিমাকে উদ্দেশ করেই নিনাদ্দিত সেখানে । 
পূজা-আরাত্রিক-পুষ্পাঞ্চলিও সেই জগদদ্বারই আরাধনা-কল্পে,_-আবার «অয় মা’ 
‘জয় মা’ হুষ্কারসহ উদ্দাম নৃত্যও পরম স্রেহময়ী মায়ের সাযুজ্য প্রাপ্তিতে-_ 
সময়ের তড়িৎশক্তিসম হরবোধে। বেলুড় মঠের চালচিত্র সমন্বিত শ্রীশ্রীমায়ের 
প্রতিমাখানি এই কারণেই আমাদের পক্ষে সমধিক চেতনাপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক । 

মায়ের এই সর্বাত্মক! সর্বাবগাহিনী মাধুর্যযয়ী অদ্বিতীয়! যৃতিকে খধি-ষতি- 
তাপসরাই মাত্র উপলব্ধিতে দর্শন করতে পারেন। আমরা পারি মাত্র তারই 
অনুকম্পায়, তাকে আমাদের নিজের নিজের মা বলেই ভাবতে । শ্রীশ্রীরামক়ফ- 
লীলাপ্রসঙ্গ' মহাগ্রন্থের পাঠক-পাঠিকারা অবগত আছেন, শ্রীমৎ তোতাপুরী 
স্বামিপা অসুস্থ দেহের পীড়নকে সহা করতে না পেরে, যখন এক গভীর নিশিখে 
গঙ্গায় আত্মবিসর্জন করতে গিয়েছিলেন, তাঁর তখনকার অপরোক্ষান্থভবের কথা । 
তোতাপুরীজি তহুত্যাগ মানসে গঙ্গায় অবতরণ করেও, ডুবজলটকুও পেয়েছিলেন 
না, অথচ গঙ্গার প্রায় পরপার পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন যেন কোন্‌ অদৃপ্ত যস্ত্রচালিতের 
মতো । পুজ্যপাদ লীলাতাস্তকার সারদানন্দজীর ভাষায় ঃ 

‘ক্রমে যখন রাত্রির ঘনান্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মতো! 
নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক্‌ হইয়া ভাবিলেন ‘একি দৈবী মায়! ! 
ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই ! একি অপূর্ব লীলা!” অমনি 
কে যেন ভিতর হইতে তাহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জল 
আলোকে ধশাধিয় যাইয়া দেখিল--মা, মা, মাঃ বিশ্বজননী মা, অচিন্তযশক্তিক্পিণী 
মা, জলে মা, স্থলে মাঃ শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান 
মা, জীবন মা, মৃত্যু মাঃ যাহ! কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা 
করিতেছি--সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন ! 
শরীরের ভিতর যতোক্ষণ, ততোক্ষণ তিনি না ইচ্ছ! করিলে তাহার প্রভাব হইতে 
মুক্ত হইতে কাহারও সামর্থ্য নাই | আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই যা 
তুরীয়া, নির্ড'ণ মা1” (- প্রীত্রীরামকষ্লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব-পূর্বাধ, পৃষ্ঠা ২৮৯ ) 


তোতাপুরী ঘে চরাচরব্যাপিনী অচিস্ত্যশক্তিরূপিণী মায়ের অপরোক্ষাুত্ূতিতে, 
বিভোর হয়েছিলেন,--দেই মা হচ্ছেন অক্রিয়, নিপ্পন্দ ব্রচ্মেরই ক্রিয়াস্ৃতি-. 


$২৪* ‘ প্রকৃতিং পরমাং ’ 


বিশ্বপালয়িত্রী মহাশক্তি । সেই তিনিই দাক্ষিণ্যভরে মাহুযের অতি নিকটে 
উত্তরোত্তর সহজতর সরলতর হয়ে এসেছেন--অবশেষে একেবারে আমাদের দুই 
চক্ষের সম্মুখে, রক্ত-মাংসের অবয়ব নিয়ে মর্ত্যাবতারে শরীদারদ্বারূপিণী হয়ে প্রকট । 
স্বামী বিবেকানন্দ কিন্ত এই প্রকট মানবী দেহধারিণীকেই এক অদ্বিতীয়া ব্রহ্মময়ী 
রূপেই চাক্ষুষ করতেন নিরস্তর। “যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিভা”__ অর্থাৎ 
মা-ই সর্বভূতের আত্ম] । সর্বভূতাত্বা এই মা- শ্রীপ্ীদারদাবি গ্রহবতী মা-__-আমাদের 
এই ধরাতলের মা--আপনার মা। তাকে আমরা এই চর্মচক্ষেই দেখতে পারি, 
যার কাছে নিঃসঙ্কোচে যেতে পারি, বসতে পারি, প্রাণের কথ! বলে জুড়াতে পারি । 
মা আমাদের আকাশচারিণী মাত্র নন্‌--তিনি ধরিত্রাবাসিনী মাটির মা-ও বটে। 


কা সং ঝা 


যে-অনুত্ূতি তোতাপু্রী স্বামী কিংবা বিবেকানন্দ স্বামী প্রমুখরা লাভ করে- 
ছিলেন, সেই সর্বময়ী মাতৃভাবের অতি লামান্ত এক বিন্দুও যদি মাদৃশ ব্যক্তির 
জীবনে এক নিমেষের জন্যও ফুটে ওঠে শ্রীইীমায়ের কৃপায়, তাহলেই মনুয্যজন্ম ধন্য 
হয়ে যাবে, এ-কথা বলাই বাহুল্য । কিন্ত সেই অহেতুক কপাবারিকে ধারণের 
উপযুক্ত পাত্রতা কি জীবনে অজিত হয়েছে আদৌ? সংসার-হাটে বহুবিচিত্র 
কোলাহল আর বিগ নিয়েই দিন কাটিয়ে দিলাম._-এখন এ-হাটের কেনা-বেচাও 
ফুরিয়ে আসছে, অশান্ত ক্ষুভিত শ্রান্ত দেহ-মন ঘরের ধিকেই চলতে চাচ্ছে,_যে-ঘরে 
আমার অন্ত উন্নিদ্র প্রতীক্ষায় রয়েছেন মা। কিন্ত বাতাসে ভাসমান একটি শুষ্ক 
পত্রের মতো মদীয় অশান্ত সত্তাটি কি শ্রশ্ীমায়ের চরণপ্রান্তে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিত 
হতে পারবে? জগাগ্ার দবীপ্তকীতি সন্তান, দীন-শরণ, পরম দয়াল, নর-ইন্ 
বিবেকানন্দের উপদেশ বুকের মধ্যে আলোড়ন জাগায়._-শুনতে পাই তাঁর অভয় 
কণম্বর ঃ 

"মায়ের কাছে প্রতিনিয়ত অকুণ্ঠ শরণাগতিই আমারের শাস্তি দিতে পারে। 
তাহার জন্তই তাহাকে ভালবাসো-_ভয়ে নয়, বা কিছু পাইবার আশায় নয় । 
তাহাকে ভালবাসে, কারণ তুমি সন্তান । ভালোয় মন্দে সর্বত্র তাহাকে সমভাবে 
দেখ। যখন আমরা তাহাকে এইরূপ অনুভব করি, তখনই আমাদের মনে আসে 
সমত্ব ও চিরশাস্তি--ইহাই মায়ের স্বক্প । যতোর্দিন এই অঙুভূতি না হয় ততো- 
দিন দুখ আমাদের অনুগরণ করিবে । মায়ের কোলে বিশ্রাম করিতে পারিলেই 
আমর! নিরাপদে থাকি ।* (-্বামিজীর বাণী ও রচনা', চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২৫) 


« মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সধৈব বিশ্বে ’ ২৪১ 


'শরণাগতি" ও «ভালবাসা”--এই দুই সাধনবীজ দিয়েছেন জগতগুরু 
আচার্য বিবেকানন্দ । যে-বীজঘয় নিয়মিত সাধনক্রমে অস্কুরিত, পল্লবিত, শাখায়িত 
হতে হতে পরিণামে আমাদের মাতৃ-ক্রোড়ের বিশ্রাম স্থখ প্রদান করবে সুনিশ্চিত, 
_ আমাদের সংসার-জীবনকে করে তুলবে সর্বআপনুক্ত একটি পূজারতি। মায়ের 
মন্দিরে প্রবেশের ছ্বারকে অর্গলমুক্ত ও অপাবৃত করার জন্য এই মাত্র দুই চাবিকে 
ব্যবহার করতে হবে । “অর্গলান্তব' সদৃশ স্বামিজীর এই বাণী তাই আমাদের নিত্য 
অন্ুুশীলনীয় । মাতৃমন্দির-দ্বারকে অর্গলমুক্তই করবে না শুধু এই বাণীমন্ত্র__ 
চিত্তবিক্ষেপকর বহিবিষন্ুরাশি আমাদেব অন্তরের সাধনকুটিরে যাতে যথেচ্ছ 
প্রবেশ করতে না পারে, সে-জন্ত কুটির-ছুয়ারকে অর্গলাবন্ধ করে রাখতেও 
সুনিশ্চিত সহায়তা করবে । “অকুঠ শরণাগতি এবং ‘ভালবাস!’ এই দুইটি চাবি 
যুগপৎ, অর্গল-নিমীলিকা এবং অর্গল-নিরোধিকা একনিষ্ঠ মাতৃচিস্তকের পক্ষে । 
উদ্দেশ্য মায়ের কোলে বিশ্রাম_সমত্ব ও চিরশান্তিলাভ। 

মাতৃ-স্বক্ূপ অলোকসাধারণ ও অতিমত্য-তাব চরিতান্ুধ্যান-প্রয়াসও তাই 
আমাদের পক্ষে এক অপস্তাবনীয় সাধন। অচিন্তনীয়াকেও এই চিন্তার উদ্যোগ 
কেবলমাত্র এইটুকু ধারণায় আনার জন্যই যে, মাকে কোনও কালেই 
আমাদের চিত্তের বিষয় করা চলে না। শ্রীশ্রীমায়ের অন্তহীন চরিতবৃত্তকে 
আমাদের আলোচনার ন্ুবিধার্থ, খণ্ড খণ্ড বা বিভক্ত আকারে পর্যালোচনা করতে 
বাধ্য হই আমরা । কিন্ত এই সত্যকে ভূললে চলবে না যে, আমরা তাকে বিভিন্ন 
বা বিবিধভাবে দেখার চেষ্টা করলেও» তার ভাবপরিচায়ক নানা দিকগুলি হচ্ছে 
তার নাম-রূপ বা শরীর-সত্তাকে অবলম্বনে প্রকাশিত অবিভাজ্য অপরিচ্ছিন্ন 
একই অথণ্ড মহাশক্তির বিচিত্র গ্োতনা | সেই মহাশক্তি কোনও মতেই 
বিশ্লেন্ত নয়, কারণ আমাদের খও দৃষ্টি ও সীমাবদ্ধ বুদ্ধি কদাপি অসীমকে 
ধরতে সক্ষম হতে পারে না। আমাদের বোধের এই অক্ষমতা বা ধারণাশক্তির 
অনুপযোগিতার জন্যই অনন্তরপা শ্রীশ্রাসারদাকে আমরা দেবী-পরম! 
প্রকৃতি, শাস্তিত্বরপিণী--পরমাতিহ্ী, মোক্ষদাত্রী গুরু এবং অখিলের জননী 
সবার মা ইত্যা'দ চতুর্ঘ। যৃতিতে অনুধ্যানের চেষ্টা করেছি মাআ। কিন্ত একটু 
অঞ্চল মনে যদি ভেবে দেখি, তাহলে বুঝতে বিলম্ব হবে না যে, এই দ্রেবা-মানবীর 
অতিলৌকিক জীবনে দেবী, কল্যাণী, গু ও মাত! এই চতুবিধ রূপই অঙ্গাঙ্গিভাবে 
অধিত--আভ্ন্ত সংলিপ্ত। তাকে যখনই আমরা মা-রূপে দেখেছি, তখনই 
আমাদের নয়নপথে তার অনুপম জ্ঞানদ। গুকমৃতিধানিও সমুস্তাসিত হয়ে উঠেছে। 

প্র( ২য় )-7১৬ 


২৪২  প্রকৃতিং পরমাং” 


আবার তার শান্তিদায়িনী কল্যাণীরূপও সতত অগন্ুভবগম্যা হয়েছে আমাদের 
হাদয়ে। মোক্ষবিধাত্রী শুরু হয়ে যখন তিনি সমাসীনা হয়েছেন আমাদের শির“স 
সহম্রারে তখনই মায়ের উষ্ণ স্রেহ-বঙ্ষও আমাদের শরীর-মনকে সাধনায় 
অনুপ্রাণনা সঞ্চার করেছে । আবার যখনই তাকে শান্তিদায়িনী স্নেহবিধুর! মা 
কিংবা গুক বলে খুব কাছে-_-একেবারে হৃদয়ের মাঝে, উপলব্ধি করে, নিবিড় করে 
পেতে গিয়েছি, তৎক্ষণাৎ স্তব্ধ হয়ে পড়েছি এই দেখে যে, তিনি অবাঙঅনসো- 
গোচরা, ‘শে মহিয়ি’ঁ__দেবী মহাশক্তি মহামায়া ৷ বর্তমান গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে 
( পৃষ্ঠা ৪-৫ ) এ কথা একবার বল! হয়েছে, অন্যত্র অন্ত প্রসঙ্গেও উল্লেখ করা হয়েছে, 
তথাপি পুনরুক্তি ন। করে পারা গেল না আমাদের এই মনন-পূজার উপসংসহৃতির 
কালে । অবধারণার জন্য সত্যের আবৃত্তি 'অসরুৎ” বা বার"বার ভূয়োভূয়ঃ করতেই 
খধিগণের নির্দেশ । 

বাস্তবিকপক্ষে দিশাহার! আমরা ৷ শ্রীশ্রীণায়ের শ্বকপচিত্র অকথনীয় অলেখনীয়, 
অবর্ণনীয় ও অভায্য । মাতৃহ্্রপের পরম্পর-অপেক্ষ যে চারটি দিক আপাততঃ ছুই 
ভাগে সমাপ্ত বর্তমান গ্রন্থে অনুচিন্থিত হল, তাদের কোন্টির কোথায় সুচনা, 
কোথায় বা ইতি, তা” নির্ণয় বব! অসাধ্য আমাদের পক্ষে । আসলে আমাদের 
এই অনুধ্যান-প্রয়াস একটি স্থগভীর যোগাভ্যামের অঙ্গ,_অধ্যাত্মসাধনার একটি 
ক্রম মাত্র। জানি না এর সঠিক মর্মদহস্য,-শুধুঃ জানি অন্তহীন সাধনরাজ্যে 
এ-ও একভাবে মাঝেই ভাকা-_তা” অস্ফুটেই হোক, বা অন্ুচ্চারেই হোক । 
মায়ের স্রেহঘন সত্তা সন্তানের কাছে অনির্বচনীয় একটি বোধমান্র। কোনও ভাবে 
ভা” রসনায় উচ্চার্য নয়। শ্রীশ্রীমায়ের এই চাঁরতচর্চা-- তার স্বকূপের অনুধ্যান- 
প্রয়াস যতো দুরূহ সাধনই হোক না কেন--আমাদের কাছে ভরসা ও সহায়ও 
হচ্ছেন দ্বয়ং মা-ই--অদৌষদশিনী, সর্বকল্যাণ-বিধায়িনী ক্ষমারূপা জননী 


শ্রীশ্রীসারদ। । 


রঃ ৰ রি 


রিম! মরদেহ ছেড়ে জ্যোতির্ময় নিত্যতমু পরিগ্রহ করেন, ২১ জুলাই, ১৯২০ 
ধীষ্টাব্দে, রাত দেড়টায়। মা এখন নিত্যলীলাময়ী,_ন্বত্বরপে বিলীনা। মাত্র 
দিন কয়েক বাদেই পৃজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দ_মহাপুরুষ মহারাজ জনৈক পুণ্যকৃৎ 
ভক্তকে একখানি পত্র লিখেছিলেন । সেই পত্রথানিকে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। 


‘ মাতঃ প্রযত্বপরমাসি সদৈব বিশ্বে * ২৪৩ 


এই পত্রপ্রচ্ছনই আমাদের বর্তমান অনুধ্যান-ডালিতে সাজানো এখনকার মতে! 
শেষ পৃজার্ঘ, য। প্রশ্ীমাতাঠাকুরানীর শ্রীপদে নিবেদিত হবে । মহাপুরুষজীর রচিত 


সেই অর্ঘটি এই ঃ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
বেলুড়, হাওডা 
€1৮1২৭ 
শ্রীমান, 

-* যে পত্র দিখিয়াছ, তাহ] শুনিলাম। অবশ্য শ্রীশ্রীমার স্থূলদেহ আমাদের 
চন্দুর অন্তরালে গিয়াছে বটে সত্য এবং তজ্জন্ত ভত্তদের দুঃখ হইয়াছে, তাহার আর 
কোনও সন্দেহ নাহ, বিস্ত ভত্তদের ইহা পূর্ণ ধারণা থাকা আবশ্যক যে, তিনি 
সাধারণ মানবী নন বা সাধিকা নন বা সিদ্ধা নন । তিনি নিত্যসিদ্ধা--জগজ্জননীর 
এক বিশেষ রূপ, যেমন দশমহাবিদ্যা । তিনিই এবার ভগবান শ্রারামকৃষ্ণের লালা- 
সহায়িকা শ্রীমতী সারদামণি দেবী হইয়! জীব উদ্ধারের জন্য শুদ্ধ সগুণ অবলম্বন 
করিয়া জগতে অবভীর্ণা হইয়াছেন। যে ভক্তরা তার কৃপা লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের মানব্জন্ম সার্থক হুইয়াছে। তাহার! ধন্ত হইয়াছেন। তাহার! যখনই 
যা বলিয়! তাহাকে কাতরে দেখিতে চাহিবেন, তাহাকে দেখিতে পাইবেন নিশ্চয়ই । 
তুমি কখনও হতাশ হইও না। গর্ভধারিণী ম! দেহত্যাগ করিলে সন্তানের আর 
দেখিতে পান ন! সত্য, সহম্র ক্রন্দন করিলেও দেখিতে পান না। কিস্তএ মা 
জগজ্ভননী, জীবের ত্রাণের জন্য অবতার্ণা হইয়াছেন। ভক্তের] কাতরে ক্রন্দন 
করিলেই তিনি দেখা দিবেন । তোমা যে মহাভাগ্যবান। সাক্ষাৎ তাহার কপা 
পাইয়াছ। তুমি যখনই তাহার বিচ্ছেদে কাদিবে, তখনই তিনি তোমাকে সাত্বন 
করিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও | তুমি পত্রে ষে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছ, সেইরূপ দুঃখ 
ষখনই তাহার কাছে জানাইবে, তখনই তিনি তোমাকে শাস্তি দিবেন। ইহ! 
মানবীয় ব্যাপার নহে। ইহা! দেবী, পরশ্বারিক ব্যাপার । স্থতরাং তুমি কখনও 
হতাশ হইবে না, দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে। গলা কাটিয়| ফেলিলেও, জগৎ ধ্বংস হইয়া 
গেলেও তোমার এবিশ্বাস অচল রাখিতে হইবে--আমি জগজ্জননীর ছেলে, তিমি 
আমাকে দয়! করিয়াছেন, আর আমার কিসের ভয়--কিসের ভাবনা ? আমি 
মুক্ত হইয়া গিয়াছি,__এই বিশ্বাস তোমার মনে সদা সর্বদা] জাগিবে। এসকল 
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কথা তোমাকে সাস্বন! দিবার জন্য বলিতেছি না। এ-সকল প্রকৃত সত্য কথা-- 
আমাদের প্রাণের কথা। 

অধিক আর কি লিখিব? তুমি আমার আন্তরিক আশীর্বাদ জানিবে। না 
তোমাকে শান্তিতে রাখুন। ইতি 


শুভাকাঙ্জী 
শিবানন্দ 


এষঃ অভিধ্যান-পুষ্পাঞ্জলিঃ 
শ্রীশ্রীসারদ্বাদ্রেব্য নিবেদয়ামি।॥ 


‘প্রকাতং পরমাং’ গ্রন্থের 
চতুর্থ খণ্ড 
'মাতঃ প্রযত্রপরমাসি সদৈব বিশ্বে 
সম্পূর্ণ ॥ 


পরিশিঃ 


শ্রীপ্রীমায়ের আশিসপন্রা "১" --- .. , ২৪৭ 
শ্রীত্রীমায়ের অমৃত-কথা ce “১ ২৫১ 


প্রীগ্রীসারদা-ত্ভোত্রম্‌ 


সারদাং সাস্মতাং শান্তাং শহ্রবস্ল্াবঙ্গহাশ্ঠিতাম, । 
স্বনাথ-বামপাশ্বন্হাং সদয়াংধ জগবান্দতাম, ॥ ৬ 


রামকৃফাপ্রয়াং দেবীং রামকৃষ্ণেন পাাজ ভাম, । 
রামরামাং রমাং বাধাং যাচে শ্রাণং ভবার্ণবাথ 8 ২ 


বশর নরেন্দ্র-হর্ষ'দাং শ্যামাং সর্ব“দৃষ্টভয়গ্করাঁং । 
কামাহক্ষণং {ত্ৰপৃরাসংন্দরাীং শীবদ্যাং ওককারব'ীনাক্ষরাীং ॥ ৩ 


দানাপ্রিয়াং রতাং দানে অজ্ঞানজাড্যহ্ারণশম. | 
?বত্তানদশপাজ্কুরীং উমাং দাক্ষায়ণীং নমাম্যহম, ॥ ৪ 


শ্রীপ্রীমায়ের আশিস্-পত্র 


॥ এক ॥ 


শ্রীশ্রীরামকৃ্ণ প:থকার ভন্ত-কাঁব অক্ষয় কুমার সেনকে লাখত এই পতে পাথর রচনা ও প্রকাশে 
শ্রী্রীমা তাঁকে আশাবাদ ও অনুমাতি প্রদান করেন। শ্রীশ্রীমায়ের এই কৃপালাপ কাঁবর প্রাণে উত্ত 
মহাকাব্যের গ্রন্থনায় ও মুদ্রণে প্রেরণার উৎসস্বরূপ ছিল। পাথর উপসংহারে কাব নিজেই 
উঁন্তি করেছেন 
“লীলা-গীত 'বিরচনে যে শকাত ছাপা । 
সে নহে সম্পত্তি মোর জননার কৃপা ॥” 
প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় 0, 'শ্রীশীরামকুষ্ণ-পণাথ' রচনায় অক্ষয় কুমারের প্রধান উৎসাহদাতা স্যয়ং 
স্বামী বিবেকানন্দই তাঁকে মাতচরণে উপন?ত কাঁরয়ে প:থির কিছু অংশ শ্রীশ্রীমাকে শোনাবার 
সংযোগ করে দিষেছিলেন। স্বামক্জীর করৃণাতেই পধাথকে সবা্-সম্পর্ণে রচনায় এবং 
শ্ীশ্রীমায়ের আশাবাদ লাভে সক্ষম করেছিল অক্ষয় কুমারকে- স্বামিজীর আদরের 
'শাঁকুলী'কে, একথাও পঠাথ পাঠে জানা যায়। _ গ্রন্থকার 


ও শ্রীশ্রীভগবান 

সন ১৩*২।১৩ই ফাল্তন 

পরম শুভাশীর্বাদ বিশেষ-_ 
পরে বাবাজীবন [,। ডোমার পত্র পাইলাম ও সমস্ত জ্ঞাত হইয়া স্থখী হইলাম [।] 
শ্রীপ্রীঠভগবানদেবের১ উৎসবে পরম আহ্লাদিত হইলাম, এখানে শ্রীশ্ীকামার 
পুক্করিণীতে গ্রশ্রীভগবানদেবের উৎসব সুুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া! গিয়াছে |] পুস্তক * 
ছাপাইবার কথা লিখিয়াছ, বাবা তোমাকে ভগবান যেষন মতি দিবেন তাহাই 
করিবে । আমারও আজ্ঞা ভুমি ছাপাইবে [1] তাহার প্রতি তোমার যেমন 
ভক্তি [,] তোমার কার্য সিদ্ধ হইবেক। আমি ভাল আছি [1] তোমার কুশল 


দ্বানে স্বখী করিবে । জয়রামবাটা 
তোমার মাত! 
৯ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ২ কামারপৃকুরে 


৩ শ্রাশ্রারামক্বফ-পাথ। ৪ তাঁহার ( শ্রারামকৃষদেধেপ ) 
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॥ দুই ॥ 


পত্রের প্রাপক শ্রীশ্রীমায়ের আত আদরের ‘বাউল ছেলে’ ইন্দ্রদয়াল ( শ্রাইন্দরদয়াল ভট্টাচার্য )-- 
উত্তরজীবনে বহুমানিত স্বামী প্রেমেশানন্দ-_যিনি অগণিত জনের অধ্যাত্ম পথের পরম সৃংহৃদ ও 
দিশারারুপে চিরস্মরণণয় হয়েছেন।- গ্রন্থকার 


জয়রামবাটী 
১৭৮১৭ 
কল্যাণবরেযু [,] 

বাবাজীবন [,) তোমার পত্রে সমস্ত জ্ঞাত হইলাম শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করিবেন [1] 
আমি আশীর্বাদ করি তাহায় অটল ভক্তি হউক [|] আর যাহার! তোমার কাছে 
যাচ্ছে তাহার! অবশ্তই ঠাকুরের কৃপা পাবে । তিনি শ্রীমুখে বলেছেন যে আস্তরীক- 
ভাবে, একদিন তাহাকে ডাক্‌বে তিনি তাহাকে কৃপা করিবেন । যাহারা ভাল ন! 
হবে [,] তাহার] তোমার কাছে থাকতে পারবে না [।] তোমার সকল কথা! 

জ্ঞানের কাছে শুনিয়াছি। আমি আশীর্ববাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও। 

তোমার মাত! 


শ্ীশ্রীমায়ের আশীস্‌-পত্র ২৪৯ 


॥ তিন ॥ 
১১ই শ্রাবণ 
১নং মুখাজা লেন 
বাগবাজার 
কল্যাণীয়াধু১ [,] 
মা তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম ৷ পথ হারাবে কেন? পথ পাবার 
জনেই ত এখানে আলা । যখন মনে অশান্তি আলে ওঠাকুরকে খুব ডাকিবে ॥ 


তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে । 
ইতি আশীর্ববাদিক! 


তোমার মাতাঠাকুরানী 


॥ চার ॥ 
জয়রামবাটী 
২৩শে চৈত্র 


কল্যাণবরেষু, 
বাবাজীবন [,) তোমার পত্র পাইয়া স্থখী হইলাম । সংসারে থাকিতে গেলে 
মধ্যে মধ্যে মনে অশান্তি আসে বটে। তা তোমাদের ভয় কি? তোমরা তার 
শরণাগত। ঠাকুর তোমার মঙ্গল করুন এই আশীর্বাদ করি। অঅন্থ কুপন! 
আমি ভাল আছি। 
ইতি আশীর্ববাদ্দিক। 
তোমার মাতাঁঠাকুরানী 


॥ পাচ ॥ 

৯ই চৈত্র ১৩২৩ 

কল্যাপবরেষু [, ] 
তোমার পত্রধান| পাইয়া! সমস্ত বিষয় অবগত হুইলাম। তোমার পত্রের দ্বার! 
আমি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। তোমার অন্মখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই 
তাবিত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে ছুরগীপ্রসাদ সেনের নিকট হইতে এ রোগের 
জন্ত ওষ্ধ নিয়া খাইতে পার কারণ তাহার ধের ছার! শ্রীমতী রাধু ভাল হইয়াছে । 
সদা সর্বদাই অন্তমনস্ক হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। কিছুদিন ধ্যান ধারণা একটু 


৯ কল্যাণীয়াসহ, 
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কম করিবে। তবে যপ সম্বন্ধে তুমি ষাহা লিখিয়াছ তাহা শুধু কমের পক্ষে 
১৮ বার [, 1 আর অতিরিক্ত যত করিতে পার ততই ভাল । যি আমার ধ্যান 
করিতে তোমার বেশী ইচ্ছা হয় (, ] তবে তাহাই করিবে কারণ আমি ও ঠাকুরে 
কোন পার্থক নাই [,] শুধু রূপের পার্থক্য । যিনি ঠাকুর তিনিই এই দেহে আছেন। 
ব্ৰহ্মচৰ্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছ । তুষি ত ব্র্ষচারী হইয়াই আছ--তোমার আবার চিন্ত! 
কি? আমি আশির্বাদ করি তুমি অটল ব্রক্ষচারী হইয়! তাঁহার শ্রীপাদপদ্নে অটল 


তক্তি বিশ্বাস লাভ কর । 
ইতি আশীর্ববাদদিকা 
তোমার মা 
পুনশ্চ £_ 
ছেলের] সকলে ঠাকুরের মঠ করিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম তাহাদিগকে 


আমার আশীর্বাদ দিবে ও তোমর! সকলে লক্ষ্য বাখিবে, তাহার অকলঙ্ক নামে 
কোন দুষ্ট লোক ঢুকিয়া কলঙ্ক না রটায়। ইত্ি-- 


॥ ছয় ॥ 


জয় মা 
জয়রামবাটী 
৩*শে চৈত্র 


কল্যাপবরেষু। 

তোমার পত্রখানা পাইলাম [৷ ] তোমরা সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে [1] 
আর সীতানাথ সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছ তাহ! শুনিলাম। সীতানাথকে আমার 
আশীর্বাদ দিবায়,* আর বলিবা তাহাকে আমি যাহ! দিয়াছি তাহা জপ. করিলেই 
সমস্ত হইবে [, ] তাহাকে আর কিছুই করিতে হবে না ( ,] কারণ যেই ওঠাকুর 
সেই আমি। আর রাখাল নামক ছেলেটী আমাকে যাহা লেখিয়াছে তাহাও 
শুনিলাম [৷] তাহাকে আমার আশীর্বাদ দ্িয়* এবং তাহাকে বলিবে ত্যাগ করিতে 
হইলে প্রথম ভগবানের] প্রতি কত ব্যাকুলতা আছে সেইটা দেখিতে হবে [1] সে 
যদি নিজে মনে করে যে তার মন ভগবান ব্যতিত আর কিছু চায় না, তবে 
ত্যাগ কর] উচিত [ * ] নতুবা পরে এ-বৈরাগা থাকে না। বিঃ কিঃ আমি ও রাধু 


ভাল আছি [| ] ভোমর] সকলে আমার আশীর্বাদ জানিবে। 
তোমাদের 


মা 
জপ ২ দিবে ৩ জপ ৪ দিও & ব্যতীত 


শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা 


“কথামৃতং ত্চজীবনম্‌’ ৷ 

সংসারতাপে তপ্ত জনের জীবনপ্র্দ কথ! তোমার । তোমার কথায় অনির্বচনীয় 
মাধুরী ৷ ‘মধুরয়া গির] বন্তবাক্যয়া' । তার কথা মধুব, তার বাক্য চির আকর্ষণীয় । 
'বন্ত'-শবের অর্থ স্ন্দর, মাধুর্যমণ্ডিত, সুশোভন । আবার আর এক অর্থ_চিত্তাক্ষা 
(attractive) | এমন মধুর ও আকর্ষাঁ যে-কথা, তা তো অবশ্যই কবিতা,-_বাক্যও 
নিঃসন্দেহে গীত অথবা কাব্য । আমরা প্রথম শুনেছি এই উক্তি শ্রীমদ্ভাগবত্তের 
গোগীগীতাতে, যেখানে বিরহ-সম্তাপতাপিত দর্শন-ব্যাকুলা গোপিনীর! 
শ্রীকষ্কান্বেষণে শ্রান্ত হয়ে, অবশেষে অশ্র-আকুল কণ্ঠে শ্রীভগবানের দর্শন প্রার্থনা করে 
গাইছিলেন £ “তৰ কথামুতং তপ্তজীবনমূ ." উত্যার্দি। তোমার কথারূপ অমৃত 
__কথারূপমমৃতং,+ যা পিঞ্চন মাত্রেই জীবনের যন্ত্রণা আরাম হয়, জালা জুড়ায়। 
তোমার বাক্য জ্ঞাশিগ'ণর হৃদয়হরণকারা চিত্তাকযী । তোঁমাণ কথার পদবিল্বাস 
বড়ই মধুময় অমৃতবধাঁ। “মধুরয়া গিরা বন্তবাক্যয়া বুধমনোজ্ঞয়া --.* ইতাাদি। 
বিরহ-দহনে মৃতপ্রায় জীবনগুলিতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছিল--তার1 নবজাবনে 
উত্ধ,দ্ধ হয়ে উঠেছিলেন, যখন তাঁদের কণ্ঠের স্ততিতে শ্রীভগবান কচ পতিতুষ্ট হয়ে 
পুনরায় আবিভূ্ত হয়েছিলেন রাসমণ্ডলে। ভগবান গোপিনাধের দেহে জীবন- 
স্রোত এনে দিয়েছিলেন তার মুখের অনুপম কাব্যময় চিত্তহারিণী কথামৃত বর্ষণের 
দ্বারা । গোপিনীদের শোক-তাপ-জালা নিবারিত হয়েছিল সেই সেহ ধুবয়া 
গির! বন্তবাক্যয়া” | তার কথা হচ্ছে কবির ভাষা-_পবিরা তা উপলব্ধি করে বিহ্বল 
হয়ে যান। রসবেতা কবিগণের দ্বারা চিরকীতিত এই কথামুত--“কবিভিরীড়িতম্‌”। 

কবি কে? যিনি ক্রান্তদ্রশী। কবি হচ্ছেন সর্বদুক্‌ । আচার্য শঙ্কর ‘কবি’ 
পদের অর্থ তাই লিখেছেন--“কবিঃ ক্রান্তদর্শী-_সর্বদৃক্ । কবি পদটি বাস্তবিকই 
ভোতনাময়। ঈশ শ্রুতি বলেছেন--স্বয়ং পরমেশ্বরই হচ্ছেন কবিসতম-_বরিষ্ঠ 
কবি। “কবিরনীষী পরিভূঃ বয়সঃ” | কবি, যিনি সব দেখেন, জানেন ও প্রকাশ 
করেন। শ্রীভগবানই সর্বদ্রষ্টা, সর্ববিদ, সর্বপ্রকাশক । তিনিই সবার উপরে-_ 
“রিভূঃ | জানেন সব-_তাই মনীষী ৷ ্বয়ংপ্রকাশ বলেই তিনি ন্বয়ভূঃ? । 

শ্ীভগবানের প্রতিটি কথাই অমৃত--প্রত্যেকটি বাক্যই কবিতা । আর এই 
কবিভাম্বত ধার! পান করে বিভোর--তারাও নিঃসন্দেহে কৰি--খাবি--দষ্টা । 
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ভগবান স্বয়ং আদি কবি-_সর্বদর্শী, সর্বানন্দী, সর্বানূতূ । কথামৃত তাই অমর 
কবি-কথা, -জীবনদায়ী অমৃতধারা । 

অভিজাতকুলোস্তব উচ্চশিক্ষা-গরিমাঘ্ধিত শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত যখন সংসারজালায় 
দ্ধ হচ্ছেন-__যে-দহন তাঁকে অবধারিত মরণের দিকেই ঠেলে দিচ্ছিল জীবন যখন 
তার মৃত্যু-সাগরের প্রতিই ধাবমান,--ঠিক সেই মাহেন্দক্ষণে তারও কানে পশেছিল 
“কথারূপমম্তং। শশ্রবণমঙ্গলং' সেই অমৃত কথাই তাকে নবজীবনের আলোক- 
সন্ধান দিয়েছিল। তার অমর সাক্ষ্য__এ-যুগের ভাগবত 'রীপ্ীরামরুষকথামৃত”। 
মহেন্দ্রনাথের মরণ জয়ের মাহেন্দক্ষণ সেই দিনেই শৃচিত,-যেদিন তান 
শ্রীরামকষেের অমৃত কথা-শ্রবণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । মহেন্দ্রনাথ চিরতরে গুপই 
থেকে গেলেন,_-“মাস্টার'-রূপে নবজীবনের পরিচিতিলাভে ধন্ত হলেন। নতুন 
অত্যুদয় হল__সেই দিনের সেই ক্ষণ থেকে নতুন ব্যক্তিত্,_-'মাস্টার মশায়” বা 
দ্লাক্মর অভিধায় শ্রীম-। 

কথাম্বত-শ্রবণ প্রসঙ্গে শ্রীম-নিজমুখে পরে বলেছেন 

“দুঃখ মনকে majestic height-এ তোলে ৷ দুঃখ না থাকলে ব্ৰহ্মানন্দের 
খবর কেউ করতো না, তাই ঈশ্বর দুঃখ সুই করেছেন ।--“দ্রেখুন না আমার নিজের 
ব্যাপার । কি প্রহেলিকা ! বাড়িতে কলহ । একদিন রাত্রি দশটায় গৃহত্যাগ 
করলুম ৷ মনে সঙ্কল্প, এই দেহ আর রাখব ন!—Life is not worth living ! 

“পরের দিন সিধুর সঙ্গে সারাদিন বাইরে এবাগান ও-বাগান বেড়িয়ে 
কাটাচ্ছি। সিধু জানে না আমার মনের অবস্থা । সন্ধ্যার কিছু পূর্বে---রাসমণির 
বাগানে ঢুকে দেখি হন্দর ফুলবাগান--ফুল তুলছি, শু"কছি, আর ভাবছি, আহা কি 
হুনার--একটু কবি ছিলাম কিনা! তারপরেই ঠাকুরের ঘরের বাইরে দীড়িয়ে 
শুনি তার কথা--এক ঘর লোক বসা ।*."তার পরের কথা ‘কথামৃতে’ সব রয়েছে। 
সাতদিন পরে কালীবাড়ীর অঙ্গনে বেড়াচ্ছি ঠাকুরের সঙ্গে-_সাহস করে তাকে 
বললাম এ-সংসারে না থাকাই ভাল--অত যন্ত্রণার-ভিতর। অন্তর্যামী ঠাকুর 
পূর্বেই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন; ভিনি ভরস! দিয়ে বললেন, “বালাই, 
কেন যাবে তুমি শরীর ত্যাগ করতে--বললেই হলো ! তোমার যে গুরুলাভ 
হয়েছে। ষা অভাবনীয়, অচিস্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর তার কৃপায় তা সহজ হয়ে 
যায়।? 

“...তার কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়। দেখুন, কোথায় শরীরভ্যাগের সঙ্কন্ন আর 
কোথায় তগবানলাভ । তাই দুঃখ দেন তিনি কোলে টেনে নেবেন বলে।* 


শ্রীশ্রীমায়ের অমবৃত-কথ! ২৫৩ 


শ্ররামরঞ্চের সকল কথাই অমৃত-_মরপ-জয়ের বার্তাময়। তার কথার স্বার্থে 
অমৃত- মাত্র মৃত্যুপ্ত-গুণেই নয়। তার মুখের বাণী তত্বের দিক থেকে যেমন 
গভীর, কাব্যের দিক থেকেও তেমনি অনুপম | তত্ব এনে দেয় অমৃতত্ব,__কাব্যের 
রসান্বা্দন জীবনকে করে তোলে আনন্দময় । শ্রারামকৃষ্ণ বিহিত অর্থেই কবি। 
কবি হচ্ছেন ক্রান্তদশখ__বেদবিৎ, কোবিদ, বিপশ্চিৎ। তিনি শেষ সীমানা অবধি_- 
না, সীমানাকে ছাড়িয়েও দেখেন ১ অতিক্রম করেও চলে যায় তার দর্শন । 
মনশ্বী পল ডয়সন্‌ (7৪01 Deus5€n৷ ) বলেছেন, পরমেশ্বর কবি এই জন্য যে, তার 
অগ্রিম দৃষ্টি সর্বত্র -*৬1০/108 in advance?’ | মহাকবি এবীন্দ্রনাথ শীভগবানের 
এই কবিকৃতিকে-_এবীস্তদশিত্বকে কবিতার মতো করে বুঝিয়েছেন £ “কবি 
শুধু দেখেন ও জানেন তাহা নয়, তিনি প্রকাশ করেন। তিনি যে কবি অর্থাৎ 
তাহার আনন্দ যে একটি স্বশৃঙ্খল সুষমার মধ্যে হৃবিহিত ছন্দে নিজেকে প্রকাশ 
করিতেছে তাহা তাহার জগৎ মহাকাব্য দেখিলেই বুঝ! যায়।* 

‘কবি’ তো মাত্র দেখেন না,_দেখার পরে আবার মননের রঙে তাকে বর্ণাঢ্য 
করেও তোলেন । তাই তো! তিনি 'মনীষী'-ও বটে। তিনি কিন্তু সবার উর্ধে 
জগৎ প্রকৃতিতে সর্বত্রই তার প্রতৃত্ব। “পরিভূঃ' তিনি। তিনি তার নি দেখাকে 
কতোভাবেই না প্রকাশ করেন- হ্ব"রচিত কবিতার ৰা কাব্যের প্রকাশকও তিনি 
বং _্য়ম্তৃহ তো এই জন্যই ৷ “কবির্মনীষী পরিভুঃ শ্বয়ভুঃ*_ আদিকৰি 
পরমেশ্বরের পরিচিতি এই-ই। 

কবির দৃষ্টি যেমন অনন্ত দিকে, অনন্ত পথে,--তীর মনন-শিল্পও বহুধা 1বাঁচত্র_ 
প্রকাশও তেমনই বিচিত্র বর্ণনাত্মক। আবার তার ম্বখ্যাতিও অশেষবিধ। তার 
একটি খ্যাতি তিনি হচ্ছেন সবিতা”_কেন না কবির মনেই সকল কিছুর জন্ম, 
সেখান থেকেই সমস্তের যাত্রা, সবের ভুমিকা । কবি তাই এক অর্থে জনগ্লিতা, 
রচয়িতা,_শিল্লের যেমন শিল্পী, গ্রন্থের যেমন গ্রন্থকার, সুরের যেমন গায়ক। 

কবিতার জন্ম হৃদয়ে ! কবিতার প্রকাশ সব সময়ে ভাষা দিয়েই হতে হবে, 
এমন কথা সত্য নয়। আবার ভাষায় য' বা কবিতার ষ্যোতনা থাকে,_সে-ভাষা 
লর্বাই যে পণ্ড হবে, তারও কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। ভাবে, ইশারায়, এমন 
কি রেখায়ও কবিতার বহিঃপ্রকাশ সম্ভব । এখানে উল্লেখ্য শিল্পী-কৰি রবীন্দ্রনাথের 
সেই উক্তি ১ “My pictures are versification in 111)69৮- আমার ছবিগুলো 
হচ্ছে রেখা-কাব্য। কবিতার যতোক্ষণ না বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, ততোন্ষণ তা’ 
হৃদয়-মাঝেই রুদ্ধ-_ধনীভৃত ভাবরূপেই আবদ্ধ থাকে। উদ্দীপক কিছুর প্রেরণাতে, 
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কিংবা কোনও আবেগময় পরিস্থিতির সঞ্চারণায় সেই অবরুদ্ধ ভাবে স্পন্দন জাগে, 
্ষুরিত হয় মৃছঁনা কবির হৃদয়তস্ত্রীতে। তখনই জন্ম হয় কবিতার । অনেক 
সময়ে কবি স্বয়ং থাকেন অসচেতন, তার এই হৃদয়াবেগ-নিঃস্বত কবিতা সম্পর্কে । 
তিনি নিজেই তখন আশ্চর্য হয়ে যান। মনে পড়ে, আদি কবি বান্মীকির বিশ্ময়- 
বিমৃঢ় কঠ থেকে ঝড়ে পড়েছিল সেই প্রথম কবিতা-মথষ্টির ঠিক পরক্ষণেই “কিমিদং 
ব্যাহতং ময়” । আহে! কী কথা ধ্বনিত হল আমার মুখে । প্রকৃত কবিতার 
মর্মযূলে থাকে একট! স্বাভাবিক প্রেরণা শ্বতংস্ফৃত উচ্ছাপ। 

হীরামকুষ। কবি। যথার্থ অর্থেই তিনি কবি মনীষা পরিত্‌ স্বয়সু । জগৎ- 
'বৈচিত্রযঞে তিনি কবি-দৃষ্টিতে দেখেছেন,_ দেখেছেন সর্বত এক বিচিত্র বিস্তাসকে 
এক স্থবৌখল গঠনসজ্জাবে। পর্বত-প্রান্তর, গাছ-ছায়া, ফুল-ফল, _পাখী-পতঙ্গ, 
বালুকণা জলরাশি, রঙংবেরও, স্থর-বেস্থর-_মনুত্ত-পশু, সাধুতস্কর__সবেতেই এক 
অনবদ্য ছন্দ, একটি সুসমঞ্জন শৃঙ্খলা, একটা *রিপাটি অলঙ্কৃতি। এক কথায় তিনি 
দেখেছেন সর্বত্র সর্বব্যাপামে দেহ সত্য-শ্বি-ন্বন্দরকে--সেই এককে। কেবল 
নিজে দে.খনশি- দেখিয়েছেনও,- প্রকাশ করেছেন৮_মুখের কথায় ব্যক্ত 
করেছেন। সকলের চেয়ে সহজ করে, সরল করে, সুন্দর করে--স্থখকর করে 
দেখিয়েছেন ও বলেছেন। অমৃতোপম কথায় রসাত্মক বাকে)--স্থযমা-স্লিথ 
বিন্যাসে তিনি ব্যক্ত করেছেন সব ডুকে । অতুলনায় এক শান্তিকর অর্থের 
গ্যোতনাময় তার মুখের প্রতিটি পদ্দোচ্চারণ । 

উপনিষদের শুভ্রশির কবির! আমাদের জানিয়েছেন পর্বব্যাপী ব্রঙ্গ হচ্ছেন 
“রসে! বৈ সঃ।” সেই তিনি--পরমেশ্বর হচ্ছেন সর্বসধশগী রস-_সর্বব্যাপী আনন্দ । 
দশ দিকেই তার পরিবীর্ণ প্রসন্ন নয়ন। 

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ সেই খবার্তাই অহোরাত্রি প্রকাশ করেছেন তার সকল কথায় 
__ তার বাক্যে প্রতিশ্রুতি ব্)ক্ত হয়েছে অনস্ত জীবনেরঃ-অমর হ্বারাজ্য-সিদ্ধির । 
শ্রম বা মাস্টার মশায় বিমোহিত হয়েছিলেন তাই তার কথা শ্রবণ করে। 
ভনীরামকৃষ্ণকথামৃতের পাত্রভরে আমাদেরও জন্তু তা রেখে গেছেন তিনি। 
প্রপ্ররামকষ্ণকথামৃত কখনও পুরাতন হবে না-_অথব!, বলতে হয়, পুরাতন হয়েও 
চির নতুন-_পুরা অপি নবীনঃ,। ক্লান্তির! এই কথান্বতভে কখনও কোন 
জীর্ণতার বা জড়তার লেশমান্র নেই--মৃতসপ্জীবনী সাহিত্য । এক অন্ৃষ্টপূর্ব কৰি- 
কৃতি,_যেন আদ্দিকবির রচিত এক মহতী কাব্য, যাতে অঙুক্ষণ অনুরণন প্রতি 
পদে অনন্ত জীবনের- এই মূহুর্তের-_এই শুভ ক্ষণের । প্রখ্যাভ সাহিত্যশিক্পী 
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ক্রীস্টোফার ঈশারউড (Christopher Isherwcod ) যেমন শশ্রীরামকষ্ণকথাম্বৃত 
গ্রন্থের ইংরেজী সংস্করণ ( Gospel of Sri Ramakrishna ) পাঠ করে একটি 
অনবন্ত ছুই শবের মন্তব্য কয়েছিলেন__“Ee021 N০w”__অন্তহীন অধুনা 
চির বর্তমান । 

“রসঃ বৈ সঃ*। তিনি যখন নরর্দেহধারী হয়ে এই মাটির ধরায় এসে অবতীর্ণ 
হন, তখন কি তিনি হব-স্বভাবের রসময়তাকে বা আনন্দকে পশ্চাতে কোথাও ছেড়ে 
আসেন? তা’ অবশ্যই নয়। তাই তার প্রতিটি কথায়, হাসিতে, চাহনিতে-- 
তার চলনে, বিচরণে, কর্মে, আচরণে, সব কিছুতেই সেই রস বা আনন্দের বিচ্ছুরণ 
হতে দেখা ষায়। তিনি যেখানে দাড়ান, বসেন, শয়ন করেন--যেথায় তিনি 
অবস্থান করেন সেখানেও যেন আনন্দ ছড়িয়ে থাকে । তার মুখের কথাতে মধু 
ঝরে, তার উপদেশে অমৃত বর্ষে। ভক্তির প্রবস্তা! শ্রীমৎ বল্পভাচার্য ঠিকই বলেছেন £ 

“বচনং মধুরং চরিতং ষ্ধূবং বসনং মধুরং বলিত: মধুরম্‌। 

চলিতং মধুর; ভ্রমিতং মধুরং মধুবাধিপতে অখিলং মধু€মূ !” 
মানুষরূপী অবতীর্ণ ভগবানের বচন মধুর, চরিত্র মধুর, বসন মধুর, অঙ্গের ভঙ্গিম! 
মধুর । তার চলন মধুর, ভ্রমণ মধুব। তিনি স্বয়ং যে মাধুর্ষের অধিপাঁত তার 
সব$ মধুময় । মাধুর্য দিয়েহ গড়া তনু তার। শুদ্ধ ভাবুক হৃদয়ের ভাব-ভক্তি 
দিমেই সেই মাধূর্ষ-এসক্--অলোকসামান্ত কবিত্বকে উপলব্ধি কর! সম্ভব ! অর্থাৎ, 
কবিউ পারেন সেহ মহা কবিত্ব কিরণের আলোকে সমুদ্ভাসিত হতে সেহ আলোকে, 
আপন দৃষ্টিকে উজ্জলতর সম্পাতনে। অন্তথায়, পেচকের কাছে যেমন স্বর্ধালোক 
জন্কতার কারণ হয়, সেই অবস্থাই হয়ে থাকে সাধারণের ক্ষেত্রে । 

শ্রীম- ছিলেন কবি মনোভাবের । নিজেই সে কথা শ্বাকার করেছেনঃ “একটু 
কবি ছিলাম কিন! !* তাই সম্ভবপর হয়েছিল অতো বড় কবিকর্ম-_“কথাযৃত'-কে 
স্গ্রথিত করা । “কথাম্ৃতং তগ্তজীবন ---মর্মে মর্মে আস্বাদন করতে সমর্থ 
ছিলেন তিনি। 


প্রকৃত প্রস্তাবে খধি মাত্রই কবি। স্বামী বিবেকানন্দ কিছু ব্যতিক্রম নন। 
অবশ্য তিনি লৌকিক অর্থেও আুপ্রতিষ্ঠিত কবি ছিলেন--তার রচনা ও কথা 
কহিত্বরসে কতো স্থানিবিড় ভাবে আসিক্ত ছিল; ত!’ আজ আর কোনও অজানা 
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তথ্য নয়। তিনি সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজীতে স্থসাহিত্যিক ছিলেন-_ 
প্রচলিত তাৎপর্যেই কবি ছিলেন । তাঁর কবিতা ও গান স্থবিদ্দিত ও ম্থুপমাদৃত 
বিদগ্ধ সমাজে । একদা ‘মাদ্রাজ টাইমস্‌, ( Madras Times ) নামে প্রখ্যাত 
বিদেশী পত্রে ‘Ihe Swami as a 1১০০৮--এই শিরোনামে দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবন্ধ 
প্রকাশিত হয়েছিল (১৯ অক্টোবর, ১৮৯৫ )--তাতে স্বামিজীর ‘Song ০1 the 
5annya5in’ ( যার বাংলায় রূপান্তরিত নাম “সম্ত্যাসীর গীতি? ) পড়ে স্থপত্তিত 
সম্পাদক সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন। কিন্ত তিনি এঁ বিপুলায়তন প্রবন্ধে 
সসন্তরমে স্বীকার না করে পারেননি যে, বিবেকানন্দের কবিতার মধ্যে অন্ুরণিত 
শোনা যায় প্রাণের ঝঞ্জার। বিবেকানন্দের কবিতায় সমাবেশ ঘটেছে মহনীয় 
গাভীরষের-_প্রতি পংক্তির মধ্যে ছোঁ তন! রয়েছে ভাবৈশ্বর্যের । 

কিপ্ত শ্বামিজীর রচিত কবিভাবলী ছাড়াও তিনি কবি--তার গগ্চে-_ প্রকাশিত 
ভাষণে, রচনায় ও কথায়। শ্বামিজীর গ্রন্থাবলী পাঠকের জানা আছে, তিনি 
কতোবার স্ব-মুখেই বলেছেনঃ ‘জানে! না, সর্বোপরি আমি কবি” । যেহেতু 
তিনিও ছিলেন ক্রান্তদশঁ, মনীষী, পরিভূ ও ত্বয়তূ,_শ্রীরামকষ্ণেরইে অপর 
বিগ্রহরূপ, তাই সকল অর্থেই তিনিও যে কবি, তাতে আর কোন কথার অবকাশ 
নেই। বিবেকানন্দের কথাও নিষিক্ত মধুতে-_পরিগ্ুত অমৃতে । স্বামিজী 
চিরসত্যের সঙ্গে একাত্ম,_-অথবা, নিত্য সত্যেরই এক নাম বিবেকানন্দ । তার 
মুখোচ্চারিত প্রতিটি কথা--সকল বার্তাই অনস্ভের স্রকে ধ্বনিত করেছে । তিনি 
যে অনস্তেই অভিন্নাত এক ভাগবত ব্যক্তিত্ব শ্ীরামকৃষ্ণেরেই আর এক দেহ। 
অতএব, স্বামী বিবেকানন্দের কঠেও ‘কথামৃতং তগ্তজীবনং' উদ্‌গীত হবে, তা আর 
বিচিত্র কি! 

কেবল পথ্ভে নয়, তিনি গন্চ-কথাতেও বরিষ্ঠ কবি। তিনি গন্ভ-ভাষাতেই 
উপনিষদ্‌ বিতরণ করেছেন। বিবেকানন্দের গপ্ঠের ধ্বনি ছিল কবিত্বমপ্ডিত-- 
যাতে মুগ্ধ রোমা রল্যা (Romain Rolland) মন্তব্য করেছিলেন £ “বিবেকানন্দের 
উচ্চারিত বাক্যে তরঙ্গায়িত আছে মহান সঙ্গীত- ধ্বনিতে বীঠোফেনের বিন্যাস, 
হাণ্ডেন একতানের মন-মাতানো ছন্দে তার রচনা-ধার] ধাবিত।* বুধাগ্রণী রল্যা 
নিছক সাহিত্য সাধকই ছিলেন না,_-তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্‌ এবং 
বীঠোফেনের জীবনীকার । 

শ্রীম- যেমন শ্রীরামকষ্ণের কথামৃতকে ধারণ করে রক্ষা করেছেন, _শ্বাষী 
বিবেকানন্দের অম্বৃত-কথাকেও ধারা বিধারণের ও সংরক্ষণের জন্তু চিহ্নিত হয়েছেন 
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ইতিহাসে তারাও মানবজাতির নমস্ত। স্বভাবতই ম্মরণ করতে হবে গুড, উইন 
{ J. J. Goodwin ), কৃমারী ওয়ালডে| বা ভগিনী হুরিদাসী ( Miss Ellen 
Waldo ), 8শরচ্ন্্র চক্রবর্তী প্রমুখদের নাম। স্বামিজীর সমুদ্রোপম বাণী ও 
রচনার মধ্যেও কিন্তু একখানি নাতিকায় পুস্তকের কথা এখানে একক ভাবে উল্লেখ 
না! করে পারা যায় না, যেখানি আয়তনে স্বল্প কিন্ত ঘনত্বে গভীর--স্ফটিকীকৃত । 
অতিশয়োক্তি হবে ন! যদি বল! হয় এ গ্রন্থথানিই একখণ্ডে সমাপ্ত ‘বিবেকানন্দ- 
কথামৃত' ৷ আমরা বলতে চাচ্ছি, ‘Inspired 18115 বা বাংল! ‘দেববাণী’-ই 
সেই শীনীরামকৃষ্ণকথামৃতের উত্তর সংস্করণ-_বিবেকানন্দ-শরীমুধ-নিঃস্থত। 


শ্ীম-কথিত ্র্ররামরুষ্ণকথামৃতের খবি যদি শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্--মাস্টার মশায়, 
তাহ'লে দেববাণীব শ্রোত খধি-_কুমারী ওয়ালডো-_ভগিনী হরিফাসী। বিবেক- 
অমুত-কথাকে তিনিই অতি যতনে ধারণ ও লালন করেছিলেন বলেই জগৎ আজ 
ধন্য সেই “দেববাণী” লাভ করে। দেববাণী, প্রকৃত মর্মার্থেই কথামৃতের উত্তর 
সংস্কবণ-_“কথামৃতং তগ্ুজীবনং'-এর ভাষান্তর মাত্র। শ্রীরামকষ্ণ-পার্ধদ, বিশিষ্ট 
বিবেকানন্দ সহচর পৃজাপাদ স্বামী রামর্কানন্দ__শ্রীমৎ শশী৷ মহারাজের লেখনীকে 
এখানে উদ্ধৃত করতেই হুবে। “দেববাণী” তথা তার সঞ্য়কারিণী সম্পর্কে তিনি 
লিখছিলেন__ 


“ধন্য হোক পেই শিশ্তার মাতৃত্বায়, যিনি ভ্রাণকারী শব্দগুলিকে সযত্বে রক্ষা 
করেছিলেন-__মহাকালের অতল গহ্বরে অনৃশ্য হতে ঘেননি। হরিদাসী মাতার 
(কুমারী ওয়ালডোর ) কাছে সমস্ত পৃথিবী খশী--তারই জন্য স্বামিজীর এই প্রেরণা- 

,উদ্ধ দ্ধ বাণীগুলির দর্শনলাভ সম্ভব হল। এই গ্রন্থের তুল্য অন্য কোথাও মানব- 
সমাজের পক্ষে অধিক হিতকর বন্ধু, অধিক পথপ্রদর্শক মিলবে না। এর অমৃত পান 
করলে মানুষ অনুভব করবে-মৃহ্যুর কর্তৃত্ব নেই তার ন্টপরে। যে প্রাণ আলোক 
চায়, বিশ্রাম ও শাস্তি চায়--সে যেন আশ্রম নেয় এই গ্রন্থের ।” 

এই “দেববাণী'-র অমৃ ত-হ্বরূপতা তপ্চজীবনের পক্ষে কতোখানি প্রকট, _তা 
উল্লিখিত এই অপর এক খাষির লেখনীমুখেই নুম্পষ্ট। দেববাণীতে যে অনিন্দ্য 
কবিত্ব বা সঙ্গীতের স্লোতন1,--তারও এক অপুর্ব কাব্যময় উল্লেখ পাওয়া যায় 
রামকৃষণনন্দজী-লিখিত গ্রন্থ-ভূমিকাতে। সেখানে তার ভাষা £ 

“»*এখানে তিনি ( স্বামী বিবেকানন্দ ) নিজ উপলব্ধির পূর্ণ জ্যোতির মধ্যে 
অধিষ্ঠিত, সুমধুর সঙ্গীতময় কণঠস্বরে সর্বদিকে বিকীর্ণ করেছেন হঙ্গলালোক, তারই 

প্র(২য়)-১৭ 
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মৃদুকোমল স্পর্শে উত্তোলিত ও উন্মালিত করে দিচ্ছেন একান্ত ভক্তগণের 
হৃয়পদ্ম।--- 

«“**শান্তি ও দ্দিব্যানন্দের বাণীকে মৃদু স্থির কগে উচ্চারণ করছেন প্রশান্ত এক 
খযি। সে কণ্ঠ থেকে নির্গত হয়েছে আলোক ও আশ্বাসের বাণী--সেগুলি 
অন্ধকারকে ছিন্ন করে পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূ“ত, ত!’ বায়ুকম্পিত আনন্দঘন উজ্জলরাগ 
অরুণ উষার তুল্য । যদি তার বাণী সেদিন কয়েকটি প্রাণকে আশ্বাস দিয়ে থাকে, 
তা’হলে অন্য সকল প্রাণকেও আশ! ও শান্তি দেবার শক্তি তাতে আছে ।” 

মনীষীই পারেন মনীষাকে ধারণ ও ব্যক্ত করতে--কবি ক্রাস্তদশীই সক্ষম 
কবিত্বকে উপলব্ধি করতে । শামী রামকুষ্ণানন্দউ স্থযোগ্য শক্তিসম্পন্ন মনীষী কবি, 
যিনি পেরেছিলেন বিবেকানন্দের প্রখর কবি-ব্রশ্মিকে আপন হৃদয়ে প্রতিফলিত 
করতে । বিবেক-অমুতকথার পদে পদে যে-স্বাদ, তাকে প্রাতিবোধে আম্বাদল 
করতে পারেন শশী মহারাজই । 


শ্রীরামকৃষ্ণ হিমাদ্রির দবীভূত ছুই রূপ,-_ছুটি ধারায় প্রবাহিত । একটি ধারার 
নাম বিবেকানন্দ, অন্ত ধার] শ্রীসারদা__“মা* নামে প্রবাহিতা । শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান 
অসম্ভব প্রয়াস তার কথামৃতকে বাদ দিয়ে । কথামৃতের পদে পদে অযুতের স্বাদ 
সুঙ্গি্ধ কাব্যরস ৷ ‘কৰিনীষী পরিভূঃ স্বয়ভুঃ’ সেখানে ক্রাস্তদর্শ শ্ররামকৃষ্ণই 
বিপশ্চিত বাণীশিল্পী । স্বামী বিবেকানন্দের ক্ষেত্রেও এই পরিচিতি সমান সত্য, 
তিনিও নিত্যকালের অনন্তদর্শী কবি। শ্রশ্রমা সারদারও মুখের কথাণে__তার 
ধ্যানে, মননে, বাণীতে--এক কথায় তার অন্দিনের জীবনধারাতে সেই একই 
অমৃতময় কবিতা-শ্রোত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত। শ্রীশ্রীচণ্তীতে উক্ত 
“অশেষসৌম্যেভ্যঃ তু অতি স্থন্দরী”_ দেবী সারার এই অভিলোক ব্যক্তিত্বের ছারা 
অগ্বিত, একটা সহজাত প্রকৃতিগত কোমল-মধুর চিত্তাকর্ষা তার মুখোচ্চারিত 
গন্ভকথার নির্ঝর স্বতঃই আগত করে মানুষকে । শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময় সে বাকৃ- 
ভঙ্গিম! সাহিত্য-ইতিহাসেও অনন্ত । উদ্দার অর্থে ভাই তিনি প্রোজ্জল একথানি 
সাহিত্য-প্রতিমা! | ক্রান্তদশিনী কবি শ্রীসারদা । 

শ্রীতীমায়ের কথা-_গণ্ের কথা-_কিন্ত তা কবিতা । তাও তার মুখের ভাষা 
ছিল গ্রাম্য আদলে- উচ্চারণও পল্লীর ছাদে । যখন তিনি জয়রামবাটীতে কি 
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কামারপুকুবে, অথবা কোয়ালপাড়ায়, তখন স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কথাবাতীয় দেশ- 
প্রচলিত ভাষাই তিনি ব্যবহার করতেন। দেশ-গ্রচলিত বলতে মূখ্যতঃ বাঁকুড়া 
জেলার বথ্যরূপই মায়ের মূখে শোনা যেত। সকলেই জানেন, বীকুড়ার সার! 
জেলাময় সর্বত্র এক ছাদের ভাষার ব্যবহার শোনা যায় না। জয়রামবাটী অঞ্চলের 
কথ্য ভাষার ঢং সম্পূর্ণ শ্বতত্ত্র_-সঙ্সিহিত জেলা হুগলি ও মেদিনীপুরের ভাষার রেশ 
জয়রামবাটীতে বেশ সহজেই ধর] যায়। অতএব, শ্রীশ্রীমায়ের মুখের কথাতে 
জয়রামবাটী অঞ্চলের বিশেষত্বটুকুও অনায়াসেই শ্রুত হত। অবশ্য মা যখন 
কলকাতায় থাকতেন কিংবা অন্যত্র কোথাও যেতেন, তথন সেখানে তিনি যে-ভাষা 
সচরাচর ব্যবহার করতেন, তাতে পল্লীর ভাষার সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই কলকাতার 
কথ্যরূপের কিছু সম্মিলন ঘটে ধেত,_বলাই বাহুল্য। যাহোক, শ্রীশ্রীমায়ের 
মুখের যেকোনও কথা-_ত!” যেমন ঢং-এ বা ডৌলেই উচ্চারিত হয়ে থাকুক না 
কেন, শ্রোতার কানে তা সবই বড় মিষ্টি সুছন্দ বলে বিভাবিত হত। মায়ের সকল 
বাক্যই ছিল কাব্য, সমস্ত কথাই যেন কবিতা-_ প্রত্যেক উচ্চারণেহ ঝরে পড়ত 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্যরস ৷ কিন্তু কেন? এর রহস্য কোথায়? অথচ তথাকথিত 
অর্থে, মা-সারদা সম্পূর্ণ নিরক্ষরা না হলেও, তথাকথিত শিক্ষ।-সংস্পর্শবজিত ছিলেন 
তো বটেই । 

কবিতার ধর্ম হচ্ছে উদ্ঘাটন-উদ্ভাসন। সহজ কথায়, কবিতা একটা স্ফু'ত বা 
প্রকাশ-+উন্মোচন বা! প্রন্কুটন। নিহিত মর্মকে বা অগ্ুলান ভাবকে এসে পাক 
দিয়ে প্রতীক সহায়ে প্রকাশ করাই কবিতার কর্ম। ছন্দ বা মিল, যতি কিংবা 
বঙ্কার__সবই ভূষণ, কিন্ত প্রাণ নয়। গাছের যেমন বন্ধন, পল্লব,_-ছন্দ-যতিও 
যেন ঠিক তেমনই ৷ গাছের ফোটা ফুলটিভ হচ্ছে যথার্থ উদ্ভাসন ৰা প্রকাশ,_ গাছের 
প্রাণ-ভোতক । ঠিক কবিতাও ভাবের ক্ষেত্রে তাই-ই। অঙ্গের প্রাণ-পরিচায়ক 
চোথের দীপ্তিতে-_তার চর্ষের চাকচিক্যে নয়। চকিতের একটি নয়নপাভ কোন্‌ 
হুদূরবর্তাঁ অতলের অন্ধকারকেও আলোকিত করতে পারে, কবিতাও পারে 
অন্তরের কোন্‌ স্থগহন অন্ধকারকে বিমোচন করতে। 

কবিতারপ সমুদ্রে থাকবে ছন্দের তরঙ্গ, অলঙ্কারের সৌন্দর্য। ছন্দ, অলঙ্কার, 
রস প্রভৃতি ছাড়া কবিতার কল্পনা করা চলে না। কিন্তু এ-সবের দ্বারা বিভূষিত 
করা গেলেও, ভাষাকে প্রাণময় করা যায় না--তাই সঠিক অর্থে কবিতাও হয় না 
মাত্র ছন্দ আর অলঙ্কারের সঙ্জায়। কবিতায় অবশ্তই থাকবে প্রাণ-প্রেরণা, '্বতঃ- 
স্র্ভ আবেগ। এই প্রাপপ্রবাহ বা আবেগধার] তো চেষ্টাচরিত্র করে আনা যায় 
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না। সে-বেগ হতে হবে একান্তই আন্তরিক । তাই বলা হয় আ-বেগ । এ-বেগ 
অতিশয় সহজ-_অর্থাং সহ-জ। 

অতি সহজ সরল স্বল্প কথাতে ভাবকে প্রকাশের বা পরি টনের যে শ্বভাব- 
দক্ষতা শ্রীশ্রীমায়ের ছিল--তা" চিরকালের সাহিতা-জগতে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ 
স্বরূপ। তাঁর মুখর ভাষাতে ছিল এক অত্যাশ্চর্ধ উন্মোচন-কুণলতা, যা? জীবনের 
বহু বিচিত্র কঠিন সমস্তা ও জটিলতার গ্রস্থিগুলিকে অনায়াসে শিথিল করে দ্িত। 
তীর বাক্ভঙ্গিমার সঙ্গে অতি স্বাভাবিকভাবেই সংযুক্ত থাকত একটা স্বুনিশ্চিত করব 
জ্ঞান” আধ্যাত্মিক অপরোক্ষ, ষ. তার মূখে উচ্চাবিত কথা গুলিকেই করে তুলেছিল 
যেন একখানি জীবন্ত বাক্প্রতিমা--তার স্বকীয় মাতৃভাবের । তাঁর মৃখের প্রতিটি 
বাণীই ছিল কবিস্থলভ হ্যমামণ্ডিত,_ছুই নয়নে ছিল কশিপৃ্টর সৌন্দর্য। উদহারণ 
স্বরূপ মায়ের একটিমাত্র উক্তিকেই ল্মবণ কর! যথেষ্ট হবে_-ঘাঁতে লক্ষ করা যাবে, 
তার অনুপম বাক্‌-এখর্য, লৌন্দর্ধ-পরিজ্ঞান, ভাব প্রস্ফুটনশৈলী-__অপূর্ব উপমা- 
উপস্থাপন কুশলতা । 

একটি বিশেষ দিনে উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করতে এনেছেন বেলুড় মঠ 
থেকে অনেক সাধু-সন্তান। একে একে প্রণাম করে শ্রাপদে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে 
চলে গেলেন সকলেই । সবাই চলে যেতে, মা! বললেনঃ 

“দেখ, ঠাকুরের আকর্ষণ,__তার আকর্ষণ সব আসছে । হুর্যোদয়ে টাও মান 
হয়ে যায়। আবার পূর্ণিমায় কেবল বড় তারাগুলো দেখা যায়। চাদের আলোয় 
তারাও মিট্‌মিট্‌ করে। কিন্ত যেই চাদ এবটু সরে দী'ড়ায়, আর লোকে দেখে 
আকাশ ভর] তারা ।” 

ক্রমপ্রলারমান এই বিশাল ভাবান্দোলনের মূলে আছেন শ্রীরামকু্ণ--তিনিই 
এর প্রাণকেন্দ্র । শ্রীরামক্ষ্ণেরই শক্তি আজ সর্বতোমুখা ধারায় প্রবহমান--তারই 
শক্তিতে আজ সব কিছুব এতো বিকাশ ও প্রতিঠা--নানা রূপে ও নামে । শ্রীশ্রীম। 
এই নিগৃঢ় সত্যটিকেই কবিতার ভাষায়, অনিন্দ্য উপমা সহায়ে প্রকাশ করলেন 
এখানে । কবি-সাম্রাঙ্জী শ্রীসারদা । 

কবিতা তো মাত্র পদ্ধই নয়, আগেই বলা হয়েছে,_-কবিতার প্রকাশও 
বিচিত্রভাবে হুওর] সভব ঃ--কাঠামোটি গগ্ভও হতে পারে। শ্রীনীমায়ের 
কবিতার গঠন গন্ভ। কিন্তু লে-গন্ভ রৌদ্রালোকের মতো দৃপ্ত _-মত্যন্ত তীক্ষ লক্ষ্য 
_-দুবভেদী। ব্যক্তকে ছাড়িয়ে লে-গঞ্ের গতি অবাক্তের পানে। গোচরের 
সীমাকে ঠেলে সরিয়ে চলে যায় কোন্‌ অগ্তিকে গভীরে । যেন কায়াকে ত্যাগ 
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করে কায়াতীভ কোন্‌ ছায়াবীর্ণ রহস্তলোকে সেই গন্তের সহজ গমনাগমন ৷ মৃন্ময় 
নয়--লক্ষ্য চিন্ময়। বিদ্দিতকে ছাপিয়ে অবিদিতের প্রতিই ধাবমান সে। যেন 
শুফ একখণ্ড কাষ্ট-_কিন্তু সেতো অগ্রিমস্থ। শুভ্র ক্ষুদ্ধ একটি শঙ্খ, তথাপি সে 
বহনক্ষম সমুদ্রের আহ্বান-ধবনিকে । অল্পের মধ্যে অতিশয়ের অধিষ্ঠান। নিরর্৫থকের 
মধ্যেও প্রমার্থ শ্বীকত। প্রত্যক্ষের মধ্যেই অপরোক্ষের আমন্ত্রণ, __পরোক্ষকেও 
রূপান্তর অপরোক্ষান্রভূতিতে। নিকটের মধ্যে সুদূবের পরিচয়। 

ছোট একটি কঠিন বীজ--তাতেই লুকানো দীর্ঘজট বট। বাক্যটি গা, কিন্ত 
তারই মধ্যে কবিতার নিঝ'র। আসলে পদে পদে 'আমি"_গঞ্চময় “আমি” । 
সহস! সেই ‘আমি’ বঙ্কৃত হয়ে ওঠে 'তুমি-তে-_হুজন হয় কবিতার । “আমি'-র 
ভার যখন বেজে ওঠে উৎসারিত হয় স্বর--'তুমি’ঃ। এই বেজে ওঠারই মাম 
ছন্দ। আমি আর তুমি সহিত হয়ে রূপ নেয় সাহিতা । গণ্য হয়ে ওঠে কবিতা । 

সাহিত্য অর্থ সহিত-ত্ব। সহিত হওয়া মানে মিলিত হওয়া1-_একত্বকে বোধে 
আনা । জীবজগৎ ও ব্রহ্ধকে যা মিলিত করে দেঁয়--সহিত হতে সহায় হয়, 
ভাই হচ্ছে প্রকৃত সাহিত্য । ‘আমি’-কে তৃমি-তে মিলিয়ে দেওয়াই প্রকৃত সাহিত্য- 
কর্ম। সীমান্িতা ভূমিকে অন্তহীন ভূমার সহিত সন্নিহিত করে দেয় যা, 
সত্যিকারের সাহিত্য হচ্ছে সেটাই । জীবন-বীণার তারে তারে যতো স্থুয বেজে 
ওঠে__কডিতে আর কোমলে, কিংবা ধৈবতে আর গান্ধারে--সমস্ত স্থরকে সমর্পন 
কবে এক অনাহত-সুরে । সাহিত্যকৃতি তখনই । সাহিত্যে কোন পরিহার নেই 
_পরিবর্জন নেই । উদ্দার-নিমন্ত্ররী সকলের জন্যই প্রসারিত। পাঙ ক্রেয়- 
অপাও.ক্রেয়, সাধু-অসাধু অভিজাত-অপজাত সকলেরই জন্য সাহিত্যে অবাধ আসন 
_ নিরপেক্ষ ব্যবস্থা । সম্পর্ক সমগ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা অধণ্ডের সাথে । না, 
আরও আছে,-_সহিত-ত সার্থক হয় যখন ইন্ড্িয়াতীতের সঙ্গে, চিরস্তনের সঙ্গে 
সন্মিলন ঘটায়, _সহিততত্বের পূর্ণতা তখনই! ইদ্রানীস্তনকে উর্ধধগামিনী করে 
চিরগুনে উন্নীত করাই সত্যকার সাহিত্যের ধর্ম । অনুন্দর ইর্দানীংকে পরিমার্জন 
করে সুন্দর সদ্দাতনে উত্তরণ ঘটানোই সাহিত্যের চিরকীতি। শুধু ইর্দানীং তে! 
নিছক সংবাদ, যখন সনাতন চিরন্তন তখনই হয় সত্য। সংবাদ ও সত্যের 
সহিত্তই হচ্ছে ৫কুত সাহিত্য । আর এই সহিতত্বের বার্তাকে যিনি সহজ সরল 
করে পরিবেশন করতে পারেন, যথার্থ ভাৎপর্যার্থে তিনিই কবি, শ্বনামসার্থক 
সাহিত্যিক ৷ 

প্রীপ্রীমা সকল অর্থেই কবি,-_সহিতত্বের তত্ব শিনী । 
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একজন সাধু-সেবক একটি বটের বীজ হাতে নিয়ে মাকে দেখাচ্ছেন”, বলছেন, 
“মা, দেখছ, লাল শাকের বীজের চেয়েও কতো ছোট । এ থেকেই গজাবে অত 
প্রকাণ্ড গাছ । কী আশর্য!” শ্রীশ্রীমায়ের মুখে তৎক্ষণাৎ উৎসারিত হুল একটি 
ছোট্ট কবিতার মতো উত্তর £ “তা হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নাষের 
বীজ কতোটট্রকু। তা’ থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম এসব কত কি হয়।” 
একটি সাহিত্যের প্রকাশ ! এক অসামান্য সহিতত্বের উদ্দাহরণ। সামান্ত থেকে 
অসামান্ধে উত্তরণের ইঙ্গিত। অণু থেকে মহীয়ানে আকর্ষণ করে নিয়ে গেলেন। 
এই ই তো মহৎ কবিতা । 

আরও একখানি অপূর্ব দরশ্ঠ্কাব্য,_-মায়ের কথা কুম্থুমে গাথা কবিতার মালা £ 

কোঠাবে বলরামবাবুদের ঠাকুববাডির অন্থঃপুরে একধিন অপরাহে। মা 
নিরিবিলিতে একাকী বসে কোন্‌ ভাবলোকে অধিষ্ঠিত । পা ছড়িয়ে বসে আছেন, 
যেমন ছবিতে দেখা যায়_-ছুই চোখ মেলা কিন্ত দৃষ্টি অন্তর্লোকে,__বাহাদু'্ 
একেবাবেই নেই । ধার পদক্ষেপে সেবক কাছে এসে দীাডিয়ে আছেন, কিন্ত 
ভাবের বিঘ্ন ন! ঘটিয়ে নিঃশব্দে অনিমেষ নেত্রে মায়ের গ্রন্থির চিত্রাপিভবৎ মৃঠিখানি 
দেখছিলেন মাত্র । দশ-পনেরে! মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পরে, যেন মানের 
বাইরের দিকে ভশ এল। স্বপোখিতাব মতো অপ্রতিভ কগম্বরে জিজ্ঞাসা 
করলেন £ 

“কতক্ষণ এসেছ ?” 

উত্তর £ “বেশিক্ষণ নয়। আপনি কতোক্ষণ এসেছেন মা ?” 


মাঃ “বদ্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগে না-_তাই ছুপুর বেল!--ওবা সব শুলে, 
বেরিয়ে নিরিবিলিতে বসে আছি ।” 

মা বলেই চলেছেন £ “বার বার আসা--এর কি নিস্তার নেই? যেখানে 
শিব, সেখানেই শব্ষি--শিব শক্তি একত্রে । বার বার সেই শিব সেই শক্তি। নিস্তার 
নেই। তবু তো লোকে বোঝে না--কত কষ্ট ঠাকুর করছেন তার্দের জন্তে। কি 
সব তপিস্ডে--তপিস্তের দরকার কি? তবু তপিস্তে-ধালি লোকের জন্তে। 
লোক কি পারবে? ভার্দের তেজ কই, শক্তি কই? তাই তোঠাকুরকে সব 
করতে হয় ।*** 

«এসেছে কাঙালের ঠাকুর কাঙালের তরে । সত্যিই ৰাছারা আমার কাঙাল । 
একবার মা বলে ডাকলে কি থাকা যায়? অমনি ঠাকুরকে আসতে হয় |” 


শ্রীশ্রীষায়ের অমৃত-কথা ২৬৩ 


সেবক মাঝধানে কিঞ্চিৎ পাখিয়ে প্রশ্ন করেন £ “চৈতন্যদেবও কি এই ঠাকুর ?* 

মাঃ “হ্যাহ্যা। এই ঠাকুর বার বার-_-একই চাদ রোজ রোজ। নিস্তার 
নেই--ধর1 পড়ে আছেন । তাঁরই জীব। তিনি দেখবেন না তো কে দেখবে, 
ও পাড়ার লোকে এসে? বলেছেন--যখনি ভাকবি মোরে, এসে দেখা দিব 
তোরে ।__এইটি মনে রেখে'--কখনেো ভুলো না--ডাকলেই পাবে--তিনি যে 
কল্পতরু ৷” 

সেবকের পুনরায় উক্তি: “আমি জানি আমার মাকে ।” 

মাঃ “ঠাকুরই তো ‘মা’ বুলি শিথিয়েছেন। “মা' বলা কি ছেল আর? 
তার ছিষ্টি--তিনি প্রসব করছেন, আবার এখয়ে ফেলছেন। খেয়ে ফেলছেন মানে 
কি? মুক্ত করে ধিচ্ছেন। তার লাল, তার খেলা ।*** 

“বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি, ষাতনা সহিবে ক'দিন ?-_-একি খালি 
জীবের__এ যে ঠাকুরের । তাই বলে বসে ভাবছিলুম । দেখলুম শেষ নেই । কি 
কষ্ট ঠাকুরের _-খে" বুঝবে 2 

সেবক : “খালি ঠাকুরের কেন মা, আপনারও তো। ঠাকুর আর আপনি 
তো এক |” 

মাঃ “ছিঃ, 'ও-কথা কি বলতে আছে? বোন] ছেলে! আমি তার দ্াসা। 
পড়নি ? তুমি যত্্রী, আমি যন্ব ; তুমি ঘর্নণী, আমি খর ; যেমনি করাও, তেমনি 
করি ।, সব ঠাকুর- ঠাকুর ছাড়া কিছুই নেই। এক একবার মনে হয় জীবের ধার 
কি শোধ হবে না? আবার ভাবি--না_-এধার তো শোধ হবার নয়_দাতে 
কুটে৷ কেটেও নয়__জীব যে তীর !--- 

“...কৃত শোকভাপ পেয়ে, কত জ্বালা যন্ত্রণায় জীব ছট্ফট করে আসছে! 
ঠাকুর না হলে কে তাদের জালা ঘোচাবে ? তিনি যে ব্যথার ব্যথী। তিনি যে 
নিজে ওদের চেয়েও জালা পাচ্ছেন_-তাই তো জীবের জালা বুঝছেন।*** 

“ঠাকুরই তো সব হয়ে রয়েছেন। যে দিকে দেখি, সেই দিকেই ঠাকুর 
কানাও ঠাকুর, খোড়াও ঠাকুর- ঠাকুর ছাড়া কিছু নেই। তখন বুঝলুম, তারই 
ছিষ্টি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। জীব কোন কষ্ট পাচ্ছে না--তিনিই পাচ্ছেন। 
ভাই তো যে এসে কেন্দে পড়ে, তাকেই উদ্ধার করতে হয়। তারই জিনিসে 
তাকেই করি ।--- 

“এর! সব ধুমুতে বলে । ঘুষ কি আর আছে, না আসে '** 

“একটা ডে'ও পিপড়ে---দেখলু, সেট! পিপড়ে তো নয়_ঠাকুর--ঠাকুরের সেই 


২৬৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং’ 


হাত, পা, মুখ, চোখ, সব সেই ।...সব জীব যে ঠাকুরের । আমি আর কি করতে 
পাচ্ছি__ক'জনকে দেখতে পাচ্ছি? তিনি যে সকলের ভার আমার উপর দিয়েছেন ! 
সকলকে দেখতে পারতুম. তবে তো হ'ত।” 

ঠাকুরবাড়িতে শাক-ঘণ্টা বেজে ওঠায়, সম্বিং জাগল যে সম্ধ্যারতির সময় 
হয়েছে । মা বলে উঠলেন £ “সন্ধো হয়ে গেল 1...” সেবকও প্রণাম করে 
বিদায় নিলেন। কিন্তু কানে স্পষ্ট শুনলেন, মা যেতে যেতে অক্ফুটে বলছেন £ 
“মা আর ছেলে, মা আর ছেলে ।” 

একটি দীর্ঘ-সংলাপ-_গ্রাম্য গল্ঠ ভাষায়, কিন্ত প্রতি পদে ছন্দ, যতি,__একটান! 
একটি কবিতা। শ্তুধু মাত্র খণ্ড খণ্ড কথায় নয়, হঠাৎ উচ্ছুসিত কোনও বিচ্ছিন্ন 
কবিতা-পংক্তি নয়,_একটি দীর্ঘস্থায়ী আলাপচারী, অথচ ঘ্বাছু স্বাদ পদে পদে”। 
সাধারণ কথোপকথনের মধ্যেও ব্যক্ত হয়েছে এক হুক অব্যক্ত আধ্যাত্মিক বাতী,-_ 
যা, সঞ্চিত হয়েছিল এক শান্ত নিভৃত একান্ত আত্মমগ্ অবস্থায় । প্রখ্যাত ইংরেজ 
কবি শেলী (51)61105 ) তাই কি বলেছেন যে, প্রশান্ত প্রসন্ন মনের এক পরম 
পবিত্র ও আনন্দিত ক্ষণেই স্থান হয়ে থাকে কবিতার ! “Poetry is the record 
of the best and happiest moments of the happiest and best. 


minds.” | 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মধ্যে সঠিক কাব্য-প্রত্যাশা উচ্চারিত । 

তিনি তৃষিত কঠে বলেছেন £ 
“ধেয়ানের ভাষা 
করেছিন্ আশা ৷” 

কাব্যতত্বের চাবিকাঠি আছে ‘ভাষার মধ্যে । সে ভাষা প্বতঃই প্রত্যাশিত-_ 
্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথায় ‘ধেয়ানের ভাষা” । এই ভাষার যে একটা মৌলিক 
বৈশিষ্ট্য আছে, অর্থাৎ ভাষার যতো প্রকার প্রয়োগ-রীতি আমরা সকলেই জানি, 
কবিতার ভাষা যে সেগুলি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র" এবং এই ভাষার মহিমার উপরেই 
কাব্য-মহিমা অনেকটাই নির্ভরশীল-_-সেট1 একটি বহু-স্বীকৃত চিরকালিক সত্য । 
যে-ভাষার গুণে কবিতার স্বষ্ট হয় বা হতে পারে, ভার ওঁ অনির্বচনীয় বৈলক্ষণা বা 
বৈশিষ্ট্যটি যে কবিতাপাঠের বা শ্রবণের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে থাকে, তার নজির 


শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা ২৬৫ 


বহুল৷ কিন্তু সে-বৈশিষ্টাকে অনুভব করা বরং সহজ, পক্ষান্তরে তাকে লিখে বা 
বলে বুঝানো কিংবা কোনওরূপ কথার বুননে তাকে একট! সংজ্ঞার মধ্যে বেঁধে 
দেওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য প্রয়াস । ভাষা যখন কবিতা হয়ে ওঠে, তখন যেই ভাষার 
মধ্যেও যেন একটা অনির্দেশ্ঠ অথচ মৌলিক গুণগত পরিবর্তন ঘটে বলে বেশ অস্থুভব 
করা যায়। অবশ্থ ভাষা বলতে, একমাত্র ব্যাকরণ-নির্ভর পোষাকী ভাষাই ষে সব 
সময়ে কাব্যের বাহন হবে,_-এমন কথা ভাবা উচিত নয়। বরং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
মনদ্বী কবিদের অনেকেই এই মতকে নেহাতই অচল বলেছেন। তারা বলেন, যে- 
ভাষায় প্রতিদিনের সাধারণ অভিজ্ঞতার অভিঘাতে উৎসারিত সুখ দুঃখ. অনুরাগ- 
অনীহা, অশাস্তি-প্রশান্তি ইত্যাদির সহজ সাদামাঠা ও জীবন্ত প্রকাশ হয়ে থাকে 
কিংবা হতে পারে,_ অর্থাৎ, যা সবার প্রাণের ভাষা, মুখের ভাষা! কাব্য প্রকট 
বাহন হবার যোগ্যতা তারই। সেটাই তো মাহৃষের আসল ভাষা ( rea! 
1217859)1। আচার-সর্ব* আইনের ভাষা বা অলঙ্কারশান্ত্ম্মত বাখ্মিতাপূর্ণ 
কৃত্রিম রেটারিক্‌ ( rhet০ri০ )-সৃত্রবদ্ধ ভাষা এটা নয়। এই ভাষার প্রধান লক্ষণই 
হচ্ছে অনুভবের সহজ-সাধ্যতা । মরমী কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ (Wordsworth ) এই 
ভাষাকেই বলেছেন “the real language of men in a state of vivid 
sensation*—মাহুযের অনুভূতির অভিব্যপ্রনাতেই খাটি ভাষার প্রকাশ । “সব 
শেয়ালের এক র!’--মহাকবি কীটস্‌ ( Keat5 )-ও তাই বলেছেন এই প্রাণের 
ভাষাকে ‘the true voice of feeling’—সত্যকার বোধের ভাষা । 
প্রাণম্পন্দনময় এই মুখের ভাষাকেই অ-সাধারণ কাব্যিক ভাষায় রূপাস্তরিত 
যিনি করতে পারেন--তিনি অবশ্যই মহান্‌ কবি--মনীষী হয়ঃ । তার এই 
কাব্যিক ভাষ! বিশুদ্ধতম অর্থে একান্তভাবেই সাঙ্গীতিক (170031081 ) হতে বাধ্য । 
অনির্বচনীয় সঙ্গীততরূপই এ ভাষার জীবনচিহ্ন। তা’হলে স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে যে, 
মুখের কথা বা গগ্ হচ্ছে এক ঘেরুপ্রাস্ত-- অপর প্রান্তে হচ্ছে বাকৃ-সঙ্গীত। 
উভয় প্রাস্তকে সম্মিলিত করে প্রবাহিত হয় কবিতাল্োত। তথাপি স্মরণ রাখা 
দরকার যে, অমন কথ্য গন্ভ ভাষা সব সময়ে, সকলের ক্ষেত্রেই যে কাব্য-ভাষ! 
হয়ে দাড়াৰে,_কিংবা সবার মুখেই কবিত্ময় কথা ব্যক্ত হবে, তা কিন্ত মোটেই, 
নয়। বরং সবার ক্ষেত্রেই গঞ্চের শুফতাই প্রকট থাকে, অ-কাব্যিক প্রকৃতিই 
ঝলসিত থাকে। এই কারণেই তো অসাধারণত্ব--অ-সাধারণ বলেই। জোর 
করে টেনে-হিশচড়ে কবিতার হুট কর! যায় না৷ “বলাদ্‌ আকৃম্মান| চেং সরস 
বিরসায়ডে”শ- প্রাচীন কবিত্তা-কোবিদ্গণ বলে গেছেন। কবিতা যখন স্বেচ্ছায় 


২৬৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ” 


আসে তখনই আনন্াদায়িনী--তখনই অমৃত -তখনই রসঘন। কিন্ত চেষ্টাচরিত্র 
দ্বারা টেনেবুনে তৈরী করতে গেলে তার সরসতা নষ্ট হয়ে যায়। 
কথার পিঠে কথা বলার নামই কিছু কবিতা রচনা নয় । কেৰল কথার ব্যাপার 
নয়,_-কাব্য রচনাতে একান্ত অপেক্ষা রয়েছে, বাক্যের বা কথার অতিরিক্ত আরও 
একটা ইঙ্গিতের--যার নাম অনুভূতি । কবিতার আকারেই তাই বলতে পারি 
কবিতা বুঝিতে চাও ? 
সহজে তো দিবে নাকো ধরা, 
অভিধান ব্যাকরণ দেখিও না, 
অনুভূতিকে আনিও ভোমরা । 
শ্রীপ্রীমা তার সরল গ্রাম্য-গন্তে যতো কথাই মুখে ব্যক্ত করেছেন, তা” সবই 
তাব অনুভূতির মানস-সরোবর থেকে নিঃস্থত,_তাই তার প্রতি কথাই হয়ে উঠেছে 
অমৃতকাব্য। ষে-হেতু মায়ের উচ্চানিত সকল ভাষাই “ধেয়ানেব ভাষা” । রবীন্দ্রনাথের 
কথায় নিঃসন্দেহে বলতে পার] যায় £ 
“তাব বৈচিত্র্য ছন্দ-তরঙ্গে, 
লল-কল্লোলে ।” 


উদ্বোধনের বাড়িতে একদিন নান! প্রসঙ্গের মাঝে কর্মক্য়ের কথা উঠেছে। 
শ্রীপ্রীমা বললেন £ 

"আকাশে চাদ্দটি মেঘে ঢেকেছে। জ্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, 
তবে তো চাটি দেখতে পাবে । ফস কবে কি যায়? এও তেমনি । 

“ধীরে ধারে কর্মক্ষয় হয়। ভগবান লাভ হলে ভেতরে ভেতরে তিনি জ্ঞানচৈতন্ত 
দেন- নিজে জানতে পারে ।” 

মা তার অহেতুক করুণার দ্বার সকলের জন্যই অহনিশ সমান উন্মুক্ত রেখেছেন। 
সে করুণার রূপাঙ্গন করেছেন স্ব-মুখের ভাষার তুলিতে--যা অনবদ্য । মা উপম! 
ব্যবহার করেছেন--যা তাঁর কথার মুখেই এসেছে _-“বলাদ আকৃত্তানাঃ হয়ে 
আসেনি । সর্বোত্তম এক কবিকৃতি মায়ের এই উপমা-প্রয়োগে ফুটে উঠেছে, 
যেখানে উপমার প্রভাবও অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে ৷ বহুল ব্যবহৃত, একটি 
ধোলা বাজারের স্থুদভ উপমা নয়,_-এষন উপমা জীবনপত্োর এক আশ্চর্য তম 
নব-আবিষ্ধার। মা বলেছেন £ 

ণনুূর্য থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে । উপরে হুূর্য নিচে জল । 


শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা ২৬৭ 


জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো! স্থর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? 
সুর্য নিজের শ্বভাব থেকেই টেনে নেয় । তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে 
্বভাববলেই টেনে নেব । তোমাদের কাউকে কিছু করতে হুবে না 1” 

আপন মাতৃম্ববপেরও এমন উন্মোচন এক দিব্য প্রকাশ ছাড়! আর কি? 
এখানেই কবিতার সার্থক হৃষ্টি,_ শ্রীশীমায়ের ছোট্ট একটি প্রাসঙ্গিক কথাতে । 
কবিতার উৎকর্ষ সেখানে, যেখানে তার উৎস হচ্ছে ঈশ্বরে-যখন তা মানুষের কাছে 
শাস্তি ও সান্তনা বহন কবেঃ-_ এবং যখন তা. আধ্যাত্মিকভাবের বিকিরণ থাকে । 
কবিবর ওয়ার্ডলওয়ার্থ ( Wordsworth ) যথার্থই লিখেছেন " ‘Poetry is most 
Just to its divine origin, when it administers the comforts and 
breathes the thought of religion ৮ | 

শ্রণাগতির প্রশ্নে মায়ের উক্তিতে কী অপূর্ব লাৰণ্যলাভ করেছে. মাত্র একটি 
দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখই যথেষ্ট হবে । 

«এত জপ করলামঃ বল, আব এত কাক্ত পবলামই বল, কিছুই কিছু নয়। 
মহামাঘা পথ ছেডে না দিলে কার কি সাধ্য ! হে জাব, শবণাগত হও, কেবল 
শরণাগত হও! তবেই তিনি দয়া কবে পথ ছেড়ে দেবেন |” 

তক্তিসাধনার এক অপূর্ব কাবারপ । মায়েখ ভাষাতে ছন্দ, যতি, লক্ষনায় । 

শ্রশ্রমায়ের কথায়-_-অতি পরিচিত ব্যাপারেও তার উক্তির মধো যেমন স্থষমা 
সিঞ্চিত থাকত, তেমনটি আর কোথায় কে দেখেছে ' এমন স্ুন্ষ'তা, চারুতা, 
প্রসাদরম্যতা ! কেবল দেখ' নয়, কল্পনাও নয়, নিপুণ পর্যবেক্ষণ | নির্বাচনেও কী 
বৈশিষ্ট্য ! ঘরোয়া, স্থপরিচিত, সবার দেধা,__তবুও কতো অভিনবত্ব! কথাটি 
সরল, ভাষা সহজ--অথচ কী তীক্ষ* কতো শক্ষিমপ্ডিত। একটি যামূলি দৃশ্ঠ, 
সাদাসিধা ছবি__-অতি চিরাচরিত, অথচ কী অপরূপ বর্ণাঢা বাঞ্চনা ! সীমার 
মধ্যে থেকেও কোন্‌ অপীষে নিবদ্ধ থাকত তার দৃষ্টি । 

পুরীধামে সমৃদ্রতটে | মা বিরাটের মুখোমুখি দণ্ডায়মান । ঢেউয়ের পরে ঢেউ 
এসে আছড়ে আছডে ভেঙ্গে পড়ছে তটে। মায়ের কানে তখন মহাগর্জনের 
অন্তরালে উখিত মর্মান্তিক একটি হাহাকার-ধ্বনি । বেদনার্ত কণ্ঠে মা 
বলছিলেন £ 

“ওর কি কম ছুঃখু! ব্যথায় ওর বুকটা যে চৌচির হয়ে যাচ্ছে । দেবতা আর 
অন্থরে মিলে যে যার লভ্যগগ্ডার জন্যে সমৃদ্ধ বকে মন্থন করলে, ওর অতলগর্ভে 
লুকিয়ে রাখা ধনরত্ু, অমৃত, কত কি লুটে নিলে, শেষে কিনা ওর প্রাণাধিক কন্তা 


২৬৮ ' প্রকাতিং পরমাং * 


কমলাকেও কেড়ে নিলে! পিতার এ বুক-চেরা ছৃঃখু কি কম গা? মেয়েকে 
একবারটি ফিরিয়ে পাবার জন্যে সমুদ্গুরের এত আর্তনাদ ।” 

জীবনকে জড়িয়ে যে স্থগভীর দুর্জয় রহস্ত তাকে নিফাসন করাই তো 
কবিতা,--যার প্রকাশ এই ভাবেই তো ভাষায় ধরা পড়ে। প্রীশ্রীমা সারদা স্বয়ং 
সরশ্বতী-__বাগদেবী--কবিকৃলজননী ৷ তাই-ই তো এমন কবিতার স্মৃতি তার 
প্রতি নয়নপাতে । 


কোনও কথায় স্থনিয়মিত যে ধ্বনিবিন্যাস শ্রোতাকে আকৃষ্ট করে, তাকেই বলা 
হয় ছন্দ । একান্তভাবে বাকৃনির্ভর ধ্নিশিল্পই উৎরুষ্ট ছন্দ। ছন্দের ধর্ম হচ্ছে, 
নিদিষ্ট সময়ান্তরে ধ্বনির পুনরাবর্তনতৃষ্ণাকে মেটানো, শ্রোতার প্রত্যাশাকে চরিতার্থ 
কর1। অব্য ভাষার হ্বাভাবিক ও যথাযথ উচ্চারণ-ভঙ্গির মধ্যেই ছন্দের সমস্ত 
বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। উচ্চারণ-প্রবণতার উপরে তাই ছন্দের কৃতকার্ধতা 
নির্ভরশীল । সাধারণতঃ দেখা যায়, পন্যের ক্ষেত্রে ছন্দের যতিবিভাগ হয়ে থাকে 
একটা স্থানিরূপিত গাণিতিক প্রক্রিয়াতে । কিন্ত গন্ের বেলায়, তা আদৌ সম্ভব 
নয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ধারা প্রকৃত তাৎপর্যার্থেই কবি,- তাদের 
রচিত ৰা কথিত গদ্যের মধ্যেও অল্লাধিক ধবনিসাম্য এবং শিল্পন্ুষমা পরিল ক্ষিভ 
হয়ে থাকে । ছন্দংস্পন্দ সেখানে গগ্ভতেও অনুভব করা যায় । 

উচচারণ-বিরতির নাম যতি। বাস্তবিক পক্ষে কথাকে বা রচনাকে যতোই 
তরঙ্গায়িত বোধ হবে--অথচ এ তরঙ্গমালাতে ভঙ্গও থাকবে, ততোই এঁ কথার বা 
রচনার কাব্যধমিতা৷ সার্থক। তার ছন্দ-রীতির উৎকর্ষ। গতিমান তরঙ্গের মাঝে 
মাঝে যে ভঙ্গ, তাকেই বলা হয়ে থাকে যতি । মোটকথা যতি ও গতিই হচ্ছে 
ছন্দের জীবন-চিহ। অবস্ত গ্চের ক্ষেত্রে সব সময় ছন্দ-অন্ুসারী যতি হয় না, ভাব 
অনুযায়ী হয়ে থাকে। ছন্দঅন্ুসারীকে বল] হয়ে থাকে “ছন্দ-যতি”-_ভাবাহুগ 
যতিকে নাম দেওয়] হয় 'ভাব-যতি”। মনে রাখতে হবে, গন্ঘময় কবিতাতে সব 
সময়ে কথার মিল খোজার প্রয়াস বৃথা । কোথাও স্বাভাবিকভাবেই মিল এসে যায় 
বটে--বিস্কত সেটা কোনও চেষ্টা প্রত নয়। চেষ্টা করে মিল-রলচনার চমক থাকে, 
কিন্তু গুরুত্ব কিছু নেই। 
কবিতার ভাষায় বা শব্দে একট! স্থরও থাকে--এটা স্বীকার করতেই হয় ৪ 


শ্রীশ্রীমায়ের অম্বৃত-কথ! ২৬৯ 


ছান্দসিকরা তা জানেন। এই সুরকে তারা নাম দিয়েছেন লয়” । এই সুর মাত্র 
কথার বা শবেরই থাকে না,--অর্থেরও স্থর থাকা সম্ভব। সঠিক তাৎপর্ষে -এই 
অর্থলয়ের নামাস্তরই হচ্ছে গন্ভছন্দ। ছন্দসম্রাট রবীন্দ্রনাথ এই গগ্ঘছন্দেরই 
পরিভাষা করেছেন “ভাবের ছন্দ'__ইংরেজীতে যাকে বুঝানো হয় Sense 
Rhythm আখ্যায়। 

শ্রীশ্রীমায়ের রচিত নয়,_তার কথিত বা! উচ্চারিত সকল আটপৌরে কথাতেও 
মিলবে এমন সহজাত স্বাভাবিক গণ্ঠছন্দ,__অথব] রবীন্দ্রনাথ-কুত সংজ্ঞায় "ভাবের 
ছন্দ । এই প্রকার সংবেদ-ছন্দ:স্ফুরণ বা Sense Rhythm মায়ের অমৃত কথায়, 
একটা অতি সাধারণ ধরা-ছোয়ার ব্যাপার যেন। তার মৃখোচ্চারিত কথাগুলিতে 
ছন্দ যেমন তরঙ্গায়িত,_-যথাবিহিত ভাবষতিও তেমনই স্পষ্ট বিদ্যমান । 

শ্রীশ্রীমায়ের দৈনন্দিন জীবন্বৃত্তের সঙ্গে অল্লাধিক পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার 
করবেন যে তিনি যেন কবিতা দিয়েই গড়া ছিলেন,-_কাব্য উৎসারিত হত তার 
মুখের অতি সাধারণ, এমনকি সাংসারিক ব্যাপারেরও সকল অভিব্যক্তিতে। উচ্চ 
জ্ঞান-ভক্তিমূলক কথাবার্তায় তো বটেই, নেহাত ঘরোয়া আলাপেও এর ব্যতিক্রম 
কখনও আমাদের জাত নয়। আনন্দই ধার স্বরূপ, তার সর্ববিধ প্রকাশ-_মৃখের 
ভাষাও যে হবে আনন্দেরই ছোট বড় প্রত্রধন, তাতে আর আশ্চর্য কি? আমরা 
মায়ের সকল কথাকেই অমৃত-কথা-_-আনন্দ-বার্তা বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম, 
আপন আপন বোধ-সামর্থ্য অন্ুযায়ী। সে-রকম হযোগ্য আধার এই অমৃত- 
ধারাকে নিশ্চয়ই আত্মগত করে এমন জটিল দুঃখের সংসারের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্ন 
আনন্দের অধিকারী হবেন বলে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে । অবশ্য একথাও 
ঠিক যে আনন্দ কাউকে বুঝিয়ে বলার বা গছিয়ে দেবার বিষয় নয়। মনে পড়ে, 
শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার ‘কাব্যের তাৎপর্য” ব্যাখ্যায় উপসংহারে বলেছেন £ “আনন্দ 
কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুহ্বভফুল হইতে কেহ বা তাহার রঙ বাহির 
করে, কেহ বা তৈলের জন্য বীজ বাহির করেঃ কেহ বা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা 
দেখে। কাব) হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন 
করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা 
কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না--ধিনি যাহা 
পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তইচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন, কাহারও সহিত 
বিরোধের আবশুক দেখি না-_বিরোধে ফলও নাই।” আমরাও অসমসাহসে 
“বাণীর কমলবনে” নিতান্তই অনধিকার প্রবেশ করে, কয়েকটি মা সারদা -কথা- 


২৭৯ ‘ প্রকীতিং পরমাং? 
কুম্থমকে চয়ন করতে প্রয়াসী হয়েছি এখানে, ধার যেমন অভিরুচি, তিনি তেমনই 
পেতে পারবেন এ-থেকে স্বচ্ছন্দে । 

শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত এবং বিবেকানন্দ-বাণপীর মতোই মায়ের গপ্ভকথাও 
অসাধারণ ছন্দঃম্পন্দিত। তার মুখের পাড়াগেয়ে কথা,__শুধু বক্তব্যের তেজেই 
নয়, বক্তব্যবাহা ধ্বনিতরঙগের বেগে ও প্রথরতায়ও বটে, শ্রোতার সর্বাঙ্গের রক্ত- 
শ্রোতকে কখনও উত্তাল করে তুলেছে, কধনও (সেই শ্লোতে নিয়ন্ত্রিত গতি প্রদান 
করেছে,__সংযমিত কবে দিয়েছে তার সকল প্রবুত্তিকে । তার হৃদয়ে সঞ্চার 
করেছে নব শক্তি, উৎপাহ ও প্রেরণা । মণ্ণকে পরাভূত করার তেজ এনে দিয়ে, 
মরণজয়েএ সামর্থ্য দ্রান করেছে শ্রীশ্ামায়ে অমৃত কথা ! “কথামৃতং তপ্রজীবনং' 
-আকারভূত1 এখানে । এখানে উদদাহরণ-খবরূপ উৎকলিত মায়ের অমৃত কৰি তাময় 
কথাগুলিতে আমাদের বক্তব্য:ণ উপলব্ধি কথা কতকট! সহজ হৰে ভরসা ণাখি। 


আশ্রিত৷ জনৈকা কন্যার আক্ষেপময় এক চিঠিব উত্তরে মা লিখেছিলেন: 

“পথ হারাবে কেন? পথ পাবার জন্তেহ তো এখানে আসা । যখন হনে 
অশান্তি আসে ঠাকুরকে খুব ভাকিবে । তুমি আমাব আশীর্বাদ জানিবে । ইতি 
আশীর্বাধিক1 তোমার মাতাঠাকুরানী |” 

রীতিমতো ছন্দানুবতন পত্রে লক্ষণীয় । ছন্দোগ্রথিত কথাগুণিব মাঝে মাঝে 
ভাবযতিও আকর্ষনীয় বৈশিষ্ট্য । অসামান্ত প্রেরণাদ্দায়ী তো বটেই। পথ 
বিভ্রান্তি মোচনকারিণী শ্রীশ্রামায়ের এই অতুলনীয় পত্র-ভাষাকে যদি কবিতাকারে 
সাজিয়ে আমরা পাঠ করি,__তা'হলেই বা আপত্তি কোথায়? যেমন- 

“পথ হারাবে কেন? / পথ পাবার জন্বেই তে। | এখানে ] আসা । যখন 
মনে অশান্তি আসে | ঠাকুরকে [ খুব ] ডাকিবে। // [তুমি । আমার আশীবাদ 
জানিবে। | হতি আশীবাদিন [ তোমার ] মাতাঠাকুরানা। || 

উপরে ৰ্যবহৃত চিহৃ-পরিচয় এইরূপ £ পূর্ণযতি-|/ লধুষতি__| | 

উদ্ধৃত পত্রাংশে ধ্বনিসাম্য এবং সুুনিরূপিত ও স্থনিয়স্ত্রিত ছন্দঃম্পন্দ মুম্পষ্ট। 
কখনও কখনও ছন্দের তরঙ্গভঙ্গিতে একটু বিশেষত্ব আরোপের উদ্দেশে পর্ব, পংক্তি 
বা পদের প্রথমে বা মাঝে একটা অতিরিক্ত ধ্বনি ৰ! ধবনিগুচ্ছ ব্যৰহাত হয়ে থাকে। 
এই অতিরিক্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমিকে ছন্দরপিকর। আখ্যা দিয়েছেন “অতিপর্ব” | 
এমন অতিপবের প্রয়োগ স্ববিখ্যাত কবিদের দ্বারাও হামেশা হয়ে থাকে । যথা 
“হায় গগন নহিলে তোমারে ধরিৰে কেব! ।” রবীন্্রনাথের এই কৰিতা-পংক্িভে 


শ্রীশ্রীমায়ের অমৃত-কথা ২৭১ 


'হায়”-টি হচ্ছে অতিপর্ব। শ্রীশ্রীমায়ের উল্লিখিত পত্র-কাব্যে তৃতীয়-বন্ধনীর মধ্যে 
দেখানো হয়েছে কয়েকটি অতিপর্বের অবস্থানকে । 
চিঠির প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার কথা স্মরণ না করে থাকা যায় শা, 
সেখানেও মায়ের এক অলোকসাধারণ পত্র-স্থৃতি আমাদের মন বুদ্ধিকে চিরদিনের 
মতো আবিষ্ট রেখেছে । মায়ের আর্দেশ-সন্বলিত সেই পত্রধানি যেন মহাকাব্যের 
এক বিশেষ সর্গ_ কিংবা বেদোপনিষর্দের অন্তর্গত শিক্ষাবল্লীর কিছু অনুচ্ছেদ । 
সে-পত্রধানিতে সম্পুটিত আছে শিক্ষা-শাসন, কণণা-তিরস্কার, অভয়-অমৃত । 
অথচ গন্চভাষায় কবিতার ছন্দে ভরা । 
একজন সন্তান মাকে অসঙ্কোচ অকপট পত্র দিয়েছেন,_-যা তার “অতাত 
জীবনের এমন সব কুকার্ষের বর্ণনায় ভবা, যাহ] মনুষ্তে কি করিয়া সম্ভবপর হয, 
তাহা মনুষ্যমাত্রেরই অগোচর ! সঙ্গে সঙ্গে কি অকুতোভয়তা, কি অকপ্টত? 
সহকারে নিজ পাপ-কীতি করা!” দীর্ঘপত্রটির ভাষা এইরূপ খোলামেলা ও ক্রিন্ন 
যে, তাতে একবার চোখ বুলাবার পরেই, যে-সেবকটি মাকে নিত্য পত্রার্দি পড়ে 
শোনান, সেই তিনিও শুদ্ধ-ওষ্টে কম্পিতশ্বরে মাকে নিবেদন করেছিলেন, “কি করে 
পড়ব মা পাচ্ছিনে যে!” জনাই থেকে সেই আশ্রিত সন্তানের লেখা চিঠিটির 
আয়তন ছিল লম্বা! ছন্-পুষ্ঠা | শ্রীশ্রীম! সেবকের অস্বস্তির কারণ পলকের মধ্যেই 
বুঝে নেন এবং তাকে চিন্তাযুক্ত কবে তংক্ষণাং-ই বলে দেনঃ “বুঝেছি, পডতে 
হবে না। তাকে এরকম চিঠি লিখতে বারণ করে দাও। আমার চিঠি 
এখানকার ছেলেরা মেয়ের] কেউ পড়ে শোনায় ।” ক্রমে একটু শান্ত হয়ে, পুনরায় 
বলতে থাকেন £ “লিখে দাও আগে ছিলে রাহুখেগো চাদ, এখন ঠাকুরের 
আশ্রয়ে এসে হয়েছ পূর্ণিমার ষোলকলায় পূর্ণ! ভাবনা কিসের? ঠাকুরই সব 
ঠিক করে দেঁৰেনঃ ৷ * 
আমরা মায়ের উক্ভিগুলিকে পুনবিন্যাস করে লিখছি এখানে,-_ শুধু প্রত্যক্ষ 
করতে যে, শ্বয়ং বাগ বাদিনীর মুখোচ্চারিত অমৃতনিঝ'রিণী বাক্য-ধারায় কীরূপ 
ছন্দান্ছবর্তন থাকে । 
“আগে ছিলে রাহুখেগে! চাদ, 
[ এখন ] ঠাকুরের আশ্রয়ে এসে হয়েছ 
পূর্ণিমার ষোলকলায় পূণ! 
ভাবনা কিসের ? 
ঠাকুরই সব ঠিক করে ঘেবেন।” 


২৭২ ‘প্ৰকৃতিং পরমাং, 


এবার তার আরও কিছু কাব্যময় গগ্য-উক্তিকে লিপিবন্ধ করব-_ছন্দোবন্ধ 
আকারেই। 

ভগবদ্দর্শন সম্পর্কে এক জিজ্ঞান্থ ভক্তের প্রশ্নর জবাব দিচ্ছিলেন মা,--কেমন 
সহজ-সরল নিরলঙ্কারের অলঙ্কার মায়ের কথার সঙ্জা, তা’ এখানে উপলব্ধব্য। 
মায়ের দুই হাতে যেন শুদ্ধ দুই গাছি শ্বেত শুভ্র শঙ্খ-বলয়,_-অনৈশর্ষের এঁখ্বর্ধমণ্ডিত 
ভূষণ,-_-অনলঙ্কৃত অলঙ্করণ ! কী অপূর্ব স্িগ্ধ কাব্য-স্থধা ঃ 


“যেমন ফুল নাড়তে চাড়তে ঘ্রাণ বের হয়ঃ 
চন্দন ঘষতে ঘষতে গন্ধ বের হয়, 
তেমনি ভগবৎতত্ব আলোচনা করতে করতে 


তততৃজ্ঞানের উদয় হয় । 
নির্বাসন! যদি হতে পারে, 
এক্ষুণি হয়|” 
ক ক # 


প্রশ্ন করা হয়েছিল,_ছবিতে কি ঠাকুর আছেন? বিদ্যুৎ-ঝরকের মতো 
মায়ের উত্তর £ 
“আছেন না? 
ছায়! কায়! সমান৷ 
ছবি তো তার ছায়!।” 


মাত্র এক পংক্তির কবিতায় কাব্যে নিজ স্বরূপ-কথন ঃ 
“ওরে আমি যে আস্তাকুড়ে পদ্ম ফুটেছি।” 


একটি তাৎক্ষণিক সম্ভাষণ__কিন্ত কী অপূর্ব ভাবের ছন্দ দোলায়িত ! পুরীধামে 
একবার জনৈকা মহিলার সঙ্গে তার ছুই কিশোর পুত্রকে দেখে শীনীমা সম্মেহে 


ছেলে দুটিকে কাছে ডাকেন £ 


ীগ্রামায়ের অমৃত কথা ২৭৩ 


“এস কৃষ্-বলরাম. এস ।* 
ছেলে দুটির মধ্যে ষে-বড়, সে ছিল গৌরবর্ণ,_-ছোট ছিল কৃষ্ণবর্ণ। 


মায়ের সাধারণ কথাবার্তার মধ্যেও কবিতার সহজ উপস্থিতি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 
ছিল। উদ্রাহরণ £ 


“যার আছে ভয়, ভার হয় জয় ।” 
আবার, “যে খায় চিনি, তারে জোগায় চিন্তামণি !” 
অন্ত একজনকে ঃ 
“যা না করে ধনে জনে, 
তা! করে ক্ষণের গুণে ।” 


শ্রীমায়ের সম-দৃষ্টি প্রোজ্জন হয়েছে, সহজ একটি কথা-কাব্যে £ 
“শরৎ আমার যেমন ছেলে, 
আমজেদও আমার তেমন ছেলে ।” 


বেদনা বা শোককে প্রকাশ করেছেন মা একটি অনবন্থ ছন্দে । ভগিনী 
নিবেদিতার দেহত্যাগে মায়ের অন্তর-ব্যথার অভিব্যক্তি শোনা গিয়েছিল $ 
“যে হয় সুপ্রাণী, তার জন্য কাদে মহাপ্রাণী ।” 
মায়ের বাক্যে ভাবপ্রকাশের সংহতি, - অতিশয় অল্প কথায় কী বিপুলায়তন 
ভাবরাশির ব্যপ্তন৷ ! ভাষার এমন স্ভোতনা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকূৃতিতেও বিরল । 


অভয়! সর্বাশ্রয়দাত্রী মা তার খখলিতচরিআ্জ জনৈক সন্তানের প্রতি মেহের 


পক্ষপাত-প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ 
প্র (২য় )-১৮ 


২৭৪ ‘ প্রকৃতিং পরমাং 


“আমার কাছে আসৰে নি তো 
কার কাছে যাবে? 

আমি কি থালি ভালরই মা! 
মন্দের নই ?” 


জীলাসংবরণের প্রাক্কালে অন্নপূর্ণার মাকে উপলক্ষ করে বাংলা সাহিত্যের যে 
অবিস্মরণীয় কাব্যগাথা শীপ্রীমায়ের মুখে উচ্চারিত হয়েছিল--ভাতে তার সর্বোত্তম 
কথামৃতই মানব-সম্ভানদের উদ্দেশে বিতরিত্ত হয়েছে। 


“যদি শাস্তি চাও মা, 

কারও দোষ দেখো না। 

দোষ দেখবে কার 1? 

জগৎ কি তোমার পর ? 

জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ । 
কেউ পর নয় মা, 

জগৎ তোমার ;- 

দোষ দেখবে নিজের |” 


শাশ্বত সারদা -বাক্যন্থধা ! শাস্তি-তিয়াসী মানুষের দন্ত নেহ-পাথার জগজ্জননীর 
আশিসামৃত। মহাঁযাত্রার পূর্বক্ষণেও কে কৰিতারস !! 


মানুষের প্রতি ঘোধদু্টির প্রসঙ্গে, আত্মকথা প্রকাশ করেছেন, _সেখানেও কী 
মধুর ছন্দ ! মা বলেছেন: 
“মানুষের কি দোষ দেখতে আছে ! 
ওটি শিখিনি ! 
ক্ষষারূপ তপস্যা ৷” 


শ্রশ্রয়ায়ের অমৃত-কথা ২৭৫ 


উপদেশ-প্রদ্ান, কথোপকথন, পত্রলিখন, আলাপ-অনুলাপের মধ্যেই মায়ের 
কথার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠত-_তার স্বভাব-সাহিত্য-বিভাব স্ফুরিত হত, তা’ নয়--তার 
মুখের বর্ণনাত্মক সংলাপের মধ্যেও এ অসাধারপত্ব প্রকাশ হয়ে পড়ত। সাহিত্য 
ছিল যেন তার জীবন-শিল্প,-_যেন তিনি একজন জাত-শিল্পী। শিল্পচেতনা তার 
শিক্ষাপ্রাণ্ড বা আয়তীকৃত কোনও গুণ ছিল না,__সেটা ছিল তার সহজাত 
আত্মভাব বা চাৰিত্য গুণ। সাহিত্য--কবিত্ব, শিল্প, সৌন্দর্য এগুলি ছিল তার 
স্বভাবপ্রেরণা বা প্রকৃতিপ্রিদ্ধ। তেলোভেলোর প্রান্তরে সেই ডাকাতের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারের ঘটনার বর্ণনা কতোভাবে বণিত হয়েছে, কতো জনের দ্বারা । কিন্ত 
যা শ্ব-মুখে যে বিবৃতি দিয়েছেন ঘটনাটির,__তাতে মনে হবে কোনও বিখ্যাত 
শিল্পীর হাতে আকা একখানি দৃশ্তপট দেখছি আমর] ! অথচ বিস্তারিত বর্ণনা নয়, 
- বরং অতি সংক্ষিপ্ত কিন্ত নিখু'ত। যেন মাত্র কয়েকটি তুলির টানে, 
চকিতের মধ্যে এ'কে দিয়েছেন একখানি জীবন্ত ছবিকে । শ্রীশ্রীমায়ের মুখের 
বর্ণনা £ 


“কখনও তো ওদের মতো চলার অভ্যেম নেই। তবুও ধিকিপিকি চলতে 
লাগলুম । একা সেই তেপান্তরের মাঠে চলেছি । ওখানে বড় ডাকাতের ভয়। 
অনেক গল্প ছেলেবেলায় শুনেছি। সন্ধ্যে হয়ে গেল, তবু চলেছি। গা ছম্ছম্‌ 
করছে। এমন সময়ে দেখতে পেলুম সামনে থেকে একটা লোক-_মাথায় ঝাঁকড়া 
ঝাঁকড়া চুল, হাতে রূপোর বালা-_খুব ঢেঙ্গা-_লাঠি হাতে আমার দিকে এগিয়ে 
আসছে । আমি থমকে দাড়ালুম। গোটা গায়ে কাট! দিয়ে উঠল ।” 


প্রথম শ্রেণীর কথানাহিত্য একখানি ! শিল্পকলা তো বটেই। আবার এরই 
মধ্যে আপন চরিক্র-বৈশিষ্ট্যকেও কী আশ্চর্য সুন্দর সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন 
এখানে, _লোক শিক্ষাদদানরীতিও কতো স্কুশল ! তেলোভেলোর মাঠে একাকিনী 
মাকে দূরে ফেলে রেখে সঙ্গীদের নিরাপদ স্থানে চলে যাবার সংবাদটিকে নিজমুখে 
ব্যক্ত করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, জানিয়েছিলেন গভীর কঠে £ “আমি 
সকলের কাছে এ কথা বার বার বললে তাদ্দের অপমান হয়।” 


যুতিমতী তিতিক্ষা, ক্ষমা, মমতা শান্তশ্রী সারদা। শ্রী ও স্থষয! তার 
কথায়, ব্যবহারে, আচরণে এবং সর্বপ্রার প্রকাশে, তা? ভাষ! দিয়েই হোক, 
যব! দৃষ্টি দ্বারাই হোক, কিংবা ইঞ্জিতেই হোক । 


২৭৬ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ” 


হৈত-ভাব থেকে অ্ৈত সিদ্ধান্তের চরম পর্যায় পর্যন্ত মায়ের অবাধ বিচরণ । সব 
বেদ্বান্ত-তত্বেধ সার উৎকর্ষ অহুরণিত হয়েছে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীমা সারদার প্রতি শ্বাস- 
প্রশ্থাসে। অথচ কী সরল কথায়, মধুব ব্যঞ্জনায় সিদ্ধান্ত বাক্যকে তিনি পরিবেশন 
করেছেন,_তাঃ অধ্যাত্রাজ্যের এক বিশ্ময়কর ইতিহাস। শ্রীরামকঞ্চভাবেরই 
সজীব প্রতিমা তিনি। শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামতেরই বাঙ ময়ন্প প্রভ্যক্* কর! যায়, 
মায়ের মুখের মিষ্ট কথাতে। মা বলছেন ঃ “জ্ঞান হলে ঈখবর-টাখর সব উড়ে 
ষায়। “মা ‘মা’ শেষে দেখে, মা আমার জগৎ জুড়ে! সব এক হয়ে দীড়ায়। 
এই তো সোজা কথাটা ।* 


শ্রাশ্রীমায়ের কথায় সহজ ভাবে ব্যক্ত যে অধ্যাত্ম বঞ্জানের বা বেদাত্তের চরষ 
সত্য-_তার তুলনা শ্রীশ্রীরামরুঞ্চকথামৃত ছাড়। আর কোথায়? স্বামী বিবেকানন্দের 
ৰাণী ও রচনাতেও অবশ্য একই ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনা! যাবে । বিশ্বের ধর্ম সাহিত্যে 
এ-হেন বস্ত নিতান্তই অলভ্য । 


শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তধ্যানে আমবা তাকে দেখেছি এক অলামান্ত বাণীশিল্পারপে,__ 
ধার অমরপাক্ষ্য শ্রীম-কথিত 'শ্রীঙ্ীবামকঞ্চকথামভ' | স্বামী বিবেকানন্দের অমৃ ভ- 
বাণীও সংরক্ষিত কতকাংশে-সর্বাংশে না হলেও । আমরা উল্লেখ করেছি, 
পৃজ্জ্যপাদ্ মাস্টার মশায় বা শ্রীম-র নাম। যিনি এ অথৈ অনৃতপমূদ্রকে আপন 
পাত্রে ধারণ করে রেখে, জগতে বিলিয়েছেন অকাতরে । তা'ও অংশতঃ-ই বলব। 
অনন্ত সাগরকে ধারণ করার সাধ্য কার? পুণ/কীতি গুড উইন, ওয়ান্ডো ( ভগিনী 
হরিদ্বাসী ), শরচ্চন্দ্র চক্রবতী প্রমুখরাও জগতের অমৃত-ভোজে বিতরণের জন্ত-_ 
নিজ নিজ সঞ্চয় পাত্রকে উঞ্জাড় করে ঢেলে দিয়ে গেছেন। এএপ্রলঙ্গে ‘Inspired 
Talks’ বা “দেববাণীর'-র বিশেষ প্রকর্ষের কথা আমরা বলেছি আগে। কিন্ত 
শ্রীপ্রমায়ের প্রসন্ন প্রসা্--ঙার অনুপম অযু ত-কথাকে সে-ভাবে সংরক্ষণের বা 
বিতরণের প্রয়াস তেমনভাবে কোথাও তে! এখনও পর্যন্ত হয়নি বোধ হয়। অথচ 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীক্ীমায়ের অম্বত-কথাগুলিও 'শ্ীশ্রীরামকুঞ্জকথামৃত' এবং 
বিবেক-অমবৃত-কথা ‘Inspired "1815 ( “দেববাণী' )-র মতোই কোনও স্বতন্ত্র 
্রন্থ-সম্পুটে যদি আহত হত--ভা'হলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হুত। 
আমর! জানি ছুইধণ্ডে প্রকাশিত ‘শ্রাত্রীমায়ের কথা’ ভক্তগৃহে বা সাধুজনের ধ্যান- 


ঈশ্রীমায়ের অমুত-কথা ২৭৭ 


গ্রকোষ্টে নিত্যপাঠ্য ৫স্থ বলেই সমাদৃত । অথবা, দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় 
ন! যে, সংম্প্রতিব কাছের এক অত্যন্ত শ্লাঘনীয় প্রকাশন স্বামী সারদেশানন্দ-গ্রণীত 
শ্রীশ্রীষায়ের স্বতিকথা? মাতৃভক্ত ত্যাগ-গৃহী প্রায় সকল সন্তানের কাছেই ইদ্রানীং 
মিত্যসহচর হয়ে আছে। যা’হোক. ঠিক একটি আধারে ব্ধিত না হয়েও, মায়ের 
বচন'মৃতরস এ-ভাবে নানা পাত্রে ভরে পরিবেশিত হয়ে চজেছে,- যা” এসংসারে 
তাঁধ্যাতিক €ত্যয় ও তনুভূতির দ্বিশাগীর কাজ করছে স্থনিশ্চিত। 


প্রুমশ্রঙ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়, শ্রদ্ধাম্দ্ স্বামী অরূপানন্দ__রাসবিহারী 
মহারাজের নাম- ধার উদ্ভোগ, উৎসাহ ও অদম্য নিষ্ঠার ফলশ্রুতিস্বরূপ ‘শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা” গ্রস্থখগ্্য় আমর] পেয়েছি । ভক্তিভাজন স্বামী সারদেশানন্দও ম্মরণার্হ,_ 
শ্রশ্রীমায়ের সম্পর্কে এমন অযৃজ্য স্থৃতিসম্প্দ্রাশিকে তিনি এতো কাল পরে হলেও» 
আমাদের অধিকারের সীমানার “মধ্যে বিতরিত করেছেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে 
সুলিখিত জীবনীগস্থ বেশ বয়েবখানিই প্রকাশিত, ইদানীং তাঁর জীবনের নানা- 
দিক নিয়ে গবেষণা ও মননও কর] হচ্ছে। তবে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তিনিচয়ের মধ্যে 
যে-অসাধারণত্ব সে-বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টিকে আবর্ষণ করার থম প্রয়াস দেখেছি 
জামর] শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুগ্ের 'শ শ্রীমা সারদাদেবী, গ্রন্থে । অন্তান্ত আরও 
_ বিদগ্ধভন শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবনী-রচদায় সফল হয়েছেন। সকলেই 
- আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। 


শ্রীরামকুষভাব-জগতে যিনি সাক্ষাৎ ব্যাসাবডার-- লীলাপ্রসঙ্গকার পূজ্য স্বামী 
সারদ্বানন্দজী তার চিরন্তন গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-_সাধকভাবের বিংশ খণ্ডে 
শ্রীশ্রীষায়ের প্রথম জীবনের প্রসঙ্গ লিখেছেন খুবই তল্ল। যদিও ভল্প--তখাপি 
জনত্তের সংবাদটি তিনিই সর্বপ্রথম জগদাসীকে দিয়েছেন । শ্রীশ্রীমাতৃ-অন্ধ্যানের 
প্রেরণার্দাত] গুরুরূপে তিনিই আমাদের সর্বাগ্রে প্রণম্য। 


শ্রীশ্রীমায়ের তমৃত্তকখ। ভাগীরঘীপ্রধাহের মতো আমাদের তাপিত অভিশপ্ত 
জীবনকে চেতস্বান করে তোলে । অযেয় সেই কথা-ভাগীরথী থেকে মাত্র এক শত 
আট বিন্দু অনত-বারি আমর! এখানে আহঃণ করলাষ,_ জীবন-হস্ত্রণায় যখন কাতর 
হব, তখন ত! থেকে হিন্দু হিন্দু গান বরার উদ্দেশে । অনি সেই সগরপুতের 


সিটি ‘ প্ৰকৃতিং পরমাং * 


মতো আমর! মৃতপ্রায় হয়ে রয়েছি কতে| কাল ধরে,-_মায়ের অমৃত-কথার 
ভাগীরথী ধারায় নতুন জীবন যেন প্রাপ্ত হই, প্রার্থনা মাত্র এই ই। মাকে শুধু 
বলি,_-অমৃত বাণীরূপে তুমি এস মোদের জীবনে । আমাদের মাঝে,_-অন্তরতম 
অন্তরে । আমাদের আধি-ব্যাধি জরামৃত্যু শোক-বিভেদের কারাগৃছে । তুমি এস 
একটি শান্ত-শুত্র কল্যাণ-কিরণের মতো। সমস্ত স্বার্থ আর ওদ্ধত্য, দারিদ্র্য আর 
তীরুতা মাজিত হোক, তোমার নয়নের রশ্রি-সম্পাতে । দাও একটি বেজারহীন 
অমল সন্তোষ, যা” সবল দশ্ত-অহংকারকে, এশবর্-অঙ্কতাকে মান করে দেবে । দ্বাও 
একটি করুণার দৃষ্টি, যাতে ঘোরতর ছুদিনেও দেখতে পারি তোমার প্রেমঘন 
প্রস্নতাকে। এই শরীর-মন-বুদ্ধিকে তোমার প্রপার্দধারণের যোগ্য পবিত্র পাত্র 
করে তোল । তোমার নীরব শান্ত উপস্থিতির অবিরাম আনন্দ আমার সমস্ত সততায়, 
সকল অস্তিত্বে সঞ্চারিত হোক । তোমার কৃপা স্পর্শে--তোমার অমু ভ-কথায়, 
আমাদেরও হৃদয় পরিপূর্ণ হোক তোমার কবিতায়, তোমার সহিতত্বে-_-আমরা যেন 
প্রসারিত হই প্রীতিতে মৈত্রীতে সর্বতৃতে । আমরাও যেন প্রকাশিত হই এই 
চৈতন্তে--তুষি আছ, তুমি আছ, তুমি আছ,-_আমাদের মাঝে নিহিত সমাহিত । 
জেগে উঠি যেন তোমারই উপস্থিতির অবারিত আনন্দে। 

অষ্টোত্তর্ব শত তোমাবই অমৃত-বাক্যপুণ্প চয়ন করে, তোমার চরণে সভক্তি 
অঞ্জলি দিলাম । দাও সেই মন্ত্র একাক্ষর সেই ‘যা!’ নাম,--য! হবে আমাদের 
শাশ্বত কাব্য--দেহের শ্রাস্তিহরণ, প্রাণের বিরাম, মনের শাস্তি, বোধের স্থবিরতা, 
আত্মার আনন্দ। 


শ্মারি যবে স্থমধুর অমৃত কথা শ্রীমায়ের__ 

দেখি সে-তো৷ কথা নয়, হৃদয়ের ব্বতঃ-নিঝরিত 
অমেয় অষিয় ধারা, দূর বরে তাপিত জনের 
তৃষা, ক্লান্তি, ব্যাধি, মৃত্যু; শোক অপরিমিত ; 
যেন আমরা সগরপুত্র অভিশপ্ত যুগ যুগ ধরে, 
নিশ্রাণ মৃতের দল,__আমাদের প্রাণ দেও ভরে । 
শুনি অনাহত বাজে £ “কথামৃতং তগ্তজীবনং 
কবিভিঃ ঈড়িতং কল্পযাপহম্ঃ । 


শ্ীত্রীমায়ের অযুত-কথা £ অমেয় অমিয় ধার! 


নিজের ব্যক্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্বরূপত্ব বুঝতে চেষ্টা কর। ১॥ 
ঠা, আপনার বই কি! যে যার সে তার, যুগে যুগে অবতার | ২॥ 


ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তার নিজের কলম নিজ 
, হাতে কাটতে হয়। ৩ ॥ 


ভগবান লাভ হলে কি আর হয়? দুটো কি শিং বেরোয়? না, স্সসৎ” 
বিচার আসে, জ্ঞানচৈতন্য হয়, জন্মমৃত্যু তরে যায়। ভাবে লাভ.**--ভাবে দর্শন, 
ভাবে কথাবার্তা, সব ভাবে হয়। ৪ ॥ 


চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে, চোখটি, মুখটি, নাকটি-_-এমনি একটু একটু ক'রে 
পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি ক'রে সৃষ্টি করেছেন? না, 
তার একটা শক্তি আছে। 

তার 'হা”তে জগতের সব হচ্ছে, নাতে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব 
এককালে হয়েছে । একটি একটি করে হয় নি। €॥ 


কল্লান্তে সব যেন ঘুম থেকে ওঠে। ৬ ॥ 


জপতপের দ্বারা কর্মপাশ কেটে যায়। কিন্ত ভগবানকে প্রেমভক্তি ছাড়া 
পাওয়া যায় না। জপটপ কি জান? ওর দ্বারা ইন্জিয়টিন্তিয়গুলোর প্রভাব 
কেটে যায়। ৭ ॥ 


বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরায় না, বাপনাতেই দেহ হতে দেহাস্তর 
হুয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয় ।-" বাসনাটি ছহুন্ম বীজ 
যেমন কিছু পরিমাণ বটবীজ হুতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই । বাসন! 


২৮০  প্রকৃতিং পরমাং ” 


থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর এক খোলে ঢুকিয়ে দিলে! 
তবে বাসনায় দেহাস্তর হলেও পূর্বজন্মের স্থুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে 
হারায় না। ৮॥ 


--- জ্যৈষ্ঠ মাসে যে আমটি হয় তা যেমন মিষ্টি, অন্য মাসে কি তেমনটি হয়? 
মানুষ অকালে ফলাবার চেষ্টা করছে । দেখ না এখন আশ্বিন মাসে কাঠাল হয়, 
আম হয়। কিন্ত কালের মতে! কি মিষ্টি হয়? ঈশ্বরলাভের পথেও অমনি। 
এজন্মে হয়তো! জপতপ করলে পরজন্মে হয়তো ভাব একটু ঘনীভূত হু’ল, তার পর 
জন্মে হয়তো আর একটু হ*ল--এইভাবে আর কি। ৯। 


আমি সতেরও মা, অসতেরও মা । তোমাদের ভাবনা কি? | ১০॥ 


সকাল সন্ধ্যায় বসবে । আর মাথা ঠাণ্ডা রেখে জপধ্যান করবে। এর চেয়ে 
মাটিকোপানে সোজা কাজ । ১১॥ 


সকলেই কি করে চিনতে পারে, মা? ঘাটে 'একখান৷ হীরা পড়ে ছিল। 
সব্বাই পাথর মনে করে তাতে পা ঘষে স্বান করে উঠে যেত । একদিন এক জঙ্থরী 
সেই ঘাটে এসে দেখে চিনলে যে সেখান! এক প্রকাণ্ড মহামূল্য হীর1। ১২ ॥ 


মলয় বয়ে গেছে, এইবার সব চন্দন হবে । কেবল বাঁশ, কলা ছাড়া ৷ ১৩ ॥ 


দেখ, বিচার করা, মনের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জপ-ধ্যান কর্ম করা সব হুল 
মনের, চিত্তের শুদ্ধতা আনার জস্ভে” _কি নাঃ অনিত্য জিনিস থেকে, মনের বিক্ষেপ 
থেকে মনকে গুটিয়ে শুদ্ধ করে তার সান্লিধ্যলাভের জন্টে ব্যাকুল হওয়া, তারপর তীর 
কৃপা যে কিসে হবে তিনিই জানেন। তবে কি জানো, সবচেয়ে তিনি কিসে সন্তুষ্ট 
হন? ওই যা করছ--এতেই একমাত্র তিনি সন্ত হন_-অর্থাৎ সেবাতে । সেবাতে 
বনের পশুপাথী থেকে হ্ব়ং ভগবান--সব বশ। কাজেই মন খারাপ না করে ফা 
করছ করে যাও। আপনার জনকে চাওয়ার বলার কি আছে? । ১৪ ॥ 


ধার জন্ত কাশী যাওয়া, তিনি দক্ষিণেশ্বরে বেলুড়ে আছেন। ১৫ | 
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জানবে এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়- প্রথম নদীর তীরে 
বাসস্থান ; কোন্‌ সময়ে নদী হুম্‌ করে এসে বাসস্থান ভেঙ্গে নিয়ে চলে যাবে। 
খিভীয়, সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়--কখন এসে কামড়ে দেবে তার! 
ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাদের কোন্‌ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল ; 
হতে পারে তা তুমি জান না । তাদের দেখলে ভক্তি করতে হয় )ঃকোনও জবাব ' 
করে অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয় । ১৩॥ 


টকের জালায় পালিয়ে এসে তেঁতুলঙ্লায় বাস । কোথায় সংসার ছেড়ে এসে 
ভগবানের নাম করবে, না কেবল: কাজ। আশ্রম হল দ্বিতীয় সংসার। লোকে 
সংসার ছেড়ে আশ্রয়ে আসে, কিন্ত এমন মোহ ধরে যায় যে আশ্রম ছেড়ে যেতে 
চায় না! ১৭ ॥ 


** ঘরে রশাধবার সব জিনিস আছে । রান্না করে খেতে হয়। যে যত সকাল 
রশধবে সে তত সকাল খেতে পাবে। কেউ সকালে খায়, কেউ ' সন্ধ্যায়, কেউ 
কেউ কুড়েমি ক'রে রশধবার ভয়ে উপোস দেয় । ১৮॥ 


বাবা, ৰিপদ যে তোমাদের আসবে না, তা নয়, ও তো আসবেই । তবে ও 
থাকবে না; দেখবে পায়ের ডলা দিয়ে জলের মতন চলে যাবে। ১৯ 1] ৮৮ 


দেখ মা, ঠাকুরকে আপনার ভেবে বলবে, “এস, বস, নাও, খাও । আর। 
ভাববে তিনি এসেছেন, বসেছেন, খাচ্ছেন। আপনার লোকের কাছে কি মহ্তরতঙ্্ব? 
লাগে? ওসব হচ্ছে যেমন কুটুম এলে তাদের আদরযত্ব করতে হয়, সেই রকম।. 
আপনার লোকের কাছে ওসব লাগে না। তাকে যেমন ভাবে দেবে, তেমনি 
ভাবেই নেবেন। ২০ ॥ 


দেখ মা, মান্ষকে ভালবাসলে ছুংখকষ্ট পেতে হয় । ভগবানকে যে ভালবাসতে: 
পারে সেই ধন্ত হয়, তার ছৃঃখকষ্ট থাকে না।৪২১॥ 


ঘোষ তো মানুষ করবেই! ও দেখতে. নেই। €তে নিজেরই ক্ষতি হয়। 
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দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে ।***দোষ কারও দেখো না, শেষে দূষিত 
চোখ হয়ে যাবে । ২২। 


হৃষ্টিই সুখছৃঃখময় | দুঃখ না থাকলে সুখ কি বুঝা যায় ?। ২৩॥ 
যে জন্মে মন বাসনাশৃন্ত হয়, সেইটি শেষ জন্ম । ২৪ ॥ 


কালে ঈশ্বর-টাশ্বর কিছু থাকে না। জ্ঞান হলে মানুষ দেখে ঠাকুর $কুর সবই 
মায়া- কালে আসছে, যাচ্ছে। ২৫ ॥ 


জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টা্বর সব উড়ে যায় । মা, মা শেষে দেখে, মা আমার অগং 
জুড়ে! সব এক হয়ে দাড়ায়। এই তো সোজা কথাটা । ২৬॥ 


ছায়! কায়া সমান৷ ছবি তো তার ছায়া । ২৭ ॥ 
ডাকতে ডাকতে ছবিতে তার আবির্ভাব হয়। ম্বানটি একটি পীঠ হয়। ২৮॥ 


তিনি আপনার । চিরসম্বস্ধ। তিনি সকলের আপনার, যেমন ভাব তেমনি 
লাভ। ২৯ ॥ 


জগংই হ্বপ্নবৎ। এটাও (এই জাগ্রৎ অবস্থাও) একটা স্বপ্ন । স্বপ্ন বই আর 
কিছু নয়। ॥ ৩০ ॥ 


ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে ক'জনে? নিন্দা ঠাট্র। করতে পারে 
সববাই, কিন্তু তাকে ভাল করতে পারে ক'জনে? দুর্বলতা তো মানুষের 
আছেই। | ৩১॥ 


মায়া কাটিয়ে কাটিয়ে নির্বাণ হবে-_-ভগবানে মিশে যাবে । বাঁধনা হতেই 
তোদেহ। একটু বাদন! নাথাকলে দেহ থাকে না। একেবারে নির্বাসনা হ’ল 
তো সব ফুরাল। ৩২ ॥ 
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(সবাই কি নির্বাসন! হুতে পারে?) তা’ পারলে তো সৃষ্টি ফুরিয়ে যেত। 
পারে না বলেই তো সুষ্ট চলছে-_পুনঃ পুনঃ জন্মাচ্ছে। ৩৩ ॥ 


( ভগবান-দর্শন মানে ) জ্ঞানচৈতন্তলাভ না তো আর কি? নতুবা কি ছুটে! 
শিং বেরোয়? | ৩৪ ॥ 


দেখা ন! পেলে কোথা থেকে ভালবাসা হয়? এই তোমার সঙ্গে দেখাটি 
হয়েছে--আমি তোমার মা, তুমি আমার ছেলে । ৩৫ | 


অবিশ্বাস তো আসবেই । সংশয় আসবে, আবার বিশ্বাস হবে । এই রকম 
করেই তো বিশ্বাস হয় । এই রকম হ'তে হ'তে পাকা বিশ্বাস হয় । ৩৬ ॥ 


ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে কৃপা হলে তবে প্রেমভক্তি হয় । এই প্রেমটা অতি 
গোপনীয় জিনিস, মা। ব্রজগোপীদের প্রেমভক্তি হয়েছিল । ৩৭ ॥ 


তাই তো, মা, বাছাব1 কত বকুনি খাবে! কত রকমের লোক আছে তার 
কি ঠিক আছে? যারা সমাজ নিয়ে চলে, তাদের কেবলই ভয়। তোমরা এস, 
না৷ আহা কত বকবে! 

ঠাকুরের কৃপায় সব সোজা হ'য়ে যাবে। যদি বকে, কোন কথাটি বোল না। 
সংসারে কতরকম লোক থাকে। লব সহ্য করে থাকতে হ্য় । ঠাকুর বলতেন, 
শ, য, স--তিনটি স। যে সয় সে-ই রয়। ৩৮ ॥ 


শুধু তার কৃপাতে হয়। তবে ধ্যানজপ করতে হয়। তাতে মনের ময়লা 
কাটে। পুজা, জপ, ধ্যান--এসব করতে হয়। যেমন ফুল নাড়তে চাঁড়তে স্রাণ 
বের হয়, চন্দন ঘসতে ঘসতে গন্ধ বের হয়, তেমনি ভগবততত্ব আলোচনা করতে 
করতে ততজ্ঞানের উদয় হয়। নির্বাসন বদি হতে পার এক্ষুণি হয় । ৩৯ | 


যার! পরমার্থ খুব চিন্তা করে, তাদের মন খুব স্ুন্ম, শুদ্ধ হয়ে যায়। সেই মন 
যা ধরে, সেটাকে খুব আকড়ে ধরে । ভাই আসক্তির মতো মনে হয়। বিদ্যুৎ 
খন চমকায় তখন শালিতেই লাগে, খডধড়িতে লাগে না । ৭* ॥ 
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মৃক্তি ভো প্রতিক্ষণে দেওয়া যায়। কিন্তু ভক্তি: ভগবান সহজে দিতে 
চান না। ৪১ 


আমার যা করে দেবার, আমি সেই এক সময়ে করে দিয়েছি । তবে যদি সম্ভ 
শাস্তি চাও, সাধন ভজন কর, নতুবা দেহান্তে হবে । ?২ 


বাবা, তুমি যদি একটা খাটে ঘুমিয়ে থাক, আর কেউ সেই খাটখানাসমেত 
তোমাকে অন্থাত্র নিয়ে যায়, তাহলে তুমি ঘুম ভাঙ্গতে কি বুঝতে পারবে যে 
স্থানাস্তর হয়েছ? না, যখন বেশ পরিষ্কারভাবে ঘুমের ঘোর কেটে যাবে, তখন 
দেখবে যে অন্যত্র এসেছ । ৪৩ | 


বাবা, ওটা ( মনের দুর্বলত! ) প্রকৃতির নিয়ম ; যেমন অমাবস্যা, পূণিমা আছে 
না? তেমনি মনও কখনও ভাল, কখনও মন্দ হয় । ৪৪॥ 


ধ্যানজপের একটা নিয়মিত সময় রাখা খুব দরকার । কারণ কখন যে ক্ষণ বয়, 
বলা যায় না। ও হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়_টের পাওয়া যায় না। সেজন্ত 
যতোই গোলমাল হোক, নিয়ম রাখা খুব দরকার । ৪৫ ॥ 


যা না করে ধনে জনে, তা করে ক্ষণের গুণে । ৪৬ ॥ 


রাত যাচ্ছে, দ্বিন আসছে দিন যাচ্ছে, রাত আসছে-_এই হ'ল সন্ধি। এই 
সময় মন পবিত্র থাকে | ৪৭ ॥ 


কাম একেবারে যায় গা! শরীর থাকলেই কিছু নাংকিছু থাকে। তবে কি 
জান? সাপের মাথায় ধূলপড়া পড়লে যেমনটি হয়,*তেমনটি হয়ে যাবে । ৪৮ ॥ 


ভয় কি? সর্বদা জানবে, তোমাদের পিছনে একজন আছেন। যতদিন 
(এ) শরীর আছে, আনন্দ করে চলে যাও। ৪৯ ॥ 


ঘাস আর বাশ ছাড়া সকলকেই এখানে আসতে হবে। €০ 
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যেমন ঝড়ে মেধ উড়িয়ে নেয়, তেমনি তার নামে বিষম-মেধ কেটে যাবে । ৫১৪ 


এত জপ করলামই বল, আর এত কাজ করলাষই বল, কিছুই কিছু নয়। 
মহামায়া পথ ছেড়ে না দিলে কার কি সাধ্য! হে জীব, শরণাগত হও, কেবল 
শরণাগত হও। তবেই তিনি দুয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন । €২॥ 


ওকি গো. মানুষের মনে আঘাত দিয়ে কি কথা বলতে আছে? কথা সত্য 
হলেও অপ্রিয় করে, বলতে নেই। শেষে এরূপ স্বভাব হয়ে যায়। যাহুষের 
চক্ষুলজ্জ। ভেঙ্গে গেলে আর মুখে কিছু ,আটকায় না। ঠাকুর বলতেন, “একজন 
খোড়াকে ঘর্দি জিজ্ঞাপা করতে হয়, তুমি খোড়া হলে কি করে ?2-_-তাহুলে বলতে 
হয়, পা-টি অমন খেড়া হল কি করে? ৫৩ ॥ 


ফুলটি দেবসেবায় লাগলেই সব চেয়ে সার্থক ; না হয় গাছেই শুকিয়ে যাওয়া 
ভাল । আমার দেখে বড় কষ্ট হয়, যখন বাবুর ফুলটি কখনও তোড়া করে, কখনও 
বা এমনি হাতে নিয়ে নাকের কাছে একবার ধরে বলে, বাঃ বেশ তো 
গন্ধট 1, ওম! পরক্ষণেই হয়তো মেঝেয় ফেলে দিয়েছে । জুতোয় মাড়িয়েই হয় 
তো চলেছে। চেয়েও দেখলে না! €৪ ॥ 


ও কি গো, কাজটি হয়ে গেল, আর অমনি ওটি অশ্রন্ধ| করে ছু'ড়ে দ্বিলে? 
ছু'্ড়ে রাখতেও যতক্ষণ, আস্তে ধীরে হয়ে রাখতেও ততক্ষণ ॥ ছোট জিনিস বলে 
কি তুচ্ছবোধ করতে আছে ? যাকে রাখ সেই রাখে । আবার তো ওটি দরকার 
হবে ?.-"এ সংসারে ওট ও তো একটি অঙ্গ । সেদিক দিয়েও তো ওর একট! সম্মান 
আছে । যার ষা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্ত করে রাখতে 
হয়। সামান্ত কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়। ৫৫ ॥ 


*--জপধ্যান, প্রার্থনা বিশেষ দরকার ।.**ওটি হ'ল যেন নৌকার হাল । ৫৬ ॥ 


-**সামর্ধ্য থাকলে দেবে বইকি। যে প্রার্থী সেই গরীব । ৫৭ ॥ 


বন প্রকৃতি পরমাং * 
এক কথায় বলতে গেলে, নির্বাসন! প্রার্থনা করতে হয়। কেন না বাসনাই' 
সকল দুঃখের মূল, বার বার জন্ম-মৃত্যুর কারণ, আর মৃক্তিপথের অন্তরায় । ৫৮ ॥ 


ক'জন তাকে ঠিক ঠিক চায়? সে ব্যাকুলতা কোথায় ? এত তো ভক্তি, 
আগ্রহ-_এদ্িিকে সামান্ত একটু ভোগ্যবন্ত পেলেই সন্ত! বলে, ‘আহা, তার কি 
দয়া |’ £৯॥ 


আকাশে চাটি মেঘে ঢেকেছে। ক্রমে ক্রমে হাওয়ায় মেঘটি সরে যাবে, তবে 
তা চাটি দেখতে পাবে । ফস করে কি যায়? এও তেমনি । ৬* ॥ 


সর্বদা কাজ করতে হয়। কাজে দেহ মন ভাল থাকে । সর্ধদা মাধনভজন্‌ 
করতে পার না বলেই ঠাকুরের কাজ ভেবে কাজ কর] দরকার 1 ৬১ ॥ 


এ হার মধ্যে কত গোলমেলে, ঠাকুর এটাকে দিয়ে সেটা করেন, হাড়ীর 
মাকে নিয়ে তাড়ীর মা, এটাকে দিয়ে সেটা, কত কি !৬২॥ 


নাটাইতে স্বতেো যেভাবে গুটিয়েছে-_-লাল স্মতো, কালো, সাদা_-ধোলবার 
সময় তেমনি করে খুলবে তো ? ৬৩ ॥ 


তিনি কি আর একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? এ যেন তার একট! কল 
চলছে-_এই যেমন ময়দার কল। কলওয়ালা দেখছে, কলটি যাতে নষ্ট না হয়। 
সেকি কোথায় একটি একটি করে গম গু'ড়ো হচ্ছে দেখছে? তেমনি তার কলটি 
তিনি ঠিক রাখছেন। কোথায় কে কি খু"টিনাটি করছে তা কি তিনি অত 
দেখছেন? তাঁর অনন্ত হট, তাকে সর্বক্ষণ দেখতে হচ্ছে। অত খুণটিনাটি দেখলে 


কি চলে?। ৬৪॥ 


মানুষ নিজের মনটি আগে দোষী করে নিয়ে তবে পরের দোষ দেখে । পরের 
ঘোষ দেখলে তাদের কি হয় ;--নিজেরই ক্ষতি । আমার এইটি ছেলেবেলা 
থেকেই স্বভাৰ যে আমি কারও দোষ দেখতে পারতুম না । আমার জন্ত যে এতটুকু 


জীপ্রীমায়ের অমৃত-্কথা £ অমেয় অমিয় ধারা ২৮৭ 


করে আমি তাঁকে তাই দিয়ে মনে রাখতে চেষ্টা করি। তা আবার মানুষের দোষ 
দেখা! মানুষের কি দোষ দেখতে আছে 1 ওটি শিখিনি। ক্ষমারপ তপস্যা । ৬৫ ॥ 


এ কলিতে শুধু সত্যের শাট থাকলেই ভগবানলাভ হয়। ঠাকুর বলতেন, ‘যে 
সত্যকথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে ।”। ৬৬ ॥ 


ঠাকুর বলতেন, ‘আমি টাচ করে গেলুম, তোরা সব ছাচে ঢেলে তুলে নে’ 
‘চাচে ঢাল!’ মানে ঠাকুরকে ধ্যান-চিন্তা করা। ঠাকুরকে ভাবলেই সব ভাব 
আসবে। ৬৭ ॥ 


( বটফলের বাঁজ, লাল শাকের বীজের চেয়েও ছোট--অথচ তা থেকে অত 
প্রকাণ্ড গাছ 1) ত!’ হবে না? এই দেখ না, ভগবানের নামের ৰীজ কতটুকু ? 
তা থেকেই কালে ভাব, ভক্তি, প্রেম এসব কত কি হয়! | ৬৮॥ 


এমন যে জল, ষার শ্বভাবই নীচের দিকে যাওয়া, তাকেও ছুর্যকিরণ আকাশে 
টেনে তোলে। তেমনি মনের তো ন্বভাবই নীচু দকে-ভোগে। তাকেও 
ভগবানের কৃপা উধ্বগামী করে । ৬৯॥ 


তোমাদের চৈতন্ত হোক, ভক্তিবিশ্বাম হোক । ৭০ ॥ 


পুকুরে চাদের প্রতিবিদ্ব পড়েছে, তাই দেখে ছোট ছোট মাছের! আনন্দে 
সেইখানে খুব লাফালাফি করে খেল। করছেস্*্ভাবছে আমাদেরই একজন। কিন্তু 
যখন চাদ অন্ত গেল তখন তাদের সেই পূর্ব অবস্থা । লাফালাফির পর অবসাদ 
এল-_কিছুই বুঝতে পারলে না। ৭১॥ 


ব্ৰহ্ম সকল বস্তুতেই আছেন। তবে কি জান-_সাধু পুরুষের সৰ আসেন 
মানুষকে পথ দেখাতে, এক এক জন এক এক রকমের ৰোল বলেন। পথ অনেক” 


সে ভন্ত তাঁদের সকলের কথাই সত্য। 
একটা গাছে সাদা, কালো, লাল নানা রকমের পাখী এসে বসে, হরেক 


২৮৮  প্রকৃতিং পরমাং : 


রকমের বোল বলছে । শুনতে ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকনগুলিকে আমরা পাখীর বোন 
ধলি একটাই পাখার বোল আর অন্তগুলো পাখীর বোল নয় এরূপ বলি না। ৭২॥ 


হুর্ থাকে আকাশে, আর জল থাকে মাটিতে । উপরে সুর্য নিচে জল। 
জলকে কি ডেকে বলতে হয়, ওগো সুর্য, আমাকে তুমি টেনে তুলে নাও উপরে? 
সুর্য নিজের স্বভাব থেকেই টেনে নেয়। তেমনি আমি সকলের মা। সকলকে 
ত্বভাববশেই টেনে নেব। তোমাদের কাউকে কিছু করতে হবে না। ৭৩ ॥ ৪ 


মন্ত্র তন্ত্র কিছু নয়, মা, ভক্তিই সব। ঠাকুরের মাঝেই গুরু, ইঞ্, সব পাবে। 
উনিই সব। ৭৪ ॥ 


দেখ মা, সকলেই বলে “এ দুঃখ, ও ছুঃখ--ভগবানকে এত ডাকলুম, তবু দুঃখ 
গেল না ।” কিন্ত হুঃখই ভো ভগবানের দয়ার দান। ৭৫ ॥ 


যত বড় মহাপুরুষই হোক, দ্বেহধারণ করে এলে দেহের ভোগটি সবই নিতে হয়। 
তবে তফাত এই, সাধারণ লোক যায় কাধতে কীর্দতে, আর ওর] যান হেসে হেসে 


স্ৃত্যুটা যেন খেলা । ৭৬ 


মনে ভাববে, আর কেউ না থাক, আমার একজন ‘মা’ আছেন । ৭৭ ॥ 


জোছনা রাতে চাদের পানে তাকিয়ে জোড় হাত করে বলেছি, “তোমার এ 
জোছনার মতে! আমার অন্তর নির্মল করে দাও ।”' ৭৮॥ 


সাধন করতে করতে দেখবে আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, 
দুলে বাগদ্ি ভোমের মাঝেও ভিনি-_তবে তো মনে দীনভাব আলবে। ৭৯ ॥ 


জূপধ্যান করতে করতে দেখবে-_( ঠাকুরের ফোটো দেখিয়ে ) উ:ন কথা কবেন, 
মনে যে বাসনাটি হবে তক্ষুণি পূণ করে দেবেন__কি শাস্তি প্রাণে আসবে | ৮*॥ 


মন ন! মত্ত হস্তী, মা। » হাওয়ার সঙ্গে ছোটে। তাই সধসৎ বিচার ক'রে 
সব দেখতে হয়, আর খুব খাটতে হয় ভগবানের জন্তু । ৮১ ॥ 


শ্রীশ্রীমার়ের অমৃত-কথা £ অমেয় অমিয় ধার! ২৮৯ 
প্ৰসাদে ও হরিতে কোন প্রভেদ নেই--মনে এটি স্থির বিশ্বাস বেখো । ৮২॥ 


বাৰা, তোমাদের পায়ে কাটা ফুটলে আমার বুকে শেল বাজে । ৮৩॥ 


বাবা, সর্বদার তরে জানবে যে ঠাকুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন। আমি 
রয়েছি--আমি থাকতে ভয় কি 7.*"ঈশ্বর হাত পা ইন্জ্রিয়াদি দিয়েছেন, তারা তো 
ছুপ্ড়বেই, ভার] তাদের খেলা খেলবেই। ৮৪ ॥ 


মানুষের আর কতটুকু বুদ্ধি? কি চাইতে কি চাইবে । শেষে কি শিব গড়তে 
বানর হয়ে ধাবে। তার শরণাগত হয়ে থাকা ভাল। তিনি যখন যেমন দরকার 
তেমন দিবেন । তবে ভক্তি ও নির্বাসন! কামনা করতে হয়--এ কামনা কামনার 
মধ্যে নয়। ৮৫ ॥ 


বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন, তাকে ডাকো । আব সংসঙ্গ কর, সাধনতজন 
কব। ৮*। 


কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে, যারা 
আমার ছেলে, ভাদের মুক্তি হয়ে আছে। বিধির সাধ্য নাই যে, আমার ছেলেদের 
রসাতলে ফেলে । ৮৭ ॥ 


আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাক । আর এটা সর্বদা শ্মরণ রেখ যে, 
তোমাদের পেছনে এমন একজন রয়েছেন, যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই 
নিত্যধামে নিয়ে যাবেন । ৮৮ ॥ 


অভ্যাসের কত শক্তি! জপ অভ্যাস করতে করতে মান্ছষ সিদ্ধ হয়-__জপাৎ 
সিছিঃ, জপাৎ সিছিঃ, জপাং সিধিঃ। ৮৯ | 


প্রারন্ধের ভোগ তৃগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করলে এই হয়- যেষন 
একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল, সেখানে একটা কাটা ফুটে ভোগ হ'ল । ১৭ ॥ 
প্র (২সু)--১৯ 


2৯০ ‘ প্রকৃতিং পরমাং ? 


আতস্তরিক হলে শেষটা ক্রমে এখানেই এসে পড়বে । দেখছ না এখন তারক- 
ব্রহ্ম নামের ছড়াছড়ি । একটু সার থাকলে কেউ বড় বাদ যাবে না। ৯১ ॥ 


আমি তোমায় কি বলৰ, মা, আমি তো কিছুই জানিনা । ঠাকুরের একথানি 
ছৰি নিজের কাছে রেখো; আর ‘জানবে তিনি সত্য--ঠাকুর তোমার কাছে 
রয়েছেন। তার কাছে কেঁদে কেদে মনের দুঃখ জানাবে, ব্যাকুল হয়ে কেদে কেঁদে 
বলো- ঠাকুর, আমায় তোমার দিকে নাও, আমায় শাস্তি দাও। এ-রকম করতে 
করতে তোমার প্রাণে শাস্তি আপনি আসবে। ঠাকুরে ভক্তি রেখো, যখনই কষ্ট 
হবে ঠাকুরকে জানিয়ো | ৯২ ॥ 


সর্বদা মনে ভাববে, ।আমি কার সন্তান, কার আশ্রিত | যখনই মনে কোন 
কু-ভাব আসবে, মনকে বলবে-_-তার ছেলে হয়ে আমি কি এ কাজ করতে পারি? 
দেখবে--মনে বল পাবে, শান্তি পাবে । ৯৩ ॥ 


যার উপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্ত ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে 
বেসোনা। ভাল বাসলে অনেক দুঃখ পেতে হয়। যে ঠাকুরের শরপাগত হয়, ভার 
ব্ৰহ্মশাপেও কিছু হয় না। তোমার কোন ভয় নাই । ৯৪ ॥ 


যার [আছে সে মাপে; ষার নাই সে জপো। তা’ও না পার (ঠাকুরকে 
দেখিয়ে) শরণাগত হও । একটু মনে রাখলেই হল-_-আমার একজন দেখবার 
আছেন, একজন মা কি বাবা আছেন। ৯৫ | 


মন স্থির করে একবার ডাকলে লক্ষ জপের কাজ হয়। নতুবা সারাদিন জপ 
করছে, কিন্ত মন নেই, তাতে ফল কি? মন চাই, তবে তার কৃপা । ৯৬॥ 


হ্যা ( দেখেছিলুষ ), ৪একটি মেয়ে একটি কলসী ও ঝাঁটা হাতে করে দাড়িয়ে 
রয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি কে গা? সে বললে- অধৃতের কলসী 
ছড়িয়ে যাব। তাই বুঝি হচ্ছে। ৯৭ ॥ 


সাধুর সর্বদা সাবধানে থাকতে হৈয়।"**সাধুর রাস্তা বড় পিছল। 
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পিছল পপে চলতে হলে সর্বদা পা টিপে চলতে হয়। সন্ন্যাসী হওয়া কি মুখের 
কথা ?.. সাধুর গেরুয়া কাঁপ্ড কুকুবের বগলসের মতো তাকে বক্ষা করবে । কেউ 


তাকে মাবতে পাণ্বে না । সাধুব সদব বাস্তা। সকলেই ছেড়ে দেয়। ১৮ ॥ 


নির্জনে স্বযীনে” প্রভৃতি স্থানে কিছুকাল সাধন ভজন করে মন পাকলে তাবপব 
মনকে যেখানেই রাখ, যে-লোকের সঙ্গেই মেশো একরূপহ থাকবে । ষধন গাছ 
চাবা থাকে তখন চাবিদিবে বেডা দিতে হয়। বড় হলে ছাগল গকতেও কিছু 
করতে পারে না। নির্জনে সাধন করা খুব দরকার । যথন মনে কোন বিষয় 
উদ্দিত হবে, জানবাব ইচ্ছা হবে, তখন একাকী কেঁদে কেঁদে তার নিকট প্রার্থনা 
করবে। তিনি সমস্ত মনেব ময়লা ও কষ্ট দূর করে দেবেন, আর বুঝিয়ে 
দেবেন । ১১। 


ঠাকুব তোমার সন্ন্যাস রক্ষা ককন। তিনি দেখছেন, তোমার ভয় কি 2 
ঠাকুরের কাজ কববে, আব সাধন শজন করবে, কিছু কিছু কাজ না করলে মনে 
ধানে চিজ্তা আসে ৷ একাকী বসে থাকলে অনেক রকম চিন্তা আসতে পারে ।১*০। 


কাশী তোমাদের স্বান। সাধন মানে তাব পাদপদ্ম সর্বদা মনে লেখে তার 
িম্ঘ'ত্ন মনাক ড্াবয়ে বাখা তা” নাম জপ কববে। ১০১ ॥ 


অলেতে ইচ্ছে করেই পড়, আব “ঠলেই ফেলে দ্িক--কাপড ভিজবেই । নিত্য 
ধান করবে। কাচা মন কি-না! ধ্যান করতে করতে মনস্থির হয়ে যাবে। 
সর্বদা বিচার করবে । যে বস্তুতে মন যাচ্ছে, তা অনিত্য চিন্তা করে ভগবানে মন 
সমর্পণ করবে । একটি লোক মাছ ধরছিল-_পাশে বাজনা বাজিয়ে বর যাচ্ছে, 
কিন্ত তার ফাতনা দিকেই দৃষ্টি। ১০১ ॥ 


জীবনের উদ্দেস্ক কি? 
ভগবান লাভ করা ও তার পাদপদে৷ সর্বদা মগ্ন হয়ে থাকা । ১০৩ ॥ 


তিনি জীবন্ত সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম অন্থসারে সকলে নিজ 
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নিজ ক্ণনফল ভোগ করে। ন্ূর্য এক--কিন্ত জায়গ! ও বস্ত ভোদ তার প্রকাশ ভিন্ন 
তির রকমের । ১০৪ ॥ 


সৰ্ব্বা সদসৎ বিচার করবে । ১০৫ | 
বিষয়ী লোকর্দের বাতাস লাগাও খারাপ । ১০৬ ॥ 


***মন না বসলেও জপ করতে ছাড়বে না । তোমার কাজ তুষি করে ষাবে। 
নাম করতে করতে মন আপনি স্থির হৰে--বায়ুহীন স্থানে দীপশিখার মতো । 
বাতাস থাকলে প্রর্দীপের শিখা স্থির থাকে না, মনেও কল্পনা বাসন! থাকলে ষন 
স্বির হয় না । ঠিক ঠিক মন্ত্র উচ্চারণ ন’ হলে দেরী হয়। একটি স্ালে'কের মন্ত্র 
ছিল ‘রুক্সিণীনাথায়’। সে ‘+কু’ ‘রুকু’ জপ করতো । সেজন্য তাকে কিছুদিন 
ঠেকতে হয়েছিল । পরে, আবার তার কৃপায় সে ঠিক মন্ব পায়। ১০৭ ॥ 


যার! এসেছে, যারা আসেনি, যার] আসবে--আমার সকল 'স্তানর্দের জানিয়ে 
দিও মা, আমাব ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে। ১*৮॥ 
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